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পুথিঘরের পক্ষ হইতে শ্রাসতীশ রায় কতৃক প্রকাশিত 
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সংস্কৃতির গোড়ার কথা .... -* ১৯৩৭ 


সংক্কৃতির অর্থ কি--সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ- রূপান্তরের মুল তত্ব 
বিজ্ঞানের সাক্ষ্য -ইতিহাঁনের সাক্ষ্য--ইতিহাসের মুখ্যরূপ--(২১-৩১) 

সংস্কৃতির তিন অঙ্গর-__সমাজের রূপ ঃ উপাদানের দান_ সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব ই 
উপকরণ-দ্বিতীয় অবযব ; সামাজিক রূপ-_শেষ অবয়ব ঃ মানস সম্পদ--পরস্পরের 
সম্পর্ক_-( ৩১-৩৭) 


ইতিহাসের ভূমিকা -*" -" ৩৮--৭৬ 


প্রস্তর যুগঃ প্রচীন প্রস্তর যুগ-নব্য প্রস্তর যুগ_পশুপালনের পরিণতি 
কৃষির দান-_-( ৩৮-৪৫ ) 

ধাতুর আবিষ্কার ঃ তাত ধুগ- শ্রেণী-বিন্ুক্ত সযাজ-_শ্রেণীসংঘর্ষ-__ রাষ্ট্রের 
শ্বরূপ--(৪৫-৪৯ ) 

সভ্যসমাজ ও ঘুগ-বিভাগ--“এশিয়াটিক সমাজ'__দাসপ্রথার যুগ £ গ্রীস রোম 
ফিউডাল ব1 সামন্ত যুগ_-বণিকতন্ত্র_ পুঁপিতগ্রের যুগ-_দাআজ্যবাদের সংকট-_ 
ভবিষ্বৎ ও সমাজতন্ত্র-_ইতিতসের ছন্দ-__( ৫০-৭৬) 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ঃ আদিরূপ *** ৭৭__১০৯ 


ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য--বৈশিষ্ট্যের অর্থ--প্রমাণ-পঞ্ধী-( +৭-৮২ ) 

ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগের সভাতা-ভারতের আদিবাসী-পূর্বভারতে কৃষি 
সভ্যতার প্রারস্ত--( ৮২-৮৯ ) 

ভারতবর্ষে ধাতব যুগের প্রারস্ত-_ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাক্‌ মুত" প্রাগৈতি- 
হামিক ভারতের কৃষ্টি কেন্দ্র-_সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা-ক্ষেত্র__হরগার কষ্টি পরিচয়_ 
মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা-সম্পদ-_হরপ্লার সাম্প্রতিক আবিষ্ষার--( ৮৯-১০৯ ) 


২ ্রন্থহচী 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা £ মধ্যরূপ *** ১১০--১৯০ 


রাজ্য-কাল £ উত্তরাপখে, দক্ষিণাবতে-_মধ্যযুগের কৃষি বনিয়াদ-_বনিয়াদের 
বিস্তার--প্রসারের ধারা--( ১১০-১২২) 
আর্ষ-বিস্তার-বৈদিক সমাজ-_মার্ধ-সংস্কৃতির রূপ-_বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ--প্রথম 
লামস্ত সম্্রাজ্য--বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীি--পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি--গুপ্ত সাআাজ্যের 
কীতি-_( ১২২-১৪৭ ) . , 
প্রাচীন ভারতের আধিক বনিয়াদ--ভূমি ব্যবস্থা-_ভূমি স্বত্বের রূপ__ভারতীয় 
দ্াসপ্রথা-_-ভারতের “জাতি ভেদ'-__ভারতীয় সামন্ততত্ত্র-_শ্রেণীসংখাতের সাক্ষ্য-_ 
( ১৪৮-১৭১) 
মুসলমান বিজয় ও তাহার অর্থ-_ইস্লামের স্বাতন্ত্--জেতা ও বিজেতার 
সংষোগ--যৌগাযোগের ফল-_এঁক্য চেতনা_-শ্রেণী বিরৌধ-_ঘুগাস্ত-_( ১৭২-১৯০ ) 
৮ 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা £ আধুনিক রূপ 
[ “বাঙলার কালচার” ] ১৯১--২২৮ 


বাঙলার প্রাচীন সংক্কতি__বাঙলার লোক সংস্কৃতির-রূপ ( ১৯১-২০৬) 

সংস্কৃতি বনাম “কালচার'_বাঙলার “কালচার” বিলাস--বাঙলার কালচারের' 
কেন্দ্র--পর্ববিভাগ-__দশদিক -( ২০৬-২১৪ ) 

বাঙলার কালচারের বনিয়াদ-_ভুমি ব্যবস্থার পরিবত'ন- -পল্লী-শিল্পের ধবংস-_ 
মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকীশ-_অবকাশের বিলাস-_পাশ্চাত্য মানস-সম্পৎ--সামাজিক 
গ্বান_-(২১৪--২২৮ ) 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ; সাম্প্রতিক রূপ 
[ কালোবাজারী কালচার' ] ২২৯--২৬৩ 


ভারত বিভাগ-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফাদারী--ভারতীয় পুঁজির “সিদ্ধি' 
পথ-_ কৃষি-বিপর্যয়-_-শ্রমিকের দুর্দশী।-__ভ।রতীয় ধনিকতন্ত্রের রাজনীতি-উপনিবেশিক 
উপর্প,জিবাদ--কালোবাজারী কালচারের বপ-_(২২৯-২৪৫) 

বিভক্ত বাঙলার সংস্কৃতি সংকট-_বিচ্ছিন্ন বাঙলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ 
বাঙালী সংক্পৃতির ভরসা--বাঙলার দংক্লৃতির শ্রেণী-সম্বদ্ধ-_বাঙালী মধ্যবিত্ের 
স্ববপ-__বাগালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টি ও সষ্টি-_-( ২৪৫-২৬৩) 


বাঙাল! দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে 
তাহার সংস্কৃতির 
শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাঁম, 
আমার সেই 
পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের 
চরণোদ্ধেশে_ 


ভূমিকা 

“সংস্কৃতির রূপাস্তরের' এইটি তৃতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণ শুধু 
'পুনমুর্্রণ' ছিল না ) কিন্তু এ সংস্করণ একেবারে পুনলিখিত বললেই ঠিক হুবে। 

এত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ল ?-_তার কারণ, 
সংস্কৃতির যে রূপান্তর ১৯৩৯ সনে সাধারণ মানুষের নিকট বিচার্য, বিষয় ছিল+_ 
১৯৪৫-এও তা'র রূপ অনেকের চক্ষে এত স্থম্প্ট হয় নি,_কিস্ত আজ ১৯৪৯ 
সনে তা সকলক।র নিকট প্রতাক্ষ। আমাদেরই অনেকের চেতনায় তা একটা 
জীবন্ত সত্য। কেনণ।, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাবুদ্ধ ঘটে গেছে। সমাজতন্্রী 
সোভিয়েট শঞ্ি শাস্তির সংগঠনে ও সংগ্রামের পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হয়েছে। 
পৃথিবীতে সমাজবাদ ও সমাজবাদী সংঞ্কতি আজ ধনিকবাদ ও ধনিকবাদী 
সংস্কৃতির তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী । আবার, এখন চীনে গণতান্ত্রিক 
মুক্তিসংগ্রামে চীনের জনশক্তি জয়লাভ করাতে সমস্ত এশিয়াথণ্ডে বিরাট 
রূপান্তর আরস্ত হবে। এসবের ফলও দেখছি £ একমাত্র আমেরিক! 
ছাঁড়া প্রাষ প্রত্যেক শাসক-গোষ্ঠীই 'মজুর-কুষক রাজের” বুলি আওড়াতে 
বাধ্য হচ্ছে। 

এ কথ।ও বুঝতে ক।রে। দেরী হয় না যে, সত্য সত্যই ধনিকতন্ত্বের অর্থ- 
নৈতিক নিয়মই আজ এন্নপ £মুনাফার লড়াই, অর্থ সংকট, ফলে অস্ত্র 
উৎপাদন, এবং শেষে যুদ্ধ। তাই দ্বিতীয় মহাধুদ্ধ শেম না হতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের 
উদ্যোগপব অগ্রসর হযে গিয়েছে । অথচ প্রত্যেকটি মহাবুদ্ধেই ধনিক-শক্তিরা 
ভুর্বলতর হয়, শ্রমিক-কৃষক শক্তি অধিকতর শক্তিশালী হয়। কি শান্তিতে, কি 
যুদ্ধে, ধনিক ব্যবস্থার কেনে! দিকেই বাঁচবার পথ এখন নেই। ইতিহাসে 
এসেছে আজ শ্রমিক বিপ্লবের দিন। এক-এক মাসে এখন এমন পরিবতন 
ঘটছে যা পূর্ব যুগে দশ-বিশ বৎসরেও ঘটত ন|| কিন্তু এ বিপ্লবী রূপান্তরের 
চলস্ত প্রতিলিপি দেওয়! এ জাতীয় গ্রন্থের সাধ্য নয়। এ দেশের কোনো মহা- 
সাংবাদিক তা সংবাদপত্রের ম।ধ্যমেও দিয়ে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। 
কারণ, আমাদের মুদ্রণ ও প্রকাশ-ব্যবস্থা ধীরগতি । তাই, দিন থেকে 
দিনের পরিবর্তনের চিত্র না দিয়ে এরূপ ক্ষেত্রে এখন থেকে লেখকের পক্ষে 
সম্ভব-_ প্রথমত, ইতিহাসের মূল গতিধারাকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরা) 


%০ ভূমিকা 


দ্বিতীয়ত, নৃতন সংস্কৃতির মূল সত্য ও তার প্ুপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া । এখন থেকে 'সংস্কতির রূপান্তর” এই পদ্ধতিই তাই 
অবলঙ্থিত হবে £ প্রথম খণ্ডে ইতিহাসের ধারা, বিশেষ করে ভারতীয় 
ইতিহ[সের ধারা, যথাসম্ভব প্রামাণিকভাবে বিবৃত হবে। দ্বিতীয় থণ্ডে_ 
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমীজ সংগঠনের কথা, বিশেষ করে সোভিয়েট সভ্যতা 
ও বর্তমান সময়কার অন্ঠ দেশের বিপ্লবী সংস্কতির মূল তত্ব ও তথ্য সঙগিবিষ্ট 
হবে। বুঝা সহজ, অতি সংক্ষেপে বল্‌তে গেলেও একখণ্ডে আর এত নতুন 
জিনিসের কথা বল! সম্ভব নয়। ছুখণ্ডেও যা বলা যায় আসলে তাও হবে 
সংক্ষিপ্ত । বর্তমানে তৃতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল; দ্বিতীয় খণ্ড 
এখনো মুদ্রণোপযোগী করে প্রস্তত কবা হয় নি। পূর্বেকার প্রথম দে 
শত পৃষ্ঠায় যে ঁতিহাসিক অংশটি ছিল এ খণ্ডে এবাব তা'ই পুনলিখিত হল, 
আঁর পাঠিক তুলনা করলেই দেখবেন, তা শুধু নৃতন সংযোজণ নয়, তাতে 
ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিকণ্তম (১৯৪৯ পর্যন্ত) গবেষণ! ও সিদ্ধাস্তসমৃহও 
যথ] সম্ভব গৃহীত হযেছে। 

এ প্রসঙ্গে তবু ভুগট কথা স্মরণীয় |__এ গ্রন্থ মুদ্রণ যখন গ্রাফ শেষ তখন 
ভারতীষ প্রাচীন ইতিহাস বিষষে একখানা পরম মুল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়__এস, এ, ডাঙেব ইংরেজিতে লিখিত আদিম সাম্যবাদ হতে দাসপ্রথা 
পর্যন্ত ভারতেব ইতিহাস (11110. : [চা01] 01110160156 001071201111151) 6০ 
9195515) 0 3, ৬ 10910865) 0600155 [01011517105 1700195 730101095 7 
?/8 )। ইচ্ছা থাকলেও এ সংস্করণে সে গবেষণার স্থযোগ গ্রহণ করার 
আর সময ছিল না। তাতে হয়ত এ সংস্কবণের কোনো কোনো গৌণ সিদ্ধান্ত 
পরিব্নীষ হযে পডত--যেমন, “দাসপ্রথার” কথা। ভারতীয় “দীসপ্রথা' 
ও গ্রীক-রোমক 'দাস-বুগেব' পার্থক্য তথাপি এতটা গুরুতর যে, তা বিস্বৃত 
হওয়া চলে না। এবং তাবতাষ অর্থনীতিতে 'দাসোৎপাদনের” প্রসার 
কতটা! ছিল, তা আরও আলোচনা না হতে বর্তমান মত ও পারিভাষিকই 
গ্রাহ রইল। কিন্তু কমরেড, ডাঙ্গের গ্রশ্থের আসল প্রতিপাগ্ধ যা তা এসব 
গৌণ কথ! নয। ভারতীয় ইতিহাঁসেব বস্তবাদদী অলোচনার দিক থেকে 
শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে প্রায় বিপ্লব সাধন করেছেন। অবপ্ত তিনি শুধুমাত্র বেদ, 
মহাভারত প্রভৃতি অবলম্বন করে প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রাচীনতম 
সামাজিক বিকাশের ধারা উদ্ধীর করে দেখিয়েছেন। সে বইতে প্রীকৃ-আর্ধ 


ভূমিকা ৬০ 


প্রস্তরযুগ বা মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি উন্নতস্তরের বৃত্তাস্ত আলোচিত 
হয়নি। সন্দেহের প্রায় অবকাশ নেই যে, বেদের প্রাচীনতম অংশে (যখন 
ও যেখানেই সে সব খক্‌ রচিত হোক্‌, আর যত পরেই তা গ্রথিত হোক্‌ ) 
“আদিম সাম্যবাদী সমাজের, (তা ভারতীয় হোক ব। অন্তখানকার আর্ধ-তাষী 
গোষ্ঠীদের হোক) চিত্র রয়েছে,_-যখন 'ব্রহ্মার” অর্থ ছিল সেই "সমাজ", 'যজ্ঞের' 
অর্থ ছিল আহার্ষের সমবেত উৎপাদন (শিকার ) ও একযোগে ভোগ; 
ইত্যাদি। “যজ্ঞের এই চাবি কাঠি আবিষ্কার করে ডাঙ্গে মহাশয় বেদের সমস্ত 
সমাজ চিত্রকে বন্তববার্দীর পক্ষে সহজগম্য ও সহজ গ্রাহ করে তুলেছেন । 
আমরা দেখি-_-এপব শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে, “আদিম সাম্যবাদ" থেকে “গণ- 
গোব্রের' যুগ পেরিয়ে সমাজ চলে 'দাসপ্রথাঁর, দিকে; আর বেদ সেই 
পরিবতনশীল সমাজের বিবিধস্তরের চিত্র সঞ্চিত করে রেখেছে (যেমন, 
(“পুরুষ এুক্ত” ), শ্রীযুক্ত ডাঙে তা পরিফা'র করে দেখিয়েছেন। মহাভারতেও 
বিবাহ প্রথার বিকাশ থেকে আরম্ভ করে একেবারে দাসপ্রথার 
উৎ্পাদণ ও কুরুক্ষেত্রে শোষকদের আত্মসংগ্রাম পর্যস্ত নানা চিত্র 
বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে । আর 'গীতায়” রয়েছে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে অর্থাৎ 
শোষক-শ্রেণীর নিজ ব্যবস্থার স্বপক্ষে, অধ্যাত্ববাদী কস্রৎ। যথা, "আত্মীয় 
স্বজন কেউ কিছু নয়। হে অঙ্ঞুন, আমার কথা শোনে! আসল হল এ 
শোধষণধর্মী সমাজব্যবস্থা রক্ষা; নিষ্ষাম হয়ে তা রক্ষ| করো। কেননা, কামনা 
থাকলেই দেখবে তোমার কর্ম ব। শোৌষণ-মুলক চেষ্টার ফলে আসলে কোনো 
অভীষ্টই সিদ্ধ হয় না । তখন ব্যর্থতায় বিদ্রোহী হতে হবে এ সমাজ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে। নইলে যাবে মহাপ্রহ্থানের পথে ।--কম্রেড, ভাঙ্গের এই প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্য।ও যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। যোটের উপর, ভারতীয় আর্ধভাষীদের গ্রন্থ 
থেকে এ কয়টি মৌলিক কথা উপস্থিত করে কম্রেড ভাঙ্গে ভারতীয় সমাজ- 
বিকাশের প্রাচীনতম ইতিহাস অধ্যয়নের গোড়াপত্তন করেছেন ।__এ গ্রপ্থের 
পাঠকরাও অনুগ্রহ করে তা অনুধাবন করবেন । 

দ্বিতীয় কথাটি আধুনিকতম ভারতীয় সমাজ ও রাস্ীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে। 
স্বভাবতই এ বিষয়টি বিতর্কমূলক। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর বিভ্রান্তিকেই 
এখানে (পৃঃ ২৪৫) দূর করবার চেষ্টা হয়েছে, সাধারণের যুক্তিতে ও দৃষ্টিতে । 
শ্রেণীৃষ্টি সম্পন্ন পাঠকের নিকট সে চেষ্টা অপ্রচুর মনে হবে কি? তথাপি 
আশাকরি নিরর্থক ব। ভূল মনে হবে না। অবশ্ত কেউ ভূল বুঝতে চাইলে 


1০ ভূমিক! 
কারো সাধ্য নেই তাকে ঠেকাবে-_বিশেষত যখন মুদ্রণ শেষ হয়ে গিয়েছে, 
তখন। পাঠক সাধারণ মনে রাখবেন যে, ভাষার তর্ক.কেন, প্রদেশের তর্ক ও 
অনুরূপ সকল তর্কের পিছনেই থাকে শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘাতের সত্য; 
এবং ভাষার কিংব! প্রাদেশিকতার তর্ক দূর হয় ন! যতক্ষণ শ্রমিক শ্রেণী 
আপনার শক্তির দ্বার। আত্মনিয়ন্ণের নীতিতে এ মিথ্যা তর্ক মিটিয়ে 
না দেয়। কিন্তু তার পূর্বেও তাষা-বিরোধ প্রভূতিকে অবজ্ঞা করবার 
উপায় নেই; তা খণ্ডন না করলে প্রগতির পথ স্থগম হয় না । শুধু শ্রেণীর 
দৌহাই-ই যথেষ্ট নয়; শৌষকের যুক্তিকে নানা দিক থেকেই খণ্ডন করতে 
হয়। আবার, সে চেষ্টায় এমূল কথাও বিশ্থৃত হওয়া উচিত নয় যে, আজ 
সমাজবাদী সংস্কৃতি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করছে,_এখনো তাব পথে বাধা 
আছে, সে বাধা দূব করতে হবে ;_ কিন্তু সংকট আজ গণসংঞ্কতির নয়, সংকট 
আজ বুর্জোয়া সংস্কতির-_যা ধসে পড়ছে তাই যাবাধাও। আজকের 
পৃথিবীতে সমাজবাদ ও সমাজবাদী সংক্কতিরই শক্তি বেশি, তা”ই সৃষ্টির শক্তি। 
অতএব, আজ সংস্কৃতির সত্যসত্যই সংকট ততটা নেই, বরং আজ 
ংস্কতির বৈপ্লবিক রূপাস্তরের দিন । 

পূর্ণ পূর্ব সংস্করণে যা বল! হয়েছিল এ সংস্করণে তা পুনরুল্লেখ করার স্থান 
নেই। তথাপি বলা প্রয়োজন-_-এ গ্রন্থ সংস্কৃতির বিশদ আলোচনা নয়, 
ইতিহাসের মৌলিক গবেষণা নয়ং কোনে! বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের জন্যই 
লিখিত নয ? সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্য সাধারণ একটি ভূমিকা গ্রন্থ মাত্র। 
তাতেও ভলক্রটী অসংখ্য থাকবার কথা ;--ত প্রদর্শন করলে বাধিত হব। 
গ্রন্থপঞ্জিতে যথাসম্ভব সহজ লভ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁদের 
নিকট খণী ত1দেব নাম উল্লেখ করতে লজ্জা নেই, কাবো নাম বাদ গিয়ে 
থাকৃলেই লজ্জার কথা। 

শেষ কথ, মুদ্রণ কালে লেখক অন্পস্থিত ছিলেন। তার পাওলিপিও 
বিভীবিকাজনক। অতএব, কিছু কিছু অনাবশ্যক কথার জন্য, বিশেষত শেষ 
ছুই অধ্যায়ের নানা ভ্রমপ্রমাদের জন্য পাঠকের! ও মুদ্রণ-কর্মীরা লেখককে 
অগ্ুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। ইতি ৭ই আগস্ট, ১৯৪৯। 


সকখান্সজ্ঞ 


কথাটা উঠিয়াছিল এইরূপে- উঠিয়াছিল ১৯৪০ সনের মে-জুন মাসে 
মহাপগ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন কারারুদ্ধ হইয়াছেন; 'জীবন-সাহিত্য' 
নামক একখানি ক্ষুত্র হিন্দী মাসিকপত্রে পণ্ডিত বনার্পী দাস চতুর্বেদী 
রাহুলজীর একটি জীবনী-চিত্র অক্কিত করিয়াছেন। ধাহারা হিন্দী 
সাহিত্যের খবর রাখেন তাহারা জানেন যে, চতুর্বেদীজী এই বিষয়ে 
সিদ্ধহন্ত-_বাঙলায়ও তাহার সমকক্ষ নাই। কিন্ধু কথাটি এই দিকে 
গেল না, গেল অগ্ভ দিকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় “জীবন-সাহিত্যে'র সেই চেত্র-সংখ্যা আমার হাতে দিয়! 
বলিলেন, “এই দেখুন, রাহুল সাংকৃত্যায়নের ফটো, আর তর পার্খে_ 
যার জগ্ এই পত্রখানা আপনাকে দেখাচ্ছি-দেখুন তো কি, কার 
চিত্র ?” 

দেখিলাম মাতৃ-আলিঙ্গন-নিবন্ধ এক ক্ষুদ্র শিশু। নীচেকার লেখা 
পড়িলাম_-“মহাপগ্ডিত শ্ত্রীরাহ্ল সাংকৃত্যায়নকী পত্বী শ্রীমতী এলেন 
এন্মে্ঠীল্না, অপনে নবজ্কাত পুত্র ইগোর রাহুলোবিচ, সাংকৃত্যায়নকে 
সাথ।” 

কৌতুক ও কৌতুহল ছুইই প্রচুর বাড়িয়া গেল। মহাপগ্ডিত রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন সম্পর্কে আমার যাহা জানা ছিল তাহাতে তাহার 
পাণ্ডিত্যের ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সংবাদ যথেষ্টই পাইয়াছিলাম। তাহার 
উপর জানিতাম- এই অশান্ত মাছুষটি যখন সেবার রুশিয়া হইছে 
প্রত্যাবর্তন করিয়! পূর্ববর্তী ভ্রীবনের বৈষ্ণব মোহান্তের পরিচ্ছদের 
মতোই পরবর্তী এই বৌদ্ধ শ্রমণের বেশবাসও পরিত্যাগ করিয়া 
ফিসান কর্মী হিসাবে বিহারের অগ্নিগর্ভ কিসান আন্দোলনেব মধ্যখানে 
আলিয়া! দাড়াইলেন, তখন বিহারের জমিদার-প্রতাবিত কংগ্রেস মন্ত্রিমগুল 
তীঙ্বাকে এক প্রবল শক্ররূপে গণ্য করিতে বাধ্য হন। লোকচক্ষে 
তাহাকে হেয় করিবার প্রধান অস্ত্ররপে সেঘিন বিহারের সেই 
মন্ত্রিমগুলী প্রয়োগ করিয়াছিলেন রুশিয়ায় রাহুলজীর এই পরিণয়-সংবাদটি। 
বল! বাহুল্য, সংবাদটি মিথ্য! নয়? রাহ্লজীও তাহা অস্বীকার করেন 
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নাই কিন্ত শুধু সংবাদের মধ্যেই প্রচার নিবন্ধ রহে নাই। আঁর 
সেই প্রচার কিরূপ ক্রমবধিত যিথ্যায় ' ম্ীত হুইয়া উঠিল তাহাও 
সহজেই অনুমেয় । যে দেশে ব্রঙ্গচর্ষের এত" সমাদর যে, বিবাহ না 
করিলেই মাছষের চক্ষে মহৎ হইয়া উঠা যায়, লে দেশে সন্ন্যাসী বা 
শ্রমণের পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিলে কি আর প্রশ্ন আছে ? রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও 
তাই রাহুলজী যে 'পতিত' এই কথাটি প্রতিপাদন করিবার জগ্য তাঁহার 
প্রতিষ্বন্বীদের হাতে ছিল তাহার রুশ-পত্বী ও পুত্রের চিত্র প্রভৃতি 
ডাকযোগে প্রাপ্ত এই সব প্রমাণ। অতএব, 'জীবন-সাহিত্যে'র ক্ষুদ্র 
ফটোঁটি সকৌতুকে ও সকুতূহলে দেখিলাম । 

কিন্ত শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ওৎস্ুক্য সেদিকে নয়! 
তিনি বলিতে লাগিলেন_-”নামটি দেখলেন ?-_রাহুল-পুত্র ইগোর। এই 
ইগোর নামটির জন্তই আপনাকে এই ছবি দেখানো । ইগোর ছিলেন 
রুশ দেশের রুশ বীর। তিনি ১১৮৪ থুষ্টাকে তাতার আক্রমণ থেকে 
রুশদের রক্ষা করেন। কুশের বীরত্ব-গাথায় তাঁর আসন হচ্ছে তাই 
জাতীয় বীরের আসন। সাড়ে সাত শত বংসর আগে রুশ দেশের 
উপরে, ১১৮৪ খষ্টান্দে, তাঁতার-তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছিল; বীর ইগোর 
তা রোধ করলেন। তাকে নিয়ে রচিত হয়েছে রশের তখনকার এক স্তাগা |. 
জাতীয় মনে ইগোর হন জাতীয় বীর। রুশিয়া তো এখন সাম্যবাদী; 
আর সেই হিসাবে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়-মনের অস্তিত্বই স্বীকার 
করে না) স্বীকার করে শুধু উৎপাঁদন-সম্পর্কে-নির্ণীত সামাজিক সম্বন্ধ আর 
তেমনি পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-মানস। কিন্তু যা-ই বলুক 
যে, ধীরে ধীরে আবার জ্ঞাতীয় মন ও জাতীয় এ্তিহের প্রতি 
রুশ-শামকদের দৃষ্টি পড়ছে; আবার তাঁর একটা রুশ-বৈশিষ্ট্যের দিকে 
আক্ষ্ট হচ্ছে। তারই প্রমাণ এই 'ইগোর'-স্তাগা পুনরুজ্ারের 
কাহিনীতে পাবেন। “ইগোরে'র, সেই বীরত্বগাথাঁর প্রাচীন পুথি পাওয়। 
যায় ১৭৯৫ থৃষ্টাব্ষে এক রুশ মঠে। ছাপার অক্ষরে প্রথমে তা গাথা 
হল ১৮০০তে। তার পরে নেপোলিয়নের সমরকালে মস্কৌ-দাহতে সেই 
ছাপা বই ও তার মুল পুথি সবই প্রায় যায় পুড়ে। এখন পোভিয়েট 
সরকার ত৷ খুঁজে-পেতে পুনরুদ্ধার করেছেনঃ আর গত ২১৯৩৪এ-_সেই 
সময়টার কাছাকাছিই র্লাহুলজী ছিলেন রুশিয়ায়--তায়া এই ইগোরের 
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“সাঁধনসপ্ত শতাব উৎসবের” মহাসমারোহে আয়োজন করেন। সেই 
উপলক্ষ্যে নূতন করে আবার ইগোর-গাখা মুদ্রিত হয়েছে পুরানো রুশ 
হরফে চমৎকার চিব্রাবলীসহ। শাস্তিনিকেতনে তার এক সংখ্যা 
পাঠিয়েছেন ষ্টারা; আপনাকে দেখাবো । কিন্তু কথ! হল, উৎসব হয় 
শত বৎসরে-এক শত হোক, ছু' শত হোক বা সাত শত হছোক-__ 
এরূপ শত বৎসর পরে। বর্তমান রুশের ইগোর-উৎসাহ কিন্তু সেরূপ 
দেরী সইতে আর পারল না__সাড়ে সাত শ' বা অমনি একটা ভাঙা- 
চোরা বৎসরেই উৎসব অনুষ্ঠিত করলে। গুদের জাতীয়তাবোধ আজ 
না হলে তৃপ্তি পাচ্ছে না। তাই, রাহুলাত্জের নাম হয়েছে ইগোর 
_যেমন আয়ার্লাণ্ডের নাম আজ আয়ার, শ্তামের নাম তাই-দেশ, 
পারস্তের নাম ঈরান, রেজা! শাহ হলেন পহলবী, আর তার পুত্র হলেন 
ঈরাণের জাতীয় বীরের নামানুসারে নামালঙ্কত- _পুহর। পৃথিবীতে জাতীয় 
মন আবার নিজ জয়ই ঘোষণ। করছে-_ফ্যাশিস্তরা। নিচ্ছে তার 
সুযোগ ।” 

বৃহদ[কার ইগোর-গাথ! পরে দেখিলাম । চমৎকার দেখিতে । অধ্যাপক 
মহাশয় মূল কশ হইতে মাঝে-মাঝে পড়িয়া শুনাইলেন; উহার অর্থ 
করিয়া গেলেন $ চিত্রগুলির নীচেকার পরিচয় বুঝাইয়! দিলেন। কোথাও 
শিশু ইগোর, কোথাও ঘুদ্ধোন্ুখ অশ্বারঢ় বিজয়ী বীর ইগোর, আবার 
কোথাও ইগোর-পত্বী আকাশ-বাযু-দদেবতাদের দিকে উধ্বনেত্রে আকুল 
আবেদনে রত-_কোথায় তাহার! তাহার সেই মহাবীর পতিকে অপহরণ 
করিলেন ?--প্রাচীন যুগের বীব্রত্ব-গাথার এই সব সুপরিচিত রূপ তাহ"তে 
বিগ্যমান। কিন্তু কৌতুককর এই নূতন গ্রস্থের চিত্র-রীতি। চিত্রগুলি 
বঙমানকালকার রুশ-শিল্লীর আকা) কিন্তু মক্কৌর 'কালাপাহাড়ী' মনের 
কোন চিহ্নই যে তাহাতে নাই। আমার স্বল্প-বিগ্ভায় মনে হইল এ যেন 
বাইজেপ্টাইন প্রভাবিত প্রাচীন কশরীতির অন্ুযায়ী। স্থুনীতিবাবুও তাহাই 
উল্লেখ করিয়া বলিলেন--“একেবারে শিল্পরীতির পর্যপ্ত পুনর্বর্তন। কি 
বলবেন এর পরে? জাতীয় মনের ও জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি 
মস্কৌর এই সব প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছে না?__কিস্ত ছোট ছোট 
অগ্ভ জাতিদের বেলা! এখন আর কুশিয়া সেই পূর্বেকার সহিষ্ণুতা 
দেখাচ্ছে কি?” 
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আমার যনের সম্মুখে আর একটি চিত্ত 'জাগিতেছিল £-_ বৌদ্ধ গয়ায় 
অশোক (? সঙ্গ )-রেলিংএ সমুৎকীর্ণ চিত্রাবলী আমাকে একবার ছুইজন 
“ইন্টেলেকৃচুয়াল'-অভিমানী ভারতীয় “বামপন্থী' নেতৃবরের সঙ্গে দেখিতে 
হইয়াছিল। দল হিসাবে তাহারা অবশ্ঠ কমুযুনিষ্ট নন, মত হিসাবে তীহারা 
কিন্ত তখন ছিলেন মার্কস্বাদী | ভারতশিল্পের সেই নিদর্শনগুলি তাই তাহাদের 
নিকট অর্থহীন ও হাম্তকর। তাহাতেও আমি বিদ্দিত হই নাই। বিদ্বয় 
বোধ করিয়াছিলাম_-তারতেতিহাস সম্বদ্ধেও তাহাদের সুগভীর অজ্ঞতায়। 
কিন্ত তাহাঁতেও বিন্বয়বোধ না করিয়া কৌতুকবোধই করিতে পারিয়া- 
ছিলাম খানিকক্ষণ পরে। কারণ, আমার সঙ্গীদের আচরণে এই অজ্ঞতার 
সাফাই গাহিবাব “একট! চেষ্টা ছিল লুম্পষ্ট। তাহা এইরূপ £--এই 
ইতিহাস, এই শিল্প যে তাহারা জানেন না তাহা নয়। জানেন; তবে 
এইসব বিশেষ কিছু নয়, সবই অতীত। দেখিয়া! গেলেই হইল। আর 
দেখিবাব মতো, বুঝিবার মতো! ইহাতে কি-ই-ৰা আছে? বাজে জিনিস 
তো ।-_-অজ্ঞতামাব্রই ঢাকিবার টেষ্টা ম্বাভীবিক। এই ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা 
হইতেছিল মার্কস্বাদী দৃষ্টিতঙ্গীর নামে। উক্ত চেষ্টাও ম্বাতাবিক,_-এবং 
কৌতুকাবহ। মনে আছে প্রাচীন ভারতীয় বেশ-বিস্তাসে ইহাদের হান্ত 
উচ্ছিত হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যামলেট ইন্‌ প্লাসূফোর্স কিংবা স্থজাতা 
ইন্‌ কস্মেটিক্স্‌ না হইলেই ইহাদের আধুনিক রুচিতে ও বাস্তব-বোধে 
বডই বেমানানো হয়| 

নুনীতিবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে মনে পিল, আমার সেই মার্কসিষ্ট 
ইন্‌্টেলেক্চুয়ালদ্বয়ও হয় ইগোরকে ইন্‌ প্লাস্‌ৃফোর্প দাবী করিতেন, না 
হইলে মস্কৌর এই শিল্প-নিদর্শনকে বলিতেন-_জাতীয়বাদী রিয়েক্ষ্তানারি?। 
শিল্পের ও স্থতির এইরূপ পুনরুজ্জীবনে শ্রস্ধাভাজন অধ্যাপক মহাঁশয়ও 
সাম্যবাদের বিবোধী ধারাব বিকাশই দেখিতেছেন। ইগোর রাহলোবিচ, 
নামটি তাহার নিকটে রশ জাতীয়-ধারার জয়চিহ্নরূপেই উল্লেখযোগ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। 
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খু: অঃ) 'অইশতাব হুমজয়্তী' আগামী বৎসরে ( ১৯৪০-১) সমস্ত সোভিয়েট 
রুশিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে আঙ্ঞুরবাইজানের সোভিয়েট 
সোশ্তালিষ্ই রিপাবলিকের প্রধান নগর বাকু হইতে নিজামী ও তীহার 
কাব্যাবলী বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ।” 

নিজামী দ্বাদশ শতাবীতে গান্জীয় জন্মগ্রহণ করেন। তখন আজ্ধুর- 
বাইজান, আরব ও পারশ্ত আক্রমণকারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জগ 
প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে । গান্জার বর্তমান নৃতন নাম কিরোবাবাদ। 
নিজামীর নামও আয়াদের নিকট অপরিচিত নয় । মক্ষৌর সংবাদটি বলিতেছে, 
“নিজামীর কাব্যে প্রাচ্যের সমুদ্ধিশীল সংস্কৃতি রূপগ্রহণ করিয়াছে ।” পাঁচখণ্ডে 
তাঁহার কাব্যমাল! বিতক্ত--রহস্ত-ভাগ্ডার, খোসরো-শিরিণ, লাইল1-মজস্ুন/ 
সপ্ত-্থন্দরী এবং সেক্ান্দর-নামা । ককেশীয় ও সমীপপ্রীচোর পরবর্তী কৰিকুল 
এই পঞ্চকাব্যের আখ্যায়িকা, রীতি, শব ও বাগ-ভঙ্গী লইয়া আপনাদের 
কবিতা রচনা করিয়াছেন । “মন্ষৌ নিউজ্ঞ” বলিতেছেন__“নিজামী মানব- 
প্রেমিক ছিলেন । তাহার কাব্য মানুষ ও মাচগুষের জীবনের মকল প্রকাশ- 
তঙ্গীর প্রতি এক সুগভীর প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। অগণ্য কাহিনীতে তাহার 
স্বৃতি সপ্রীবিত হইয়া আছে । নিজামীর কাব্য কালের বিচারে জয়লাভ 
করিয়াছে-_বিশ্ব সংস্কৃতিতে আটশত, বৎসর পরেও তাহার মুল্য রহিয়াছে 
অক্ষুঞ।” 

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি মস্কোর এই অন্ররাগকে এই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র 
'কুশ জাতীয়তাবাদ" বলিবার উপায় নাই । কারণ, নিজামী রুশ কবি নহেন ) 
তিনি আজুরবাইজানের কবি ॥ “রুশ জাতীয়তাবাদ” বা “জারের সাম্রাজ্যবাদ” 
এই অবজ্ঞাত দেশের কবির প্রতি সমগ্র ইউ এস. এস. আর. এর এইরূপ 
সম্মান প্রদর্শনের আয়োজন সমর্থনও করিত না, সহাও করিত না। তাই 
বিশ্বসংস্কতির প্রতি সোভিয়েট চিন্তার সশ্রদ্ধ অন্ুরাগই কি ইহাতে সুচিত 
হইতেছে না? ১ 

১ এই সম্বন্ধে গত বই তিন বৎসরে এত প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে যে তাহা! লইয়াই এক 
বিপুল গ্রন্থ লেখা চলে। এধুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা সোভিষেটতন্ত্রে বিভিন্ন 
জাতির, বিশেষত এশিয়াখণ্ডের অবজ্ঞাত জাতিদের, এই সাংস্কৃতিক বিকাশ । গত দই 
বৎসরের “মস্কৌ-নিউজ', এখানকার “ইণ্ড-সোৌভিয়েট জর্ণাল' ও যে কোনো প্রামাণিক 


গ্রন্থ এ বিষয়ে পাঠ করাই যথেষ্ট । এই ঘুদ্ধকালেও সোভিয়েট দেশে “মহাভারতের ও 
“তুলপীতদ্দাসের র্লামায়ণ' প্রভৃতির অনুবাদ চলিয়াছে 7 ইহাঁও ল্মরণীয় 


৬ সংক্কৃতির রূপান্তর 


ও 


সোভিয়েট চিস্তার গতি নিধণরণ করিতে হইলে সোভিয়েট স্ষ্টি-প্রয়াসের 
আরও ছুই একটি বিষয় অনুধাবন কর! উচিত। মক্কৌর ১৯৩৯ সনের সাহিত্য 
স্ট্ির একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে দেখি__পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যে যেই সব 
জাতি ছিল অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত আজ তাহাদের জীবন-কথাই রুশের।৷ গর্বে 
বলিতে শুরু করিয়াছেন। ফুকাগি ও চুকৃচি জাতি গ্রায় মেরুমণ্ডলের 
অধিবাসী, ল্যাপল্যাণ্ডের যাযাবর জাতি। তাহাদেরই কাহিনী রচনা করিয়া 
ক্রাৎ ও মেন্শিকফ, নামীয় দুইজন ওপগ্ঠাসিক রূশদেশের সনুখে ল্যাপল্যাণ্ডের 
জীবনধার! তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের লেখার তঙ্গীতে কপার দৃষ্টি নাই, 
তাহাতে আছে সহ্যাত্রীর ও সহকর্মীর প্রাণময় স্পর্শ । রুশ লেখক বলিতেছেন, 
“গত বৎসরের রুশ সাহিত্যে আর একটি লক্ষণও ন্ুপ্পষ্ট । তাহা এই যে, 
ইউ. এস্‌. এস্‌. আর. এর ( সোভিয়েট-সংঘের ) নানা জাতির (১৯৩৯ সনের 
আগে ১১টি দেশের এবং ছোট বড় ১৮৫টি জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল এই 
সংঘ) তরুণ ও বর্ষীয়ান লেখকেরা আজ নিজ নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা 
তো পোষণ করেনই, সঙ্গে সঙ্গে অগ্তাগ্ভ জাতির বিষয়েও আগ্রহশীল হইয়া 
উঠিয়াছেন-উহাদের জীবনধারাকে জানিবার ও জীবনপ্রণালীকে রূপ দিবার 
জগ্যও তীহাদের অশেষ আগ্রহ । সোভিয়েট লেখকেরা সোভিয়েট সংঘের 
জাতিসমূছের এ্রতিহাসিক অতীতকে মোটেই অবহেলা করিতে চাঁন না । এই 
এক বৎসরেরই মধ্যে গু ( জঙ্গিয়ান ) জাতীয় ৰীর 'সা কাদ্জে'র স্থতিতে 
আর অস্তোনোবোস্ক। এক পাঁচশত পৃষ্ঠার উপন্তাস রচনা করিয়াছেন । 
মুখতার আউজোব. রুশীয়দের বিরুদ্ধে নিজ কাজীক জাতিব বিদ্রোহের 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন নাটক! মধ্য এশিয়ার জাতীয় বীর 
ছোজা নাসিরুদ্দীনের বীরত্ব-গাথাকে অবলম্বন করিয়! লিউনিদ্‌ সোলোবিয়ব 
বচন! করিয়াছেন তাঁহার কল্পনা-কুশল গ্রন্থ ।” 

মোটের উপর কথাটি এইবার পরিষ্ষার- সোভিয্নেট ভূমিতে কুশ জাতীয় 
বীর আজুরবাইজানের জাতীয় লেখক এবং গুর্জী (জঞ্জিয়ান) বা৷ অগ্যাস্ঠ 
জাতির লেখকদের স্থৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধা নাই। এই নূতন 
'জাতীয়তাবোধ” যে সোভিয়েট 'জাতি-বিধানের+ অন্থ্যায়ী এবং অসহিষুঃ 
“রুশ জাতীয়তাবাদ” বা জার-যুগেব সান্রাজ্যবাদ নয়, সংস্কতিগত সাপ্রাজ্যবাদও 


কথারস্ত ৭ 


নয়, তাই তাহাও ম্পষ্ট। আর, সোভিয়েট সংঘে নিজের দেশের প্রতি 
অন্থরাগ যে কত আদরণীয় তাহার প্রমাণ পাই স্ুুপ্রসিত্ধ ওপন্তাসিক 
শোলোকব-এর কথায় । 4004 (301৩005900৩ 00০0 ও ৬1211 
5৩1] 10005 প্রভৃতি উপগ্ভাসের লেখক এই কসাক সাহিত্যিক 
আমাদেরও অনেকের স্থপরিচিত | রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ “সোভি- 
য়েট ভূমি”তে শোলোকব-এর যে একটি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে 
দেখিতে পাই--শোলোকব সোভিয়েট পরিষদে সদস্ত নির্বাচিত * হুইয়াছেন। 
নির্বাচনকালে বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন--“আমি আপনাকে ভাগ্যবান্‌ মনে 
করছি। কারণ, আমি ডনের এক নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন-প্রার্ধী 
হয়েছি। ডনের তীরে আমি জ্বন্মেছি, ডন আমায় লালন-পালন করেছে, 
এখানেই আমি শিক্ষালাত করেছি। এখানেই ধুবক হয়েছি, লেখক হয়েছি, 
হয়েছি আমার নিজ মহান্‌ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য । আমার মহান্‌ ও অনুপম 
মাতৃভূমির আমি তক্ত--সগৌরবে আমি বলতে চাই, আমার জন্মদাত্রী 
ডন-ভূমির আমি ভক্ত।” তারতভূমির সাম্যবাদীরা এই বাক্যে অবশ্ঠ 
চমকিত হইবেন না। কিন্তু বৈষম্যবাদীদেরও উল্লাসের কারণ নাই। 
কারণ এই দেশপ্রেমই সার্থক, গোটা দেশই আজ দেশের সকল মান্ুষের__ 
বিশেষ কয়জন মুষ্টিমেয় লোকের নয়। তাই, বিকাশোন্ুখ সামাবাদী- 
সংস্কৃতি ও সোভিয়েট-সংস্কতি বুঝিবার পক্ষে এই সব তথ্য দিগদর্শন-স্বরূপ | 


৪ 


১৯৪৮এর জুলাই মাঁসেও কিন্ত কথাটা চুকিয়া যায় নাই। কংগ্রেসের 
কয়েদখানা হইতে সদ্য ফিরিতেই অধ্যাপক স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
মুখে প্রশ্ন শুনিলাম-কমিউনিজম উইদআউট রুশিয়া হয় না?-- 
রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে না? 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেব হইয়াছে । ভারতের বহু পণ্ডিত ও বহু নেতার 
সমস্ত গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া ছিটলার-মুসোলিনীনতোজোর দল 
পরাজিত হুইয়াছে; এবং মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েট জাতিসংঘ 
সসম্মানে সমুত্তীর্ণ হইয়াছে; এমন কি, এই ষুদ্ধাস্তের পর্বে সেই সোভিয়েট 
সংঘ পুনঃসংগঠনের কঠিনতর অগ্রিপরীক্ষায়ও এখন উত্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ, 


৮ সংস্কতির রপাস্তর 


কি যুদ্ধের পরীক্ষায়, কি শাস্তির পরীক্ষায়, কৌনো-পরীক্ষাতেই সোভিয়েট 
ব্যবস্থা তাতিয়া পড়ে নাই। সেই সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির সত্য রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন সোভিয়েট দেশ হইতে -সম্প্রতি (১৯৪৭ ) আবার ফিরিয়াছেন, 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট হইতেও তিনি বাহির হইয়া আসিয়াছেন, বর্তমান 
ভারতের হিন্দী প্রতিষ্টাকামী রাজনীতিকদের দ্বারা আবার মহাঁপপ্ডিতরূপে 
তিনি সংবধিত হুইয়াছেন। তাঁহাদের ঘুথে মুখে এই কাহিনীও নানাতাবে 
প্রচলিত-__এবার সোতিয়েটে বাসকালে রাহুলজীর: ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
আদর্শের নানা স্বপ্রই তাঙিয়। গিয়াছে । অধাপক স্ুুলীতিকুমারের কানেও তাহা 
আসিয়! পেৌীছিয়াছে । রাহুলজীর মুখে অবশ্ত সোতিয়েট দেশ সন্ধে উল্টা 
কথাই শোন! গিয়াছে, বারে বারে তিনি সোভিয়েট ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও 
অগ্রগতির কথাই সর্বন্ত্র বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই কাহিনী ষোল 
আন। সত্য হইলেও বিশ্মযের কিছু নাই। কারণ, যাহা ্বপ্রঁ তাহা ভাঙাই 
প্রয়োজন । আর, সোভিয়েট দেশ কেন, কোনো দেশই ব্বপ্ন দিয়া গডাঃ 
চলে না । সোভিয়েট দেশটাঁও মাটির এবং মাস্থষের ; তবে নতুন মাছুষের। 
“বপন দিয়া গডাঃ যে দেশ তাহার দশ মাসের "ন্বাধীনতাতেই" 
অস্থির হইয়া অধ্যাপক মহাশয় তাই আর একটা স্বপ্রেব খোঁজ 
করিলেন, রুশদের বাদ দিয়! কি সাম্যবাদ গড চলে না? 

কথাটার উত্তর এই £ কোন জ্রাতিকে বাদ দিয়াই সাম্যবাদ গড৷ 
চলে না ;_ক্রশিয়র মত বিপুল দেশ ও বিশাল জনসমাজকে বাদ 
দেওয়ার তাই কথাই উঠে না। ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদ তারতবর্ষ 
বা চীনকে বাদ দিষাও গড়া চলে না। সম্ভবত আমেরিকাকে বাদ 
দিয়াও গড! সম্ভব নয়। কারণ সাম্যবাদ তো নৈয়ায়িকের তর্কের বিষয় 
নয়; উহা যে একটা বাস্তব সমাজ-পদ্ধতি। এই জগ্তই আজিকার 
বাস্তব পৃথিবীতে প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে বাদ দিয়! সাম্যবাদের 
প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । অবশ্ত তেমন বড ছুই একট! দেশ পাইলে সেখানে 
সম্ভব হয় শুধু সাম্যবাদের গোড়াপত্তনের-_সমাজতন্্র প্রতিষ্ঠার । রুশিয়া 
নামক একটি দেশে শুধু নয়, সোভিয়েট সংঘের ষোলটি জাতির দেশে 
এইব্ধপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হইতেছে । এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই এখন 
রুশিয়া ও অস্ত সেই পনেরটি দেশে অভিজ্ঞতা,_তাঁহাদের ভূলক্রটি, সার্থকতা, 
শিক্ষা-দীক্ষা এই সবই. হুইল পৃথিবীতে যে-কোনো দেশে সামাবাদ 


কথারন্ত ৯ 


গড়িবার পক্ষে এক অপরিহার্য উদাহরণ, তাহার আদর্শ ও অবলম্বন । 
পৃথিবীতে সাম্যবাদ গড়িবার পক্ষে রুশিয়াকে বাদ দিলে তাই আজ চলে 
না) চলে নাযেমন সোভিয়েট সংঘের পক্ষেও “পশ্চিম ইউরোপকে" বাদ 
দিয়া রুশিয়াতে কমিউনিজম্‌ পুরাপুরি গড়িয়া ফেলা । এই মুহূর্তে বাস্তবক্ষেত্রে 
চীনকে বাদ দিয়া কিংবা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়াই কি স্থায়ীভাবে সামাবাদ 
প্রতিষ্ঠিত কর! যায় ইউরোপের বা এশিয়ার কোথাও? কিংবা ধনিকতন্তরই 
'বেশীক্ষণ টি"কিয়া থাকিতে পারে চীন ও ভারতবর্ষ যদি এখন ধনিকতন্ত্রীদের 
করচ্যুত হইয়। খায়? 

অধ্যাপক স্থনীতিকুমারের উক্ত প্রশ্নে এই বাস্তব সত্যের ও সাম্যবাদের 
স্বরূপ সম্বন্ধে রহিয়াছে অজ্ঞতা | তাই তাহার সংশয় এখন এই নয় যে “রুশিয়া' 
স্বাজাত্য বর্জন করিয়াছে, এখন তাহার ধারণা রুশিয়া উৎকট রকমের 
'স্বদেশীই” হুইয়! উঠিরাছে, এমন কি সাম্যবাদের নামে মধ্য এশিয়ার ছোট 
ছোট জাতিদেরও গিলিয়্া-খাইয়াছে। তাহার মতে ইহার প্রমাণ_সেই সব 
দেশে রুশভাষী অনেক অধিবাসী রহিয়াছে এবং সেই সব দেশের মানুষের নাম 
পর্যস্ত রুশ-ধরনের হইয়া উঠিতেছে_-যেমন, রহিম” হইয়াছেন “রহিমভ+, শ্রীমতী 
“মোকৃসদ| হাজী হইয়াছেন 'মোকৃসদা হাজীয়োতাঃ । বলা বাহুল্য, মাফ্িন- 
ইংরেজ প্রমুখ ধনিকতস্ত্রীদেরও প্রধান প্রচার এই যে, সোভিয়েট রাজ্য- 
বিস্তার করিতেছে । ১৯৪০-এও এই সন্দেহই সুনীতি বাঁবুর মনে ছিল; তখনকার 
দিনে উহ্বার উত্তর লাত তখনকার একটি সংখ্যা “মস্কৌ নিউজ হইতেও সংগ্রহ 
করিতে পারা যাইত, তাহ! আমর! দেখিয়াছি । কিন্তু ১৯৪৮-এও তাহার সন্দো- 
হের তবু নিরসন হয় নাই । ইতিমধ্যে যুদ্ধকালে তিনি ফ্রান্স্‌১ও পূর্ব ইউক্লো- 
পের দেশগুলি দেখিয়া ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে আজিকার পৃথিবীতে 
ত্বঘেশের দ্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয় প্রধানত প্রত্যেক দেশের 
শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষ করিয়৷ সাম্যবাদী শ্রমিক সাধারণ); আর নিজের 
দেশের স্বাধীনতাকে শ্রেণীর স্বার্থে অকাতরে বিকাইয়া দেয় ফ্রান্সের “ছুই শত 
পরিবার” ও তাহাদের শ্রেণীর “জাতীয়তাবাদী” ভন্রলোকেরা । অন্যদিকে 
সোভিয়েট সংঘের এ সব দেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদেরও তিনি 
দেখিয়া থাকিবেন। ইচ্ছা করিলে সোভিয়েট ভূমি সম্পর্কে আরও অধিকতর 
তথ্যও তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন-ুদ্ধান্তে এই সুযোগও আজ 
আছে, হয়ত পস্বাধীন” ভারতে বেশিদিন এই সুযোগ থাকিবে না। 


৯১০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


মাঞিন সাম্রাজ্যবাদের প্রচারক তৃতীয় শ্রেণীর. সাংবাদিক লুই ফিশার 
প্রস্ৃতির মারফৎ বা! 'রীভাস”ডিজেস্ট” প্রভৃতির পাত। হইতে মালিক-নেভার 
মন-ভূলানো ছড়া, গল্প সংগ্রহ করিয়। আজ আর তবু “এ দেশেরও 
কোনো অন্ুসন্ধিৎস মন তৃপ্ত হইতে পারে না? উহাতে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা 
করিতে পারে। অবশ্ত সেই আত্মপ্রবঞ্চনার উপযোগী কাগজ-পত্র 
ও স্থযোগ আজ ভারতবর্ষে ভারতের বিরুত ধনিকতন্ত্রের উদ্ভতবে আরও 
অনেক সহ গুণ বেশি । নাহইলে এদেশ হইতেও আজ সোতিয়েট সম্বন্ধে 
সংবাদ এখনো সংগ্রহ করা যায়। হাতের কাছেই এমনি একখান! পত্র 
রহিয়াছে (নয়ার্দিল্লী হইতে 'টাস নিউজ এজেন্দী'র প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র 
'সোভতিয়েট ল্যাণ্ড ১০ই জুলাই, ১৯৪৮, তারিখের ) ; তাহাতে 
দেখি--এক উজবেকিস্তান সম্বন্ধেই ৬টি সচিত্র প্রবন্ধ । উজবেগদের আমরা 
বরাবরই জানিতাম মূর্খ ও বর্বব বলিয়া। কিন্ত সে উজবেগীরা আজ 
কোথায়? সোভিয়েট-ব্যবস্থায় তাহাদের (তুক্কী উজবেণী নাম নয়, 
মুসলমান ধর্মক্থত্রে গৃহীত আরবী-ফাপি নাম ) নামগুলিই কি বদ্‌লাইয়াছে, না 
বিকশিত হুইযাছে চাঁপা-পডা উজবেক জাতি, তাহাদের মনুষ্যত্ব ? 

অধ্যাপক মহাশয়ের উল্লেখিত প্রমাণগুলি অস্বীকার করা 
নিশ্রয়োজন__সোভিয়েট সংঘে রুশদের সংখ্যা ১০ কোটির উপরে, 
উজবেগীদের সংখ্যা ৬০ লক্ষও নয়; অতএব রুশরা জাতে, সংখ্যায় ও 
শিক্ষায় প্রধান। তাহাদের প্রভাবও যে সমধিক তাহা স্থনিশ্চিত। 
কিন্ধু প্রভাব মাত্রই কি বৈশিষ্ট্য-বিনাশী ? সোভিয়েট রুশিয়া বা উক্রেনীদের 
প্রভাবে কি উজবেগী বা তাজিকদের আধিক, রাষ্ট্রিক, বা আধ্যাত্মিক 
বিনাশ ঘটিতেছে, না বিকাশ ঘটিতেছে, তাহাই প্রথম প্রশ্ন! তাহার, 
'প্রমাণগুলি” কি সত্যই প্রমাণ, না ছুটা-ছাটা কয়েকটি দৃষ্টান্ত ? আর কতটুকুই 
বা সেই প্রমাণের গুরুত্ব? এসব ছুটা-ছাটা দৃষ্টাস্ত অস্বীকার না কবিয়াও 
এইভাবে তাহা বাচাই করিয়া দেখিতে হয়। কারণ পুঁথিপত্র না 
খাটিয়াও অগ্তরূপ তথ্য এবং আরও অনেক বেশি, আরও অনেক ভারী 
দৃষ্টান্ত দেখানো! যাইতে পারে। তাহা দিয়াই দেশের সাধারণ অবস্থার 
বিচার হইবে । 

উজবেগ কবি জান্থুলের নাম সমপ্ত সোভিয়েট ভূমিতে উপাখ্যানে 
পরিণত হুইয়াছে। পৃথিবীর . অস্ঠ দেশেও তাহার নাম শুনিয়াছে বহুবার 


কথা রস ১১ 


১৯৪৫এ শতবৎসরের উপকণ্ঠে পৌছিয়া জ্ান্ুল দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
উজবেগিস্তানের স্বাধীনতায় ও অগ্রগতিতে উদ্বুদ্ধ এই বৃদ্ধ চারণ কৰি 
লেনিন ও ষ্রালিনের কীতিগাথ! গাহিতে কোনোদিন শ্রাস্তি বোধ করেন 
নাই। মৃত্যুর পূর্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রিয় পুত্রের মুত্যুশোকে আহত কবি 
বুক ভরিয়া গাহিয়াছেন সোভিয়েটের নব-রচিত বিজয় গান। হয়ত 
বলা হইবে-_-এই কারণেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ (রুশগণ) তাহার নাম রটাইয়। 
বেড়ান। কিন্তু উজবেগ কৰি আলী শের নবোই সোভিয়েট, যুগের মাগৰ 
নন। তিনি জঙ্মিয়াছিলেন মধ্যযুগে পঞ্চদশ শতাব্দীতে | একাধারে তিনি 
উজবেগীদের কবি, দার্শনিক, মানব-বিস্ভার উদগাতা। সেকালের নিয়মে 
তিনি আরবী বা ফার্সি ভাষায় কাব্য-রচনা করেন নাই ; কবিত! লিখিয়াছেন 
উজবেগী ভাষায় । তুলনা করিয়া ফাসি অপেক্ষা নিজের উজেবগী ভাষার 
গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন । প্রায় হাজার পঞ্চাশেক শ্লোকে তাহার 'হাম্জা+ 
(পঞ্চধ্যায়ের কাব্য ) লেখা ; উহা শিরীণ-ফরহাদ, লায়লামজঙ্ প্রভৃতির 
গাথা । নবোই”র কবিত্বের, তাহার দার্শনিকতার, তাঁহার মানন-মমতার" 
অজজ্র প্রমাণ রহিয়াছে হাম্জায়। আর প্রমাণ রহিয়াছে শিরীণ-ফরহাদ, 
লয়লা-মজস্ক প্রভৃতি প্রেম-কাহিনী ব্যাখ্যায় জাতিতে জাতিতে মেত্রীবন্ধনের, 
সাধারণ মান্থষের জগ্ত মমতার, অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভের ও 
ব্যক্তিহদয়ের প্ররেমগ্রীতির প্রতি দরদের বহু ইঙ্জিত। পঞ্চদশ শতাকীর 
উজবেগ কবির নিকট এই দৃষ্টিতঙ্গী একটু অপ্রত্যাশিত। নবোই'র পাচশত 
বৎসরের জন্মোৎসব এবার ( ১৯৪৮ )মে মাসে পালিত হইতেছে সমস্ত 
সোভিয়েট দেশে__মক্কৌ, ধ্লনিনগ্রাদ, কিয়েভ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বড় 
শহরে ১৫ই মে এইজন্য নানা অনুষ্ঠান হয়। উজবেগ রাজধানী তাশ- 
খন্দে এই জয়ন্তী উৎসবে বহুদিনব্যাপী উৎসব চলে। সোভিয়েটের 
নান! জাতির কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এক সম্মেলনে সমবেত হন। 
রুশ কবি কন্ষ্টানটিন দাইমোনেভ, তাহাতে পৌরোছিত্য করেন। 
এখানে সোভিয়েট রাষ্্ীয় অপেরার নাম এখন হইতে হইবে 
“নবৌোই অপেরা” নবোই'র নামে সেই গৃছে একটি মিউজিয়ম 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। উছারই মর্শর পাদপীঠে স্থাপিত হইতেছে কবির 
নব-নিমিত বোপ্রের প্রতিমূর্তি। উজবেগিস্তানের বু সমবেত কৃষি- 
প্রতিষ্ঠান, থিয়েটর, ইন্ুল ও লাইব্রেরির নামকরণ হইতেছে নবোই'র 


৯২ সংস্কৃতির রূপাত্তর 


নামে। সমরথন্দে কবি যৌবন কাটাইয়াছিলেন) তাই সমরখন্েের 
বিশ্ববিদ্তালয়ের ও উজবেগ রাই্রীয় গ্রস্থাগারেরও' নাম রাখা হুইল শ্তাহার 
নামে। উজবেগ বিজ্ঞান-পরিষদের এবার 'সার্ধশত উৎসব হইতেছে; 
উহারও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে কবির স্থৃতিতে। পাঁচ শত 
বৎসর পূর্বেকার এই উজবেগী ভাষার কবিকে লইয়া! দোভিয়েট-জগতের 
এই যে উৎসব, সোভিয়েটময় কবিপৃজা, ইহা কি উজবেগী সংস্কৃতি 
বিনাশের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ, না উহার বিকাশের প্রয়াসের দৃষ্টান্ত? 

এইরূপ ছুটা-ষ্াটা দৃষ্টান্ত অবশ্য উদ্ধৃত করিয়া! শেষ করা যায় ন!। 
সেই কারণেই আরও বাস্তব তথ্য তুলিয়াও লাভ নাই। বিশেষত তথ্য 
প্রতিনিয়ত যোগ হয়, পরিবতিত হুয়। সোভিয়েট পদ্ধতিতে সে 
পরিব্নের গতি আবার এত ক্ষিপ্র যে তাহার সহিত তাল রাখিয়৷ 
লেখকের চল৷ সহজ নয়। কিন্তু সেই সব তথ্যেব মধ্য হইতে উজবেগ জাতিব 
(ও সোভিয়েটের অগ্তান্তঠ জাতির) গতিপথের যে আভাস অন্রান্ত 
হইয়া উঠে তাহা প্বরণীয_আর তাহাই আসলে উজবেগ সংক্কতির 
অবস্থা বিচারের প্রধান প্রমাণ। যেমন, প্রথম কথা হইল, উজবেগিস্তান শুধু 
জারের শীসন-মুক্ত হয় নাই, মোল্লা ও ওমরাহদেরও সমস্ত রকম শোবণ- 
মুক্ত হইয়াছে। আজ উজবেগ বাষ্্র (এ. এস, এস. আর ) সোভিয়েট 
সংঘে রুশ রাষ্ট্রের (আর. এস. এফ, এস. আর ) সমতুল্য ও সর্মকক্ষ; 
উজবেগীদের জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার শ্বদেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত ; আব 
নিজ রাষ্ট্রে আজ উজবেগী জনসাধারণই ভাগ্য-নিয়ন্তা | 

এই 'রাস্তী' কথাই হয়ত কেহ কেহ মাঁনিবেন না । মানিলেও বলিবেন, 
এই অধিকারের আডালে উজবেগ-জাতি অপরাপর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারাই- 
তেছে। আধিক তথ্যের সাক্ষ্য তাহাদিগকে দেখানো যাইতে পারে। 
বৈজ্ঞানিক সেচপদ্ধতি প্রসারে উজবেকিস্তাঁনের ফেরগাঁন। অঞ্চল মহাযুদ্ধের 
পূর্বেই তুলার এক প্রধান উৎপাদন-ভূমি নামে খ্যাতি অর্জন করিতেছিল, আর 
সে সঙ্গে বন্ত্র-শিলেব এক প্রধান শিল্প-ভূমিতে পরিণত হইতেছিল। 
আজ তাহার নতুন পঞ্চ বাধিক সংকল্পের (৯৯৪৬-৫০ এর ) রাহী 
পরিকল্পন।৷ পরিষদের" সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিলেও বুঝিতে পারি “ভারী 
শিল্পের" উৎপাঁদন বৃদ্ধি হইয়াছে ১৯৪০-এর উপরে প্রীয় শতকবা ৪০ ভাগ, 
বিদ্ুৎ-শক্তির উৎপাদন ১৯৪৬-গ্ব তুলনায় শতকবা ১১৩ ভাগ, 


কথারস্ত ১৩ 


কয়লার ১৯৪৭-এর তুলনায় ৩ গুণ; এবং সাধারণের ব্যবহ্থার্য খাগ্ত, বস্ত্র 
জুতা ( ১৯৪০-এযর় অপেক্ষা উহা শতকরা ৭৯৪ হাজার বেশি ) গ্রস্ৃতি দ্রব্যের 
উৎপাদনে এই দেশ কত দ্রত অগ্রসর হুইয়৷ চলিয়াছে। হয়ত আমরা 
যখন দামোদর উপত্যকা ও মোর-নদীর পরিকল্পনা লইয়া জটলা 
করিতেছি ততক্ষণে উজবেকিন্তানের পূর্বকার সেই সেচ-ব্যবস্থার (প্রধানত 
তাহা আমু-দরিয়ার নিশ্ন শ্রোত নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিযুক্ত 
ছিল) আরও প্রসার স্ুসম্পূর্ণ হইবে । সির-দরিয়ায় ফর্খাবাদ জল- 
বিছ্যৎ-কারখানার বিছ্যুৎ-ধশরও শুরু হইয়া গিয়াছে) সে দেশের 
অগ্কত্রও আরও কয়েকটি জল-বিছ্যুদাগার সম্পূর্ণ হইতেছে। 

অবস্থাটা হয়ত একটু তুলনা করিয়া বুঝিলে আরও পরিষ্কার হয়-_মিশরের 
তুলা চিরপ্রসিদ্ধ। আধুনিক সেচ-ব্যবস্থায় সুদানের যেটুকু স্থুজলত। ও 
স্বফলতা আসিয়াছে তাহারই ফলে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-ফাস বিশ বৎসর 
যাবৎ মিশরের গলায় আরও আটিয়া বসিয়াছে। "ম্বাধীন” এই মিশর 
আজও তাই শ্বীস লইতে পারিতেছে না;_ কোথায় বা তাহার শিল্প, 
কোথায় বা তাহার অপরাপর পণ্য-উৎপাদ্ন-ব্যবস্থা ? উজবেকিস্তানের 
সঙ্গে মিশরের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে_-ইউরোপের সামাজ্য-প্রতাবিত 
মিশরের কি অবস্থা, আর সোভিয়েটের (অথবা সমালোচকেদের 
ভাষায় “রুশিয়ার ”) সমধর্মী ভ্রাতৃরাষ্ট্র উজবেকিস্তানেরই বা অবস্থা কি। 
হয়ত আরও সহজে বুঝিবার পথ আছে £_ সিন্ধু প্রদেশ ও পশ্চিম পঞ্জাবও 
এখন তুলার দেশ। কিন্তু কোথায় তাহার কাপড়ের কল, বন্ 
শিল্প? তুল।-জোগানই এই সব দেশের একমাত্র কাজ। অথব। আরও 
একটু তুলনাও করা চলে । মধ্যভারতেও তুল যথেষ্ট) কোয়েম্বাটুরেও 
তুল! জন্মে ভালো । আর এই ছুইখানেই বন্ত্রশিল্প আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করিতে পারা যায়__বস্ত্র জন্মিলেই বা বস্তা পরিতে পায় কি এই ছুই 
প্রদেশের মানব? সেই মধ্যতারতের বা কোয়েম্বাটুরের নরনারী? তাই 
শুনিলে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই যে, যে উজবেকিস্তান” সমস্ত রুশিয়ার 
শতকর! ৭৯ ভাগ বস্ত্র উৎপাদন করে, সেই উজবেকিস্তান হইতেই এখন বন্ত 
আনিবার কথ! চলিয়াছে পাকিস্তাঁনৈর ) আর সে বস্ত্রের দাম সমস্ত খরচপত্র 
দিয়াও অনেক সন্ত পড়িবে-_-অবশ্য যদি পাকিস্তানের চোরা-কারবারী ও 
মালিকতন্ত্র সত্যই তাহা সন্থ করে। 


১৪ ংস্কতির দ্পান্তর 


কিন্ত উ্বেক আধিক জীবনের এই হিসাবপত্র দিয়া হয়ত অধ্যাপক- 
বর্ের প্রয়োজন নাই। তাহাদের মতে আসল কথা হইল-_-উজবেক সংস্কৃতি 
কতটা এ্রশ্থ্যশালী হইয়াছে এই নূতন সোভিয়েট ব্যবস্থায় । উহ্ারও একট! 
প্রমাণ স্ুবিধিত-যেখানে ১৯২৬এ ছিল শতকরা ১০৬ জন মাত্র অক্ষরজানা, 
সেখানে ১৯৩৯ এ তাহারা হয় ৬৭'৯। এই কথা বলিলেও চলিবে না-_রুশ ব! 
উক্রেইনী বিশেষজ্ঞরাই উজবেগ রাষ্ট্র চালায়; সে দেশের শিল্পজীবন, কৃষিজীবন 
ও শিক্ষাজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। উজবেগী অধ্যাপক, উজবেগী বৈজ্ঞানিক, 
উজবেগী গবেষক হইতে উজবেগী রাষ্ট্রবিদ পর্যস্ত সকলেই আজ মস্কোতেও 
যায় সসন্মানে ; আবার রুশ বৈজ্ঞানিক, বিশেবজ্ঞও আসেন তাশখনে । শুধু 
রুশ নয়, তাঁশখন্দের বিশ্ববিগ্ঠালয়ে (লেনিনের নির্দেশে উহা! প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৯২০ এ) প্রতি বংসর উজবেক, তাঁজিক, কিরঘিজ, তুর্কমেন, কাজাঁক 
্রন্থৃতি প্রায় ২০টি জাতির ছাত্রছাত্রী পড়িতে আসে। উহার অধ্যাপক 
গবেষকদের মধ্যেও নানা জাতির লোক আছে; ছুই একটি নাম শুনিলেই বুঝ! 
যাইবে-_রসায়নের উপাচার্য (ডীন্) হইলেন সাঁদিকোভ্‌) টি. কারি 
নিয়াজোভ, গণিতের ) আবুল্লায়েত, ভূ-তত্বের ; বিশ্ববি্ভালয়েব উপাধ্যক্ষ 
(রেক্টর) হইলেন ওমরোভ. ( প্রত্যেকটি মুস্লিম নামের পিছনে আছে রুশ 
বিতক্তি “ওভ)। চোখ মেলিলে হয়ত সেই গৃহে মধ্যএশিয়ার চন্দ্রমুখীদের সঙ্গে 
দেখিব সেখানকার গোঁলমুখ, অনুচ্চনাঁসা, তির্যক নেত্র, সেই চ্যাপ্টা টুপি-পরা 
উজবেগ তুর্কদের, এবং ছু-একটি ইউরোপীয় নাক মুখ রঙও দেখিব। 

হয়ত এই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারুবিষ্ভার (টেক্নোলাজির) বিবিধ 
উজবেগ ব্যবস্থাও উজবেগ সংস্কৃতির সমুখানের প্রমাঁণ হিসাঁবে গণ্য হইবে না। 
কিন্তু সমরখনের উজবেগ মিউজিয়ামে যে প্রাচীন ভাঙ্কর্ষের, দার শিল্পের, 
পুরাঁতত্বের ও ইতিহাসের এবং জীবস্ত শিল্পকলার অজন্র নিদর্শন এখন সুরক্ষিত 
হইতেছে, বিশেষত এ্ঁতিহা'সিক ও প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার ষে নূতন স্চনা 
সেখানে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাও কি উজবেগ সংস্কৃতির পরিপোষক 
নয়? দেখির্তেছি যে উজবেকিস্তানে 'থিয়েটর' ছিল না, যে উজবেগী 
ভাষায় ১৯১৮ এর সময়ে উজবেগ নাট্যগুরু হাম্জ। হাকিম-জাদা নিয়াজী 
নামে মাত্র নাটক লিখিতেছিলেন, সেখানে ' আজ ৪০ টির উপর নাট্যশালা। 
অপেরা, নৃত্যমঞ্চেরও অভাব নাই; নূতন কালের উজবেগী বেতারকেন্ত্র ও 
উজবেগী ফিল্ম বা ছায়াচিত্রতো সর্বঞজই গড়িয়া উঠিতেছে; উজবেগীবা 
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ফিল্মের গবেষণাগার ও শিক্ষাপরিষদ্‌ স্থাপন করিয়াছেন। উজবেগ নট- 
শিলীরাও আজ স্ুপ্রতিষ্িত-_-অবরব. হিদোয়ীতোত, ও সার! ইশান্তুরায়াতা 
সেক্সৃপীয়রের নাট্য-অতিনয়ে (উজবেগী অন্বারদ হইতে) পারদশিতা 
দেখাইয়াছেন। আবিদ জলিলোত, জামির! হিদোয়াতোভা৷ প্রসৃতিদের নাম 
সোভিয়েট দেশের অন্য রাষ্ট্রেও সুপরিচিত। আ'র নিয়াঁজীর সময় হইতে 
অন্থবাদ ছাড়াইয়া কামাল ইয়াশেম, তুইগুন্‌, ইজ্জৎ স্থলতানোভ, সবির 
আবহুল্ল। প্রভৃতির হাতে উজবেগ নাট্যসাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। 
ইহাদের কোনো নাটকের বস্তু উজবেগী ধারার কথা, কোনটির কথাবস্ত 
বিপ্লবী যুগের কথা। কোনটির বা বিষয় তৎপরবর্তী সোঁভিয়েট যুগের 
উজবেগী কৃষকের জীবন? তাহার আশা! ও প্রয়াস। আবার আধুনিক নাটকে 
অনিবার্মভাবে আসিয়াছে উজবেগীদের এই মহাবুদ্ধকালীন বীরত্ব ও বিজয়ের 
আখ্যায়িকা। অর্থাৎ প্রাচীন হোক্‌ আধুনিক হোঁক্‌, বিষয়বস্ত মূলত উজবেগী 
জীবনের ) কিন্ত রচনাকলায় তাঁহারা সযত্বে গ্রহণ করিয়াছেন সেক্স্পীয়র, শিলর 
হইতে রুশ নাটকের রীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত, রঙ্গশীলাও জন্ম লইয়াছে আঁধুনিক 
রঙ্গশালার নিয়মে, অন্থুদরণে । বাঙলা! নাটকেই কি আমরা যাত্রা কিংবা 
“শকুত্তলা, 'মুচ্ছকটিকের' ধারায় চলিয়াছি ? না চলিয়াছি এঁ জগগ্ধরেন্ 
মহানাট্যকারদের প্রদশিত পথে ও আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে ? 

কিন্ত সংশয় ইহাতেও নিরাকৃত হইবার কারণ নাই। সমাজতন্ত্র সভ্যতার 
অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন আজ বিশেষ করিয়া রুশ জাতি,_যেমন 
ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার পৌরোহিত্য লাভ করিয়াছিলেন এক দিন ইংরেজ 
জাঁতি। কিন্ত এই ছুই ব্যবস্থার মূলগত নীতি ও স্বভাবে আকাশ পাতাল 
পার্থক্য; তাহা না জানিলে' স্বভাবতই মনে হইবে প্রভাবের মধ্য দিয়া 
প্রাধাগ্তই কুদ্রতর জাতিদের উপর জাহির করা হয়। কারণ এত দিন পর্যস্ত 
ইহাই ছিল ধনিক সভ্যতার নিয়ম । কিন্তু সমাঁজতন্ত্বী সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
ঠিক এই চিরকালের 'প্রাধান্যের'ই অস্বীকৃতি; সভ্যতার মৈত্রী-বন্ধনেরই 
উহ আয়োজন, উহার মূল কথা আধিপত্য বিস্তার নয়, আত্মনিয়নত্রণের হব্রে 
সহযোগিতা । ম্বভাবতই এই রাষ্ট্রীয় সত্য না বুঝিলে বিশ্বাস কর! ছুরনহ 
হয় যে, এক বড় জাতি ছোট জাতির উপর আধিপত্য করে না। 

অবশ্থ মানুষের সভ্যতায় ও মাঞ্ষের মন্থধ্যত্বে এইবপ বিশ্বাস জন্মিতে 
পারে যদি সত্যই কেহ স্রতিযেট ব্যবুয,বুন্রিতে আগ্রহাথিত হন; 


১৬ সংস্কতির দ্ূপাঁস্কর 


শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ধ্যান-ধারপাঁর ধ্গীতূত না থাকিতে চান। 
তাহা হইলে তিনি ছুই দিক হইতে সোভিয়েট. ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে 
অগ্রসর হইবেন | যথা, হয় 'তিনি মানব-বিদ্ার দৃষ্টিতে সোভিয়েট জীবনের 
যূল্য যাচাই করিয়া দেখিবেন, তখন ডীন অব. ক্যাপ্টারব্যারির মত তাহার মনে 
হইবে-_এই সত্যতাতেই মান্গষের আধ্যাত্বিক সাধনার সত্যকারের পাদপীঠ 
রচিত হুইয়াছে। নয় তিনি এই ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে চাহিবেন 
সমাজবিজ্ঞানের নিম্পৃহ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া; তখন সিডনি ও বিয়ে ট্রস্‌ 
ওয়েবের মত তাঁহারও সংশয় কাটিয়া যাইবে, মনে হুইবে “নতুন সভ্যতা" 
আবিভূতি হুইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তখন এই বৃহত্তর সত্যও বুঝা! 
যাইবে যে, এই সংস্কতি-ৃষ্টিতে সোভিয়েট-ককতি এমন একটি বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে যাহাতে উহার ক্রটি-বিচ্যুতিও ধর! 
পড়ে, আদর্শ-ত্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া আসে। এইখানেই সোভিয়েট 
সংস্কতির আসল এক শক্তি-_উহা এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা উদ্ধদ্ধ ও 
চালিত) আপনার বিছ্যুতিকেও যাচাই করিতে সমর্থ। 

অবশ এই ছুই পথেরই যাত্রীর নিকট ক্রমশ স্পষ্ট হুইয়া উঠে এই সত্য 
যে, সংস্কৃতি জিনিসটা শুধু “সংস্কার” নয়-_-অপরিবর্তনীয় রীতিনীতি ধ্যানধারণ! 
নয়, এবং তাহা শুধু সংস্কত-চিত্তদেরই 'শাশ্বত' ও “একচেটিয়া” বিত্ত নয়। 
আধিক, রাষ্ট্রক ও শিল্পগত যে বিপ্লবের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ ও পুরাতন জাতিরা 
সোভিয়েটে নবজন্ম লাভ করিতেছে, অধ্যাপক স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মনে করেন, তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারে তাহাদের “কালচার, বিনষ্ট 
হইতেছে। কিন্তু কাহার সেই 'কালচার' যাহা! বিনষ্ট হয়? অবসর-বিলাসী 
শ্রেণীর ( লেজর ক্লাশের ) ছুই চার জনের, না পরিশ্রমজীবী (টয়েলিং মাসেস্‌) 
পঁচানব্বই জনের? আশ্চর্য নয়, সংস্কতি বা কালচার বলিতে শুধু অবকাশেরই 
সুক্ম ও স্থল রচনাই আমরা বুঝিতে চাই। এই অবসর-ভোগীদেরই আমরা 
তাই স্বতঃসিদ্বরূপে সংস্কৃতির ভাগ্যনিয়স্তা বলিয়া ধরিয়া লই। তাহাদের 
ছাড়াও যে সংস্কতি থাকিতে পারে, গ্টাহাদের বিলোপেও যে সংস্কতির সমুখখান 
সম্ভব, এই কথা আর তাই ভাবিয়া! উঠিতেও পারি না। 'ভারতীয় সংস্কৃতির" 
অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতাও তাই ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না _ফোভিয়েট 
ব্যবস্থায় কোন্‌ ্ষুত্র জাতির ও কোন্‌ শ্রেণীর সংস্কৃতি অবজ্ঞাত হইয়াছে ?_ 
লোক-গীতি, লোক-কবিতা, লোক-নৃত্য, এক কথায় লোক-ভীবন ও লোক- 
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সংস্কৃতির এমন গবেষণা, এমন অভ্যতখান, এমন প্রাণময় প্রেরণা ইহার পূর্বে 
(কোথায় পাইম্নাছিল উজ বেকিস্তান বা তাজিকিস্তান, বুরিয়াৎ মঙ্গোলিয়৷ বা 
ইয়াকুটস্কের মানুষ ?__সোভিয়েট-ভূমির ১৫০এর অধিক জাতিসমূহ্র 


সাধারণ নর-নারী ? আর কোথায় শতকর! ৯৫ জ্বন পাইয়াছে এই সংস্কৃতির 
স্বরাছ্ ? 


€ 


কিন্ত সোভিয়েট সংস্কতির স্বরূপ লইয়াই শুধু প্রশ্ন নয়। « প্রশ্ন এই যে 
সংস্কতি কি? কি তাহার স্বরূপ? মাশ্ষের প্রাচীন স্বৃতি কি চিরায়ু? না 
তাহার দেহাস্তর আছে, রূপান্তর ঘটে? সংস্কৃতি কি শুধু শাসক শ্রেণীরই 
সম্পদ, অবসরের রচনা? শতকরা পচানব্বই জনকে, সৃষ্টিশীল জনতাকে! 
সংস্কতি-বঞ্চিত ন| রাখিলেই কি সংস্কৃতি মরে? না, বরং অবসরের বৃক্জিম্‌ 
বিলানে সংস্কৃতি আযুহীন হয়?-_সাম্যবাদের অবস্ত মূল কথা হুইল এই: 
যে, মানব-সমাজ পরিবতিত হয় আর মানুষের সংঙ্কতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে- 
খাত বদলায়। তাই, খন এতট্দিনকাব শ্রেণীশাসিত সমাজ রূপান্তরিত 
হইয়া শ্রেণীহীন সমাজে রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন এই শ্রেণীাগত সংস্কতিরও 
শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্য হইবে । এই মূল কথাটিকে লইয়া ভূল 
যেকত বড় হইতে পারে তাহাও সোভিয়েট ইতিহাসে আছে। প্রথম 
যুগে সাম্যবাদীরা যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই শ্রেণীগত, অতএব অগ্রাহ্য 
বলিয়াস্থির করেন। শিল্পে ও সাহিত্যেও এক আজব সৃষ্টির উন্মাদনায় 
তাহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। উহা! “বামপন্থী সাম্যবাদী বিকৃতিরই সংস্কতিগত 
রূপমাত্র॥। আমার বৌদ্ধ গয়ীর বন্ধুরা অবশ্ সেই স্তরেও পৌঁছেন নাই। 
তাহাদের মনোভাব মাকিন-ট্যুরিষ্টদের সমতুল্য ; এদেশের ধন-বিলাসী রা'জ- 
নীতিজ্ঞদেরই তাহারা সগোত্র | এই উৎকট “নতুন-ওয়ালারা, তুলিয়! 
যান- শ্রেণীহীন সমাজ এখনো আসে নাই। যেই সমাঁজে আমরা নিশ্বাস 
লইতেছি তাহার বাস্তবরূপ ন! দেখিয়া! কাল্পনিক শ্রেণীহীন সমাজের শ্রেণীহীন 
কাল্পনিক সংস্কৃতি শ্ত্টি করা এক কল্পনা-বিলাস। আর কল্পনা-বিলাস সাম্য- 
বাদের বিরোধী । ভারতীয় লেখকদের অনেকের “কম্ুনিজমি' গুও' 
অনেকদিন পর্স্ত ফ্যাসান-গত কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল। আজ তাহারা 
অনেক বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছে। অবশ্য অনেকে শুধু 'ভোল' বদলাইয়া জিতিতে চাছে। 


১৮ সংক্কতির রাপাস্তর 


তবু মোটের উপর সাহিত্যিক ভারতীয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে এখন দৃঢ়-সন্কল্প। তাঁহাদের এই গোড়ার কথাটি আজ মনে জাগিতেছে-_ 
সাম্যবাষ প্রতিহাসিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে গ্রতিঠিত করে ) ভাহার দৃষ্টি 
এতিহাসিক। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় বিশ্বাস করেন বলিয়াই 
সাম্যবাদী জানেন-_মানুষের ভবিষ্যৎ সংস্কতি প্রাচীন সংস্কতির অগ্কবর্তন মাত্র 
হইবে না, হইবে রূপান্তর । তেমনি তাহার পীতিহাসিক-বোধ অমোঘরূপেই 
তাহাকে বুঝাইয়! দেয়__মানবেতিহাসের কোন স্তরই অবজ্ঞেয় নয়, অবলুপ্ত 
নয়-_মানব-প্রগতির পথে তাহা গ্রতিহাসিক কারণে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তিহাসিক কারণেই তাহার,অবসান হইয়াছে। ইতিহাসের প্রাচীন 
স্বৃতি সেই কারণ-পরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়! লইয়া গিয়া মাঁনব- 
প্রগতি-ধারাকেই স্পষ্ট করিষা তোলে , চিক্কিতি করিয়া! দেয়) আর 
সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়৷ দেয়_-এই স্তির সৌরভ যেমনি সংরক্ষণ-যোগ্য, 
তেমনি ভাবী সংস্কৃতির সুমহৎ সম্ভাবনাও অশেষ আগ্রহে সংগঠন-যোগ্য । 

আসল কথা, সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারে পুনরাবতন নয়) সংস্কারের 
এঁতিহাসিক বিবর্তন । সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি 
করিয়া মান্য হইতেছে, প্রাচীন সংস্কতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব- 

স্কতিতে রূপান্তরিত । ১ 


প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতব্য-_এই ইগোর নামটি শুধু ১৯৩৪ হইতেই রুশ দেশে দেখ দেয় 
নাই; রুশ দেশে নামটি চিরাগত প্রচলিত নাম। দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
বলিয়াই কি প্রচলিত নাম রাম রাখা চলিবেনা? ভারতবর্ষে আমরা সাম্যবাদী হইলে 
কি আর নিজেদের নাম কৃষ্ণ, কান্ঃ প্রতাপ? কিংবা আকবর, আওরংজীব, কবীর, 
সেকেন্দর (গ্রীক আলেফ্জাগ্ডারেরই ফাঁদি নাম) রাধিবনা ? নীম রাখিব লেলিন 
বাড়,জ্জে, ্টালিন খাঁ! নিতান্ত যাস্ত্রিক চিন্তার বা আক্ষরিক অন্থকরণ রীতির বশবর্তী 
না হইলে কেহ এইন্ধপ উত্তট কথ। ভাবেন নাঁ_আর সাম্যবাদী দৃষ্টি বিস্তার এই যাস্ত্রিকতার 
একেবারে বিরোধী । অবশ্য এই নাম লইয়া বাঁড়ীবাঁড়িও যাম্ত্রিকতা মাত্র। সাত্রাজ্য- 
বাদের আওতায় পরাধীন দেশে* এইরূপ যান্ত্রিক চিন্তা দেখ। দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। 
তাহাতে ছুই ফল ফলেঃ এক সময়ে আমরা আমাদের পুত্রকন্া হইতে কুহ্ুরের পযন্ত 
বিলাতী নাম রাখিতাম। আবার এখন উহ্থারই প্রতিক্রয়ায় এখন উত্তট রকমের দেশী 
নামও পুরাণ ব। ইতিহাসের পাতা হইতে উদ্ধার করিতেছি £ যেমন জনক রোড, মিসেস 
লোপামুদ্রা সরকার ইত্যাদি । ন,তন পরিভাবাক্ক নিয়ম অন্নসরণ করিয়া ফি আমর! 
হালদার, মল্লিক প্রভৃতি কাশ্যপ ভরশ্বাজ প্রভৃতি হইব না? না, এই ল্যাজ কাটিয়। 
€ইব তার শঙ্কর, বিভূতিভূষণ? 


সংস্তিন্প গোড়াল্প কথা 


সংস্কতির যে রূপাস্তর হয়, সে রূপান্তর যে বারবার হইয়াছে--এই 
সহজ সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত যানেন না; আবার অনেকে 
মানিয়াও তাহা সম্পূর্ণূপে মানেন না। ইহার অনেক কারণ আছে। 
প্রথম কথা, সংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আমরা স্পষ্ট করিয়া 
জানি না। কেহ মনে করি, সংস্কতি বলিতে বুঝায়-_কাব্য, গান, শিল্প, 
দর্ণন, ধ্যান-ধারণা; কেহবা মনে করি--আচাঁর-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা-শিষ্টাচার ; 
সে সম্পক্কাষফ ভাবনা-ধারণা, নীতি-নিষম, এই সবও উবার অন্তর্নত। 
কেহবা উহাদের কোনে। একটি ধ্রিনিসকেই সব বলিয়া মনে করি, 
যেমন, কেহ বলিবেন ধর্মই হইল সংস্কতি ? ধর্ম সর্বব্যাপক। কেহবা অপর 
একটি জিপিসকেই মনে করি মুখ্য কথা। যেমন, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, 
ইহাকেই বলেন “কাল্চাব ৷ তাই, সংস্কৃতির মানে কি, তাহার বৈজ্ঞানিক 
সংজ্ঞা কি, প্রথমত এই কথাটাই আমানের পরিষ্কার করিয়া জান! 
প্রয়োজন । ১ 


১ বাঙল। “সংঘ্্ৃতি' শব্দটি এই গ্রন্থে বরাবরই ইংরেজি “কাল্চার' শব্দটির প্রতিশরূণে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানি, শব্দটি ন,তন গঠিত, ইহার বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশি 
নধ। তধপূর্বে “কাল্চার'-এর প্রতিশব্ষ হিসাবে কখনো “মহশীলন,' কখনো বা 
“সভ্যতা" ব্যবহার করিযা অনেক সময়ে কাজ চালাইতে হইত। মাঝে “কৃষি 
শবটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইত, এখনে! “কৃষ্টি' সেই অর্থে অচল হয় নীই। এমন 
কি, 'কাল্চার' শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়া কর্ষণাত্বক 'কষ্ি' শব তৈয়ারী করা 
অন্যায়ও নয়। অবশ্য “কৃষ্টি'ও অনেক পুরাতন শব্ধ; উহার বৈদিক অর্থ এখন বিশস্বত। 
সেই অর্থ ছিল “সমুদায় কৃষক দল' | (ভ্রষ্টব্য, ডাঃ ভুপেন্তরনাথ দত্তের “ভারতীয় সমাজ 
পদ্ধতিঃ ১ম ভাগ, পৃ৬১ )। “সংন্্তি? শব্দটির মধ্যে মান্যের “কৃতির' বা স্ষ্টিমূলক সক্রিয় 
প্রয়াসের একটি ইঞজিত রহিয়াছে বলিয়া তাহা সর্ব যুগের মানবের উপযোগী। যে 
কারণেই হোক্‌, কাল্চারের প্রতিশব্রূপে 'কৃষ্টি' অপেক্ষা 'সংস্কৃতি' শবটির প্রচলনও 
ক্রমশ বাড়িয়া গিগ্নাছে। *সংস্কতি' এখানে সেই.ব্যাপক ও সাধারণ অর্থেই মোটামুটি 


নিকট তথাপি প্রশ্ন শুনিতে হয়, 'সংস্কৃতি' শবটির কি অর্থে প্রয়োগ 
হহল? হৃহাক 'কাল্চার' বুঝায়? বুঝায় “সিভিলিজেশন' ?' নাথসিতন্তের দার্শনিক 
প্রবক্তা ওটে। স্পেংলারের কৃপায় এখন “কাল্চার' ও “সিভিলিজেশনের' মধ্যে একট] অচল 
প্রাসীর কল্পনা করা এইভাবে অভ্যাস হইয়া ধাড়াইতে পারে। “কাল্চার'এর মূল ব্যক্তি- 
সত্তার ও জনসত্তার প্রাণময়, গতিময় বিকাশ-অভীগ্দা ; আর “সভিলেজশনের' অর্থ 
সংগঠিত, পল্পবিত, সুস্থির স্থাধু-কামিতা ;--এই মর্মের ব্যবধান টানা শুধু অর্ধ সত্য নয়, 
উহাকে ও বিকৃত করা, মিখ্যারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা । বল! বাছল্যঃ পৌর-আীবন ও পৌর 


২০ সংঙ্কতির রূপাস্তর 


মূল একটি কথ! স্প্ট--সংক্তি শুধু মনের একট! বিলাস নয়, শুধু 
মাত্র মনের ছষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব" .প্রয়োজনে জন্মে, এবং 
মান্থষের জীবন-সংগ্রীমে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করে; সেই জীবন-যাত্রারই ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কতির রূপ 
ও রঙ পরিবততিত হয়। আবার, সংস্কৃতির সহায়েও জীবনযাত্রা যেমন 
অগ্রসর হয়, সংক্কতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে নৃতন হইয়া উঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কতির এই সম্বন্ধ 
যখন দেখিতে পাই তখনি বুঝি সংস্কৃতি নিশ্চল নয়_তাহার রূপাস্তর 
ঘটে । 


সংস্কতির বিষয়ে দ্বিতীয় কথাটি তাই এই-কোন্‌ নিয়মে সংস্কৃতির 
রূপান্তর চলিয়াছে তাহা বুঝিয়া৷ লওয়া, পরিবর্তনের মূল তত্বাটর পরিচয় 
লওয়া। ইহার ফলে সংস্কতির মোট অবয়ব ও অবলম্বন কি, কি 
তাহাদের পরম্পরের সম্পর্ক, তাহাঁও বুঝিতে পারি। সংস্কৃতির রূপা- 
স্তরের ধার তখন প্রায় স্পষ্ট হুয়া উঠে। শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্যের 
দিকে তখন! একবার লক্ষ্য করিতে হয়,_-দেখিতে হয় ইতিহাসের স্তরে 


সংস্কৃতির উত্তব বাস্তব কারণেই ঘটে। কেন্দ্র বিশেষে তাহার পতন খঘটিলেও পৌর 
সংক্পতির &তিহাসিক দান তুচ্ছ নয়, তাহা শেষও হইয়া যায় নাই। বরং পৌর- 
সংঘ্কৃতির নব নব রূপই বিকশিত হইয়াছে, এবং পল্লী-সংস্কতি ও পৌর-সংক্ক তির সমস্বয়েরও 
পথ এইকালের বৈজ্ঞানিক আবিঙ্কারে ও ব্যবস্থাপনায় স্থসাধ্য হুইয়। উঠিতেছে। 
প্রা্টীন কোনো কোনো! পৌর-সভ্যতায় জরা-মরণ ঘনাইয়া আসিল এই জন্য যে-_ 
সেখানে সমাজ শোবক ও শোধিত এই ছুই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বৈষম্যে ও বিরোধে 
ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর পৌর-আীবনের আথিক প্রয়োজনে যুহ্ব-বিজয়ঃ শৌষণ-পীড়ন 
প্রভৃতি বহিবিরোধেও আমুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিল (দ্রষ্টব্য, ভিঃ গড চাইল্ডের 
1450. 249163 111055515 থিংকারম্‌ লাইব্রেরীতে প্রীপ্তব্য )। অতএব, «কাল্চার" ও 
“সিভিলিজেশন'এর নামে স্পেংলারী গবেষণা বা আধুনিক *পৌর-সভ্যতার বিরুদ্ধে 
পল্পী-সভ্যতা, «বিকেন্দ্রীকরণ' প্রভৃতি অতিকেন্দ্রিত প্রচারের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য থাকিতে 
পারে, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক মুল্য নাই। এই গ্রন্থে অবশ্য আমর! “সিভিলিজেশন" 
শব্খটির সাধারণ অর্থে “সভ্যতা' শব্যটি ব্যবহার করিয়াছি। বিশেষ অর্থে উহাকে 
*পৌর-সংগ্ৃতি' হারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি । 

পূর্ব-সংস্করণে “কৃষ্টি' শকটি পরিহীসচ্ছলে (বাঙলার কাল্চার অধ্যায়ে ) প্রযুক্ত 
হইয়াছিল। উহা! মুক্তিযুক্ত নয়। তাই এবার সেইরূপ অর্থে উহার প্রয়োগ হইল না। 
এই সংস্করণে “কৃষ্টি' বিশে ষরূপে:প্রযুক্ত হইল 'লোক-সংস্কতি' বুঝাইকে ॥ কিংবা প্রাথমিক 
কষি-জীবীদের সংস্কৃতি বুঝাইতে ॥ এবং স্থল বিশেষ সেইরপ কৃষি-র্জীবীদের শিল্প-সামগ্রী 
বুব(ইতে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে কাল্চীরেরও বিশেষ অর্থ আছে। তাহা। না বলিলেও 
চলে। সাধারণ ভাবে 'সংক্বৃতি' শবটি উহার প্রতিশবরূপে প্রযুজ্য | 


সংস্কতির গোড়ার কথা ২১ 


গুরে সংঙ্কতির কোন্‌ কোন্‌ রূপ কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। 
তাহাই এই প্রসঙ্গের শেষে প্রয়োজন--এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে সংগ্কতির 
পরিচয় সাধন। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহের পরিচয় লওয়া) বুঝিয়া 
লওয়! ইতিহাসের ধারা কোন্‌ দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে, কোন্‌ দিকে 
বহিয়৷ চলিয়াছে,_-আমাঁদের দেশেই বা তাহা! কোন্‌ খাত হইতে কোন্র 
খাতে বৃহিয়া আসিতেছে । ইহ! বুঝিলে আর সন্দেহ থাকে না-দেশ- 
বিদেশে ইতিহাসের কোন্‌ নূতন রূপ আজ প্রকাশিত হইতেছে-_ 
সংস্কতির রূপাস্তরের ধারা চলিয়াছে আজ কোন্‌ দিকে । 


সংস্কৃতির অর্থ কি? 


সংস্কতির মানে কি, এই প্রশ্ন কবিবার সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে 
জাগা! উচিত-_মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্ত জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু 
নাই। তাহার অর্থ_মান্ুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার 
সংস্কতি) এই “তির ব! কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, প্রকৃতির 
নিয়মও বুঝিয়। উঠিতেছে, বাধ! ছাড়াইয়া উঠিতেছে। 

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা-_বাঁচিয়া থাকা। মাশ্ঘষয এই 
তাড়নায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া কবিষ! টিকিয়া 
থাকিতে । অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্ররুতির 
নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে । ইহারই নাম জীবিকা -চেষ্টা। 
মান্গষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রক্কতির দানত্ব হইতে 
যুক্ত হওয়া, মানে, জীবিক। আয়ত্ত করা, তাহা সহজসাধ্য কর! । তার 
প্রয়াস-প্রযত্বে এই জীবিকা সে ক্রমেই আয়ত্ত করিয়াছে-_এই প্রয়াস- 
প্রযত্বেরই নাম পরিশ্রম । এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মানুষ অন্ত জীব 
অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, স্বাতন্ত্ট লাভ করিয়াছে, শেষে সভ্যতার একটি 
একটি উপাদান স্থপ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, 
শ্রমশক্তি ; আর সংস্কতির মোট অর্থ মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাঁধনা । 

জীব-জগৎ প্রকৃতির নিয়মে বাধা | সে নিয়মকেই আপনার নিয়ম বলিয়া 
মানিয়া লইয়া তাহারা বাচে, তাহারা মরে। কিন্ত মাছষ জীবজগতের 
মধ্যেও একটু ম্বাতত্ত্য লাভ করিয়াছে। বাচিবার উপায়-_জীবিকার 
উপাদান--সে নিজেই পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে, প্রকৃতির 


২২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


একান্ত মুখাপেক্সী থাকে না। তাই, সে চেষ্টা করিয়। চলিয়াছে কি করিয়া 
জীবন-যাত্রা তাহার হ্বলত হয়, প্রাণধারণ তাহার সহজ হয়। এই 
লইয়াই তাহার বিপুল প্রয়াস, অফুরস্ত পরিশ্রম, আর প্রকৃতির সঙ্গে তাহার 
অশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়ী হুইয়াছে, জীবিকার 
তাড়না ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার সত্যতান্ন 
সংস্কতিতে ততটুকুরই নিদর্শন মিলে। তাই, এই সভ্যতা বা সংস্কতিই 
তাহার সেই চির-সংগ্রামের জয়চিহ্ন ; আবার ইহাই তাহার জয়-অস্ত্র। 

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের এই বিভিন্ন স্তরে, 
বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই যুদ্ধাস্ত্রেেও আবার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পর্যায় 
দেখ! গিয়াছে, জয়-চিহনও হইয়াছে বিচিত্রতর | 


সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ 


গোভাতেই তাহা হইলে দেখিতেছি-_এই ভাবে আমরা সংস্কৃতিকে 
সাধাবণত বুঝিতে চাহি না। সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি কাব্য, গাঁন, 
শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার, বড জোর বিজ্ঞানও | কখনো আবার ভাবি 
সংস্কতি দেশগত, কখনো বা ভাবি তাহা কালগত। যেমন, কখনো 
আমর! বলি ভারতীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, পাশ্চাত্য 
সভ্যতা । কিংবা আরও থণ্ড করিয়া বলি বাঙ্গালার কাঁল্চার, “পশ্চিম 
বঙ্গের সংস্কতি', “ভাগীরঘী-সত্যতা” ইত্যাদি (এইসব ক্ষেত্রে “সংস্কৃতি ও 
“সভ্যতা” শবছুটি “কাল্চার' অর্থে যদৃচ্ছা ব্যবহার কবি)। অথবা ধর্ম ও 
জাতিগত স্থত্ত ধরিয়া বলি হিন্দু সংস্কৃতি, 'ব্রাহ্মণিক্‌ কাল্চার', মোঁস্লেম 
সত)তা, ইত্যাদি। আবার কখনো কালের হিসাব মনে বাখিয! বলি 
প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, ইত্যাদি। এইসব 
হিসাব অবশ একেবারে মিথ্যা নয়, সব সময়ে এইগুলি পরম্পর-বিরোধীও 
নয-_কিন্ত এইরূপ হিসাব খুব যুক্তিসঙ্গতও নয়। যেমন ভারতীয় সভ্যতা 
বলিলে তাহার মধ্যে হিন্দু সভ্যতাও আসে; আবার তাহাতে প্রাচীন 
সভ্যতাও যেমন বুঝাইতে পারে, মধযুগের সভ্যতাও তেমনি বুঝাইতে পারে। 

এই সব নামে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঠিক পার্থক্য ব! প্রকৃতি বুঝ! যায় 
নাঃ উহাতে সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সন্মত পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি 
এইক্লপ নাম-দানে হ্ুবিধা, অনেক"-জনমন সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে 
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পারে, আর তাহাদের মনের যৌথ-অহমিকা বা! গ্রুপ প্রাইড.! বেশ 
তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এইভাবে দেই নাম-মাহাত্ব্য আমাদের মনে 
এমনি এক-একটা প্রকাণ্ড কমপ্লেক্স বা! মোহের ঘূর্ণী হৃপ্টি করে যে, 
আমর! ভুলিয়া যাই সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ কি, তাহার মুল কোথায়, 
আর তাহার বৈশিষ্ট্যই বা কি দিয়! নির্ণীত হয়। তাই এক-এক জাতি 
বা জন-যুথ ধরিয়া লয়, এই মূল আছে তাহার রক্তে-_সে রক্ত নিক 
রক্ত হইতে পারে, ল্যাতিন রক্ত হইতে পারে, আর্য রক্তও 
হইতে পারে, এমন কি বাঙালী রক্তও হইতে পাঁরে। কেহ বা 
আবার বলে, তাহার সংস্কতির মূল আছে তাহার ধর্মে ইস্লামে, 
হিন্দুত্বে অথব! খ্রীষ্টধর্ষে কিংবা ভূতপুজায়। আর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও 
তেমনি প্রত্যেকে নিজের অভিরুচি মত নির্ণয় করিয়া ফেলে, কোনে 
সংস্কতির নাম দেয় 'আধ্যাত্বিক', কোনো সংস্কতিকে বলে 'জড়বাদীঃ। 
হইতে পারে গোঠীর ও ধর্মের গুণাগুণ খানিকটা আছে; আর 
বৈশিষ্ট্যও হয়ত খানিকটা সত্যই প্রত্যেকেরই নিজস্ব থাকে । কিন্ত 
সে বৈশিষ্ট্য প্রায়ই আপেক্ষিক, কাহারও 'একাস্ত' নয়। আর, সে 
“বৈশিষ্ট্য*ও আবার নানারপ ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়। তাহা 
ছাড়া, সংস্কৃতির মূল-বিচারে, রূপ-নির্ণয়ে বা বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে সেই সব 
নিতান্তই গৌণ। সেখানে মুখ্য কথা এই-_জীবন-যাত্র/র কোন্‌ সৌকর্ষ 
সাধন সে সংস্কৃতি করিতেছে? প্রকৃতির উপর আধিপত্য, বিস্তারের যে 
অফুরস্ত প্রয়াস মাচ্থযের, তাহার কোন্‌ স্তরের আভাস সেই সংস্কৃতি দেয়? 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধাহা'রা তাই সংস্কৃতির বিচার করেন তাহারা দেখিতে 
পান সংস্কৃতির অর্থ এই-_মানুঘের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর 
অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কতি; আর সংগ্কতির মূলতিত্তিও 
অত্যন্ত বাস্তব__জীবিকা-প্রয়াস সহজায়ত্ত করা । কথাটাও তাই পরিষ্কার 
জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয়, সংস্কতিরও পরিবধ্ন ঘটে, 
পরিবর্জনও হয়, মানে, তাহার পরিবর্তন চলে । 

এই করাটাই আরও একটু তলাইয়া বুঝা দরকার-_মাছছব নিজেও 
পরিবতিত হইতেছে ; আর মাছ্‌ষ ও তাহার পরিবেশ ছুইই পরিব্নের 
শোতে পরস্পরকে পরিবতিত করিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ মনে 
রাখা ভালো! “মানুষ পরিবতিত হয়” এই কথাটি কি অর্থে সত্য। মাছুষের 
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নাক-মুখ-চোখ মোটামুটি সবই আছে( অবশ্ত প্রত্যেক যাহধেরই আবার 
এই সবদিকেও্ একটু-না-একটু বৈশিষ্ট্য আছে )/ মাহযের আবেগ-কামনা, 
ক্ষুধা, জরা-মরণ, _তাহাও তো ঠিকই আছে) তবে মানুষ পরিবর্তিত হয় 
কি অর্থে? সে অর্থ এই যে, মান্য যেই পরিমাণে পণুপক্ষীর মতো মাত্র 
জীব, সেই পরিমাণে সে প্ররুতির বাধ্য, প্রাণ-বিজ্ঞানের বা বায়োলজির 
নিয়মের অধীন £ সেই পরিমাণেই তাহার পন্ষিব্ভনও হয় না। সে আহার 
চায়, সন্তান চায়, মৃত্যুতে ভয় পায়, সঙ্গম খোজে । কিন্ত মানুষ তো শুধু 
মাত্র জীব নয়, সে আপনার জীবিকা আয়ত্ত করিয়াছে, আধিক জীবন 
গড়িয়াছে। প্ররুতির উপরে সে নানারূপে অধিকার স্থাপন করিতেছে। 
সে অন্ত জীবের মত আহার করে, কিন্তু কত রকমে সে আহারকেই প্রস্তুত 
করে। সেসন্তান চায়, আবার কতকটা সেই ইচ্ছাকে নিয়মিতও করিতে 
পারে। সে মৃত্যুতে ভয় পায়, কিন্তু আবার অনেকাংশে ভয়কেও দুর করিতে 
পারে, _তভূতপ্রেতের ভয়, পশ্ু-শ্বাপদের ভয় কাটাইয়ও মানুষ উঠিতেছে, 
এমন কি, সে মৃত্যু বরণও করে। সে যৌন কামনার অধীন, জরামরণের 
অধীন, কিন্তু তাহাও আবার কত তাবে ছাঁড়াইয়া উঠে, বিচিত্র 
করিয়া তোলে । এই সব কারণেই তাহার পরিবর্তনের অসম্ভব সম্ভাবন! 
ও অবকাশ । জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের জৈবধর্ম বিলুগ্ত হয় না, কিন্ত 
উহ্নার প্রকাঁশভঙ্গী ও শক্তি পরিবতিত হয়,_যাহাতে তাহা জীবনযাত্রার 
বেশি সহায়ক হইয়া উঠে। এইরূপেই জৈবধর্ম মনুষা-প্রবৃত্তিতে পরিণত 
হয়। তাই সেই জীবিকার প্রয়োজনেই যেমন মানগষের আধিক জীবন 
পরিবর্তিত হয়, পরিপুষ্ট হয়, তেমনি তাহার প্রবৃত্তিও আবার বিকশিত 
হয়, বিচিত্র হয়, নুতন ভঙ্গীতে, নৃতন শক্তিতে প্রকাশিত হয়। এই অর্থেই 
মনুষ্য-প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল । মাহুষ শুধু মাত্র জৈবপ্রেরণার বশে চলিলে 
এই প্রকৃতি পরিবতিত হইত না। মানুষের আথিক জীবন না থাকিলে, 
সাংঙ্কতিক জীবন ণা থাকিলে, তবেই থাকিত শুধু তাহার পশু-জীবন-_ 
যাহার পরিবর্তন নাই-_যাহা নিজের পরিবেশকে বদলাইতে পারে না, 
নিজেও পরিবতিত হয় না। কিন্তু মানুষের আধিক ও সাংস্কতিক জীবন 
গঠনের শক্তি আছে বলিয়াই সে মান্য, আর ঠিক সেই কারণেই মানুষের 
প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে (রবে, “বাজে লেখা', লেখক )। 

এই পরিবর্তন অবশ্য জানায় অজানায় নিত্যই ঘটিতেছে। সাধারণত 
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তাহা মানুষের চোখেও পড়ে না। কারণ জীবনযাত্রার এক স্তর হইতে 
আর এক স্তরে মানুষ নিত্য উত্তীর্ণ হয় না। সেইক্বপ বিরাট তাঙগা-গড়া, 
'বিগুল বিপ্লব ঘটে এক-এক যুগে এক-একবার। সেই ষুগ্ান্তরে সমাজের 
'ঘেহাস্তর হয় আর সংঙ্কতিরও হয় রূপান্তর । তাহাতে মানব-প্রকৃতিও 
আপনার বিকাশের পথে আর এক পদ অগ্রসর হুইয়া যায়, আর বিশ্ব-প্ররূতি 
মানুষের বিজয় স্বীকার করিয়া আরও একটু নতি স্বীকার করে। 

এইভাবে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে অনেকখানি । সেই প্রন্তরযুগের 
মান্য আজ আর নাই। শিল্পধুগের মানব এখন সংঘবদ্ধ শক্তিতে 
সচেতন ও সপ্রতিন্ত হইতে চাহিতেছে। কিন্ত ভূলিলে চলিবে না, 
এখনো তবু প্রক্কৃতির একাংশও মানুষ জয় করিতে পারে নাই। আর 
একটি কথা- প্রকৃতির সহিত মাছুষের এই' সংঘাত একেবারেই যেমন 
জন্মগত, তেমনি মনে রাখ! দরকার মানুষও প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। 
বিশ্ব-প্রক্তিরই এক প্রতিকূল শক্তি মানবপ্রকৃতি। প্রকৃতিরই সেই 
বিশেষ একটি প্রকাশ হিসাবে সে দ্ীড়ায় আবার প্ররুতির সহিত ত্বন্দে। 
আর সেই দ্বন্দ চালায় বাহু-পদের সাহায্যে, বিশেষত হস্ত ও মস্তিষ্কের দারা, 
'দেহের স্বাভাবিক বলে-_প্রক্ৃতিজাতকে আপনার প্রয়োজনারূপে পরিবতিত 
করিয়া লইতে । অন্য জীবের এই সব দৈহিক সুবিধা নাই, তাই 
তাহারা প্রকৃতির নিগড়ে বাঁধা। আবার বহিঃপ্রকুতির সহিত এমনি 
প্রয়াসে এমনি ভাবে তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়াই মানব- 
প্রকৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত হইয়। যায় £ নত (2021)) 
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রূপাস্তরের মূলতত্ব 


সমস্ত পরিবর্তনের মূলতত্বটি এইবার জানিয়! লওয়া প্রয়োজন। 
কারণ, সমাজ পরিবতিত হয় ও সংস্কতি পরিবতিত হয়, ইহা না হয় 


২৬ সংস্কতির রূপান্তর 


মানিলাম ? কিন্ত কেন, কি নিয়মে এই পরিবর্তন ঘটে তাহা না জানিলে, 
_কোন্‌ কোন্‌ দিকে মানব-সমাজের পরিবর্তন চলিয়াছে, আর তাই 
সংস্কতির আগামী রূপাস্তরে কোন্‌ বিশেষ চেষ্টা সার্থক হইবে এবং 
কোন্‌ চেষ্টা নিক্ষল হুইবে__তাহা বুঝিতে পারিৰ না। এই ত্য ন! 
কুঝিলে, বুঝিব না কেন সোভিয়েট প্রয়াস সার্থক হুইবে, কেন ফ্যাশ্স্তি 
প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য ; কেনই বা এই লোভিয়েট-প্রয়াসের আবির্ভাব, আর 
কেনই বা তাহার সঙ্গে পুরাতন অগ্ত তন্ত্রের, বিশেষ করিয়া! প্রতিক্রিয়া-নেতা 
ফ্যাশিতস্ত্রের বিরোধ অনিবার্ধ; কেনই বা ফ্যাশিতন্ত্র পরাজিত হইলেও. 
মাকিন-বৃটিশ প্রতিক্রিয়া-শক্তি এখন মূলত সেই ফ্যাশি-নীতিকেই আশ্রয় 
করিতেছে, এবং নৃতন করিয়া আবার পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে ব্যুহ- 
রচনা করিতে লাগিয়া গিয়াছে । এইসব কথা পরিফার হইয়া যায় সত্যতার 
রূপান্তরের মূলতত্ব বুঝিয়া লইলে। অবশ্য এই মূলতত্ব লইয়া বিচার-বিতর্কের 
অন্ত নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ব টিকিয়! 
গিয়াছে। পরে (“বিজ্ঞানের জগৎ অধ্যায়ে) আমরা তাহা দেখিব। 
এখন শুধু তন্বটি জাঁনিয়৷ সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা, অর্থাৎ মানুষের 
ইতিহাসের ধারা, এই আলোকে আপাতত একবার দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট 
হইবে-__বুঝিতে পারিব সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা কোন্‌ দিকে চলিয়াছে। 


বিজ্ঞানের সাক্ষ্য 


মান্ষের সামাজিক জীবন ও মানুষের অন্তর্জগৎ এই সমস্তই যে নিয়ম 
মানিয়া চলে তাহা “আধ্যাত্বিক” নয়, নিতান্তই “বাস্তব” । অবস্ত এই 
বস্তবানের মতে 'মন' যে নাই তাহা নহে ) মনও আছে, তবে তাহা বস্তরই 
এক বিকাশ। বস্তই মূল জিনিস আর পৃথিবী বা মানুষ সবই বাস্তব; কিছুই 
জড় নয়, বস্তও জড় নয়, প্রক্কৃতিও জড় প্রকৃতি নয়-_তাহাও চঞ্চল, 
পরিব্তমান, নূতন নূতন আবির্ভাবের উৎস। 

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে একটি আলোড়ন অনির্বাণ জলিতেছে, 
তাহারই ফলে সেই নূতন নূতন হৃষ্টির আবির্ভাব__ইহাই বিজ্ঞানেরও 
সাক্ষ্য। বস্তপুঞ্জের পঞ্জরে পঞ্জরে এক ঘূর্ণীর হাওয়া লাগিয়াই 
আঁছে-_বৈজ্ঞানিক তাহার সন্ধান দিয়াছেন। উহার নিতা নৃতন তথ্য 
তাহারা আবিষ্কারও করিতেছেন। বিশ্বের মূল উপাদান খৃ'জিয়া তাহারা 


সংস্কতির গোড়ার কথা ২৭ 


একদিন পাইয়াছিলেন-_ইলেক্ট্রন ও প্রোটোন; এখন আরও সন্ধান 
পাইয়াছেন নিউট্রন, প্জিট্রন, মিসোট্রন (মসন), এবং সম্ভবত নিউটউিনোর। 
এই সব উপাদানের সংঘর্ষে জন্ম হয় নব নব বস্তর। অবশ্ত সেই 
নূতন আবির্ভাবের বুকের মধ্যেও গুপ্ত থাকে সেই. চিরস্তর দ্বন্ব। তাহাই 
আবার ক্রমে ফুটিয়া বাহির হয়, আবার বাঁধে সংঘর্ষ, আর তাহার সমাধান 
হয় নৃতনতর আবির্ভাবে । এমনি করিয়া দ্বন্দে-সমন্বয়ে চঞ্চল বস্তু আপনার 
অস্তত্বন্দের তাগিদে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। যথা হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন কণিকার ঘন্বে হঠাৎ দেখা দেয় জল। অলকে শুধু 
হাইড্রোজেনও বলা যায় না, অক্সিজেনও বলা যায় না? দুই-ই উহাতে 
আছে, কিন্তু উহাও একটা নৃতন বস্ত। আবার জলও ফুটিতে ফুটিতে এক 
সময়ে বাম্প হইয়া হঠাৎ উড়িয়া যায়। জল ও তাপ মাত্র নয়, বাম্পও 
আবার একটা নূতন বস্ত। বস্ত-চাঞ্চল্যের মূলে আছে এই ছ্ন্ব, আর 
আত্যন্তরীণ সেই ছন্দে বশে বস্ত এমনি করিয়া বাড়িয়া চলে; কণিকার 
পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে ( 0081200805৩ ০282৩ ) শেবে পুরানো 
বস্তই একেবারে নূতন ধরণের, নূতন গুণযুক্ত ( 8811080৩ ৫1.88৩ ) 
বন্ত হুইয়া উঠে; আর সেই নূতন বস্তর মধ্যে তখনকার মতো 
মিলাইয়া যায় পুরানো বিরোধ । কিন্তু দ্বন্ইই যখন মূল ধর্ম তখন 
এই নিয়মই অনুসরণ করিয়া নূতন বস্তও নূতনতর হুইবে। হইতেছেও 
তাহাই। শুধু পুরাতন হইতে নূতন, বা নূতন হইতে নৃতনতর ধাপে 
সে সমুত্ীর্ণ হয় আকশ্মিক রূপে-একটু বড় রকমের বাধা ডিাঁইয়া--এক 
উৎক্রান্তিতে (1522 )খ মানুষের সমাজে এই উৎক্রান্তিরই নাম- বিপ্লব । 
ইহারই বশে হয় বিরোধের বিনাশ, নৃতনের আবির্ভাব" আবার নূতনের 
বুক ফাটিয়া নৃতনতরের জন্ম। ইহাই 'দ্বান্বিক বস্তবাদ”, ডায়েলেক্টিকাল 
মেটিরিয়ালিজম্‌। মানবের ইতিহায়েও এই বাস্তব সত্যেব প্রমাণ মিলে ; 
এ জন্যই ইহাকে আবার বলা হয় “রতিহাসিক বস্তবাদ" হিষ্টোরিক্যাল 
মেটিরিয়ালিজম্‌। 

বস্তর বুক চিরিয়া এমনি এক পরম মহৎ বিপ্লব ঘটে যখন 
পৃথিবীতে প্রাণবীজ বস্তকেন্ত্রে জন্মাইল-_যাহাকে প্রাণবিজ্ঞান নাম দিয়াছে 
প্রোটোপ্লাজম্‌। বন্ত হইতে প্রাণ_দূরত্বটা ভাবিলে আজ সংশয় জন্মে 
বটে, কিন্তু প্রোটোপ্লাজম্‌ বস্তর বড় নিকটবর্তা। একবার প্রাণের 


২৮ সংস্কতির রূপান্তর 


আবির্ভাব হইলে পর ঘ্বম্বমূলক বস্ত-প্রগতির যে. ইতিহাস শুক হইল, 
ডারউইনের শিখ্যবর্থের কল্যাণে তাহা সুবিদিত, এবং আজ অবিসং- 
বাদিত। প্রাণীর জীবন-সংগ্রাম চলিল। তখনো! কিন্তু প্রাণী অচেতন। 
সেই অচেতন প্রাণীর জগতে শেবে হঠাৎ চেতন প্রানীর আবির্ভাব 
হইল__যে চেতন প্রাণীর চরম নিদর্শন মাহগষ। কিন্তু চেতনাহীন প্রাণী 
হইতে এই যে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্থি-_প্রাণীজগতে উহাও আর 
'এক স্থুবুহৎ বিপ্লব। এখানেও হয়ত আবার আমাদের মনে সংশয় হানা 
'নেয়। কিন্ত প্রাণী হইতে ক্ষীণ-চেতন, প্রায়-অচেতন ও অচেতন 
প্রাণীদের ক্রম-পর্যায় বাহিয়া নামিলে কথাটা অসম্ভব মনে হয় না। 
বন্ত-বিকাশের শেষ দান কিন্তু মাহ্থষের এই ক্রম-পরিষ্ফুট চৈতন্য 
_যাহার বলে সে বস্তর উপর নির্ভরশীল হইয়াও বস্তকে আপনার দাস 
করিয়া লইতে শিখিতেছে ; প্ররুতির নিয়মে বাধা হুইয়াও প্রকৃতিকে 
বন্দিনী করিতে শুরু করিয়াছে । কিন্তু তবু তাহার বুকে সেই চিরস্তন 
্বন্ব, বিরোধের নব-নব সৃ্র তাহাঁরও সমস্ত স্ঙির মধ্য দিয়া অন্ুস্যত 
হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সত্যতা-সংস্কতি সংঘাতের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, নৃতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়। আর এই 
উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সংকট ( 0783৪ ) এবং বিপ্লবের 
€ 2৩%০[৫ ) পথ, ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য। 'অমিট্রায়ের' 
বেনামীতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এমনি ধরণের কথা আমাদের জানাইয়া- 
ছেন তাহার অনবদ্া ভাষায়--যদিও রবীন্দ্রনাথ ছন্দমূলক বা বিপ্লবী 
বস্তবাদে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন £ “মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে 
দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকন্মিকের মালা-গাথা। 
সষ্টির গতি চলে সেই আকন্মিকের ধাকায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের 
পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে |” 


ইতিহাসের সাক্ষ্য 
বিশ্বনিয়মের পৃর্বোর্ত মূলনুত্রটি ধাহারা না মানিতে চান তাহা'রাও 
এইরূপে স্বীকার করেন, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ বিপুল উৎক্রান্তির 
সাক্ষাৎ মিলে। মাছছুষের ইতিহাসের তলায় কোন্‌ শক্তি জমিয়া উঠিয়া 
তাহাকে এমনি করিয়া ঠেলিয়! ঠের্লিয়া দেয়, বস্তপ্রগতির শুত্র না জানিয়াও 


সংস্কতির গোড়ার কথা ২৯ 


তাহার আতাস পাওয়৷ যায়। শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা , 
অনুসরণ করিলেও যে তত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহাই যথেষ্ট। দেখিয়াছি, 
মানুষের ইতিহাস মূলত গুরু হয় তাহার জীবিকা-প্রয়াসপ হইতে; কিন্ত 
একটু পরেই তাহার ইতিহাস হুইয়া উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস। 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সেই মূলত প্রচ্ছন্ন বা! প্রকান্ত শ্রেণী-বিরোধের 
কাছিনী, ছম্ঘমূলক প্রগতির কাহিনী । 


প্রাণীবিজ্ঞানের ধাহারা ছাত্র তাহারা জানেন, সাধারণ জীবের 
প্রাণধারণের অন্ঠ নিজ নিজ পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশ-বিজ্ঞানই 
(2£৩1১৪০) জীবজগতের বড় শান্্। কিন্তু মানুষের বেলা এই পরিবেশ- 
বিজ্ঞান মানুষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হইয়া হুইয় দাড়াইয়াছে অর্থ- 
বিজ্ঞানে । 78০০1০৪ঠর স্বীন লইয়াছে 12০00702010) ইহার স্চনা 
হইয়াছে সেদিন যেদিন মানুষের আদিপুরুষ উন্নত দেহ লাভ করিল, খাড়া 
হইয়! দাড়াইতে শিথিল, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিল দুইখানি কর্মক্ষম হাত ; উন্নত 
মস্তিষ্ক, উন্নত দৃষ্টিশক্তি ; তারপর মননশীল মাছুষের ( হোমো সেপিয়ান্‌) 
পক্ষে ছুই হাত ও মস্তিষ্ষের সঘ্যবহার তখন সম্ভব হইল। তার দৈহিক 
গঠনের বলে নিজের জীবন সংস্থানের অবলম্বন (£052099) সে নিজে উৎপন্ন 
করিতেই অপরোক্ষভাবে মানুষের জীবন-যাত্রার বস্ত-উপকরণও 


( াগতেত2] ) উৎপর হইল। "পা ৮৩০00 016তিভিমেন৪তে 
(10620961569 00) 22208195৪06 06942 09 0100006 60612100623 
00 80153:966065) ৪ 900 91101 18 ০0100100160. 07 0৩1 005531০৪] 
01881158100 টি 0০015015001 20629 0 5১৫19061705 লে) 
1791-50109 17:০00০৩ (135 209522] 16 13616 (9752) 14201069 
--7৬915-1500619)। 


সংস্কৃতির গোড়াকার কথা তাই জীবিকা, অর্থাৎ আধিক উদ্যোগ । সেই 
জীবিকার তাড়নায় মান্য তাহা আয্ত্ত করিবার উন্নততর উপায় 
সর্বদাই খোজে, সমাজ তাহার আঁধিক বনিয়াদ বারে বারে বদলায় ; কা'রণ 
প্রত্যেক ব্যবস্থার মধোইতো নুক্কায়িত তাছে বিরোধের বীজ । এক-একটা 
ব্যবস্থা চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে তাই সমাজের মধ্যে উৎপাদন-শক্তির 
(6০:০৪ ০৫ 6:০9450000) তেজ এত বাড়িয়া যায়, তাহা! এত প্রবল হয় যে, 
তখন পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থাৎ পরম্পরের উৎপাদন-সম্পর্ক 


৩৩ সংস্কৃতির রূপাস্তয় 


(01০00802 16150055) আর সেই উৎপাদন-শক্তিকে সেই সমাজ- 
কাঠামোর যধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেই দ্বন্ব বিশ্ববস্তর 
'অস্তনিহিত রূপে দেখিয়াছি, তাহাই এই ক্ষেত্রে উৎপাঞ্ধন-শক্তির ও 
উপাদদান-সম্পর্কের ছন্ন্ধপে দেখা দেয়। কিছুতেই কিন্তু পুরানে! ব্যবস্থা 
আপনার বিনাশ বা বিলোপ চায় না, নৃতনকে সে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা 
করে। প্রতৃশ্রেণী তাহাদের অধিকার ছাড়ে না, নৃতন শক্তিধর শ্রেণী 
বিপ্লবের দ্বারা তাহা কাড়িয়। লয়, প্রভৃর শ্রেণীতে উঠিয়৷ গিয়া নিজেদের 
উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত করে। এইরূপে বারবার নূতন শ্রেণী জয়ী হয়, 
পুরাতন প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হুইয়া যাঁয়। অবশ্, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
সেই পুরানো শ্রেণীর অনেক হুষ্টিও চুরমার হয়-__তাহার ধ্যান-ধারণা, 
ভাবনা-চিন্তা, সাহিত্য, স্ুকুমার-কলা, রস-নিদর্শন, যাহা কিছু সৌধ- 
শিখরের মুকুট-শোভা, সমাঁজ-সভ্যতার পরম গরিমা! উপায় নাই, তাহার 
ভিত্তিই যে টলিয়! গিয়াছে। সাত্বনা এই যে, নূতন ভিত্তি গড়া হইতেছে; 
আর তাহা গড়া হইতেছে উন্নততর ভূমির উপর । আর পুরানে সংস্কৃতি 
- তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার বাস্তব ও মানসিক হুষ্টির সারবস্ত ও 
শৃষ্টিকল| নৃতন অ্টারা আয়ত্ত করিয়! লইয়াঁছে--তাহ! বিলুপ্ত হইবে না, 
মিশিয়া নবায়িত হইয়া উঠিবে, নতুন হ্ৃট্িতে, রূপে সম্ত্রীবিত হইবে। 
সমাজ এক ধাপ উচুতে উঠিয়া আবার কিছু দিনের মতো স্থির হইবে, 
গড়িয়া! উঠিবে নূতন আঁধিক ব্যবস্থায় তছুপযোগী মাঁনস-সম্পদ ; হইবে 
পুরানো সংস্কতির রূপাস্তর | 


ইতিহাসের মুখ্যরূপ 


মোটামুটি মান্ধষের ইতিহাস এই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের 
দ্বন্দের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির ইতিহাস--আর তাই ইহার অনেকটাই শ্রেণী- 
বৈষম্য ও শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস। পুবাতত্বের, নৃতত্তবের ও সমাজতত্ত্বের 
গবেষকদের হাতে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে । আমরা অবশ্ত সাধারণ- 
ভাঁবে শুনি-_-নানা কারণেই মানুষের ইতিহাস নৃতন নূতন রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে । যেমন, হয়ত কোন রাজার খেয়ালে, কোনো বহিঃশক্রর 
আক্রমণে, কোনে! ধর্মপ্রচারকের ধর্মগ্রচারে । তমছ্যায়ী রাজা-রাজড়ার 
রাজ্যারোহণ বা রাজ্যচ্যুতি দিম্মা আমর! ইতিহাসের কাল নির্দেশ করিয় 


সংস্কৃতির গোড়ার কথা ৩৯ 


থাকি; কিংবা কোনো রাজবংশের রাজ্যপ্রাপ্ডিএবা কোনো বিশেষ শক্তির 
রাজ্যাধিকার দিয়া ইতিহাসের যুগবিভাগ করি-_বলি,, আকবরের আমল 
কিংবা! হিন্দ-রাজত্ব বা মুঘল-ধুগ। এসব একেবারে মিথ্যা নয়, তাহ! 
'জানি, _কিস্ত তথাপি আবার মনে রাখা দরকার, এ সব গৌণ। এসবেও 
ইতিহাস প্রভাবিত হয়, কিন্ত ইতিহাসে মুখ্য প্রভাব আধিক অবস্থার, 
আর তাহারই জন্ত ইতিহাসের মুখ্যরূপ শ্রেণী-সংগ্রীম। 

বিশ্বচরাচরের এই বৈজ্ঞানিক মুলতত্বটি বুঝিয়া লইলে সংঙ্কতির মূল 
উপাদান ও উহার রূপাস্তরের নিয়ম সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। 
'গোড়াতেই দেখিয়াছি__মান্থষেরই সংস্কতি আছে, কারণ মাছুষ জীবিকার 
পথ আবিষ্কার করিতে পারে। মানে, মানুষের একট! আধিক জীবন 
আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হুইয়াছে। সংস্কৃতির 
বনিয়াদ তাহার আধিক অবস্থায় । 


ংস্কৃতির তিন অঙ্গ 


কিন্তু তাই বলিয়৷ সংস্কৃতি শুধু মাত্র যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যান- 
বাহন বুঝায় তাহা নয়। শুধুমাত্র যে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় 
তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানল-সম্পদও বুঝায়-_চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, 
ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়”+_তাহাঁও আমরা জানি। আসলে বাস্তব 
ও মানসিক সমস্ত “কৃতি” বা স্ষ্টি লইয়াই সংস্কতি-_মান্গষের জীবন-সংগ্রামের 
মোট প্রচেষ্টার এই নাম। 

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের 
অবলম্বন আছে, দেখিতে পাই? 

প্রথমত উহার মূল তিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ 
(709009] 20529 ) ) ধ্বিতীয়ত, সংস্কতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার 
বাস্তব ব্যবস্থা (9০০12 30:0০08:5 )$; আর তৃতীয়ত সংস্কতির শেষ 
পরিচয় মানস সম্পদে-উহা! এই হিসাবে সমাজ-সৌধের 'শিখরচূড়া” মাত্র 
(58052300060 )। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি 
কাল্চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধ 
সত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার মানে কাব্য, 
গ্রান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন ব। বিজ্ঞান পর্যস্ত, তাহাঁও তেমনি আর 


৩২ সংস্কতির রূপান্তর 


একটি অর্ধ সত্য। কথা এই যে, উহা সমাজ-নেহের শুধু লাঁবগ্য-ছটা৷ 
নয়, তাহার সমগ্র বূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কতির 
পরিচয়_-এইটিই আসল কথ!। 


সমাজের রূপ--উপাদানের দান 


সমাজের পরিচয়ও অবশ্য আমরা! আবার জাতি বা ধর্ম দিয়া নির্দেশ 
করি। কিন্তু একটু পিইনে দৃষ্টিপাত করিলেই যখন এই সব জাতির ও 
ধর্মের ঠিকান| দুর্লভ হয়, তখন সমাজকে আমরা চিহ্নিত করি বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে--তখনকার দিনের জীবিকার উপাদান (75803 ০৫ 11510) দিয়াই 
তখনকার সমাজের পরিচয়। যেমন আমরা বলি প্রস্তর যুগের মান্গুষ-_ 
্রন্তরের ছুরিকা, বল্লম এবং কুঠার ও তীর ছিল ইহাদের জীবিকার অস্ত্র; 
বর্ণ ও তাম্মধুগের মানুষ-_প্রস্তর ছাড়াও এই সব ধাতুর ব্যবহার তখন 
ইহারা শিখিয়াছে; শেঁষে বলি লৌহযুগের মান্ুষ__লৌহের উপকরণ ইহারা 
ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই সব মানুষের ধর্ম বা জাতি কি ছিল 
জানি ন| ? কিন্কু বুঝি ইহারা! কি উপকরণ দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত; 
আর সেই সব উপকরণের নামেই তাহাদের তখন নাম দিই, এ উপাদান 
হইতেই তাহাদের সমাজের রূপ চিনি । . 


সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব--উপকরণ 


আমাদের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই প্রস্তর যুগের বা তাম-প্রস্তর যুগের 
বা লৌহ ষুগের মানুষ ছিল “অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপদান তবু 
তাহারা আয়ত্ত করিতেছে, পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদানের স্বত্রে ভাবভঙ্গী 
ছাড়াও অন্তন্নপ প্রণালী (কঠধবনি) আয়ত্ত করিয়া ফেলিযাছে, বিশেষ বিশেষ 
অর্থে এক-একটা শব্ধকে প্রযোগ করিয়া “ভাষা” নামক অস্তুত মানস-সম্পদেরও 
অধিকারী হুইয়াছে; এক কথায় এই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক 
অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের গণনায় 
তাই তাহাদদেরও "সভ্যতার নাম আছে; উপাদান দিয়াই সেই নাম 
স্থিরীরূত হয়। কাঁরণ ইহাদের সভ্যতার সাক্ষ্য, উহার বিচারের উপাদ্দান-- 
ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ইহাদের আহার্য ও পানীয়-পাত্র, ইহাদের শব-সৎকারের 
ব্যবস্থা প্রভৃতি । এইসব বন্তরই "আমরা সন্ধান পাই এখনো, অন্য উপায়ে ইহাদের 


সংস্কৃতির গোড়ার কথা ৩৩ 


কথ৷ জানিবার পথ নাই। প্ররত্বতাত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
রূপও (টাইপ.) চিনিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই 
কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরণের (টাইপের) উপকরণ মিলে তাহার 
একযোগে তাহারা নাম দেন সেই “কালচার বলিয়া । যেমন সোয়ান নদীর 
উপত্যকার 'সোয়ান্‌ কালচার'-__পাথরের একট! বিশেষ ধরণের কৃতি তাহাতে 
দেখ! যায়। 

এই সব বাস্তব উপকরণ হইতে আবার ইহাদের সামাজিক বা মানসিক 
গঠনেরও একটা আতাস আমরা লাভ করিতে পারি__আহার,*শিকার প্রভৃতি 
একই উদ্দেস্ত সাধনে উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু উপকরণের নির্ঝাণে 
ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক এঁতিহথও হয়ত এক-একটি 
অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। তাহার অগ্ুসরণ করিয়াই সেই বিশিষ্ট 'টাইপের' 
ছবি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রন্থতি নির্মাণ চলে। এই সামাজিক 
এঁতিহের আভাদও তাই উপকরণে নিহিত থাকে । আল্তিমারা ও দর্দঞর 
গুহা-চিত্র এই কারণেই এত গবেষণার বস্ত। কারণ, মানুষ ও তাহার 
জীবিকার উপকরণ, এই ছুই যেমন মানুষের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার 
বস্ত, তেমনি সে উপকরণের গ্রয়োগ-সৌকর্ষের জন্ত মাছ্ষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে-_-জীবিকার দায়ে মান্ছষে মান্ষে যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্তাস 
গঠন করিয়া চলে,_তাহারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর 
জীবন-যাত্রায় পরস্পরের সম্পর্ক, উহা দিয়াই সমাজের মুখ্য পরিচয় ; 
ধর্ম, জাতি এই সব দিয়া সমাজের নামকরণ এই জন্তই অবৈজ্ঞানিক । 


ছিতীয়*অবয়ব- সামাজিক রূপ 


কিন্তু প্রশ্ন হইবে উপকরণ হইতে না হয় উৎপাদণ-প্রথা অনুমান কর+ 
গেল, আধিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অন্যান করা গেল, কিন্তু উহ" 
হইতে সেই সমাজের মাছুষের মনের হিসাব পাওয়া যাইবে কি করিয়া ?' 
ইহার উত্তর এই যে, মানুষের মানসিক হ্ৃ্টি যেখানে পাইনা, সেখানেও' 
মান্থুষের মানসিক গঠনের একটু পরিচয় তাহার জীবনযাত্রার উপৃকরণ' 
হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যেমন, যে মান্য পাথরের অস্ত্র 
দিয়া শিকার করিয়! খাইত, বুঝিতে পারি তাহারা দল বীধিয়া দুর্বল বা; 


৩৪ সংস্কতির রূপান্তর 


দ্ধ পণ্তকে ভাড়া করিত, তাহার! সকলে মিলিয়৷ দল বীধিয়া খাইত, 
শিকারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের মনে -ক্ষুধা, পণ্ড, শিকার, 
দল-_এই সবই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু যে মানুষ কৃষি আবিষ্কার করিয়াছে 
তাহার মনে নদী, মেঘ, খতু, জমির মালিকানা এ সবই হইবে বড় চিন্তা, 
আশা-আকাজ্ষার বড় বিষয়। মাচ্ুবের মানসিক গঠনের অবশ্ত আরও 
বেশি পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সামাজিক ব্যবস্থা হইতে-_তাহার 
পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার-বিচার, উৎদব-অনুষ্ঠান জানিলে । 

যে মানস সম্পদকে আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলিয়া থাকি, যেমন, 
দর্শন,কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান,_যেই যুগে মান্থষের সেই সব রূপের খোঁজ পাই না 
সেখানেও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ অন্গমান করিতে পারি-_প্রথমত সে যুগের 
জীবন-যাত্রার উপকরণ হইতে, দ্বিতীয়ত তাহার সামাজিক রূপ হইতে। 
কোন যুগে জীবন-যাত্রা তাই কি কি উপকরণ দিয়া নির্বাহ হইত, তাহা 
জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সে বুগের সংস্বাতি কি স্তরে পৌঁছিয়াছিল। 
জীবন -যাত্রার উপকরণ দিয়া প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুমান 
করিতে পারি, কতকটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। 
যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্য প্রস্তর বুগের (নিয়েন্ডারথাল) 
মানুষও মৃতসম্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধিতে খাগ্-পানীয় রক্ষা করিত ; অর্থাৎ 
বুঝিতে পারি--মান্থষ মরে না", 'অমর' এন্সপ একটা ধারণা সেই পঞ্ধাশ ' 
হাজার বছরের আগেকার মানুষের মনেও জন্মাইয়াছে। শুধু তাহা নয়, লাখ 
থানেক বৎসর পূর্বকার মাহষ তাহার পাথরের অস্ত্রশন্্রকে এমন করিয়া 
সযত্বে পালিশ করিত যে দেখিয়া বুঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, 
নিজের মনেও জিনিসটি সুন্দর করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিত। তারপর 
দেহসঙ্জা, প্রসাধন প্রন্থতিতে "অসভ্য" মানষের এই মানসিক ভাবনা- 
ধারণার রুচি-রীতির অনেক হদিসই পাওয়া যাঁয়। কিন্তু উপাদান 
অপেক্ষাও মানবের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক 
রূপে। যে যুগে আসিয়া সংঙ্কতির এইরূপ এতিহাসিক উপাদান মিলে, 
অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থা জানা যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু 
মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়া সত্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। 
সেখানে সমাজের সেই বিশেষ ব্প দিয়াই সেই সংস্কাতিরও নামকরণ 
করা আরম্ভ হয়। যেমন পশুচারিক (58360721) সভ্যতা, ক্ৃবিমূলক 


সংস্কৃতির গোড়ার কথ ৩৫ 


(৪2০01) সত্যতা । অবশ্য, এই সব সত্যতার বা সংস্কৃতিরও 
আরও স্তর-বিভাগ করিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই 
আবার নূতন নূতন স্তর ক্রমশ দেখ! দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ 
বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তর-তেদ্দের মুলেও 
আছে জীবিকার্জনের নৃতন প্রয়োজনের চিরস্তন তাগিদ । 

07৩ 806018] 10920৩10716 019 00100 (0৩৩62 
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01920151953 005 41605:505 6300521 ৩3০013 ০০7 006 
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কোনো ধুগের উপকরণ কি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া সে যুগের 
মানুষ জীবন-যাত্রীর পথে অগ্রসর হুইতেছে, উপকরণের প্রয়োগের সেই 
সেই বিশেষ পদ্ধতি হইতেই সে বুগের সংস্কৃতির স্তর নির্ণীত হয়। 


শেষ অবয়ব-_মানস সম্পদ 


কিন্তু যেখান হইতে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ সেখান 
হইতে সংস্কৃতির মানস-সম্পদেরও প্রায়ই আমরা সন্ধান পাই। আচার 
অস্ুষ্ঠানের বোঝা বহিয়া কখনও চিত্র, কখনও গান, কখনও কোনো 
মৃততি বা বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে সেই যুগের মানস-ইতিহাস খুলিয়া দেয় । 
নিজেদের সংস্কতি-বিচারে আমাদের সামাজিক ও আঁধিক বিস্তাসকে 
আমর! বড় মনে করিনা বটে, কিন্তু যখন এইসব প্রাচীন বা আদ্দিম জাতির 
এই গীত-গান, নৃত্যের বা *চিত্রের হিসাব লই, তখন আমরা উপলব্ধি করি 
সেই সব মানস-সম্পদ তাহাদের জীবনযাত্র। ও জীবিকা-প্রণালীর সঙ্গে 
কত ঘনিঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান নাচ, বা কৃষিজীবীর 
গান নাচ তাহার পশুপালন বা তাহার কৃষিকার্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
-সম্পকিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যাঁয়িকা, 
এইরূপ জীবিকা-প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবেই রচিত হহয়াছে ৷ এসব 
মানস-প্রয়াসে তখনকার জীবিকা-প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কৃতি 
পূর্ণতর হুইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে কডওয়েল রচিত ইল্যুশন্‌ এও রিয়েলিটি 
নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য )। 


৩৬ সংঙ্কতির রূপাস্তর 
পরস্পরের সম্পর্ক' 


বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন জীবিকার নূতন উপকরণ আবিষ্কার করাতে 
জীবন-যাত্রা অগ্রসর হইয়াছে,_তাহাতে সমাজ-সম্পর্ক নৃতন হইয়াছে, 
উন্নত হইয়াছে, আর উহ্ারই ফলে মানসিক ক্ষেত্রে নূতন চেতনা, নূতন 
চিন্তা, নূতন স্থষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে_তেমনি আবার মানসিক ক্ষেত্রের 
সেই নুতন চেতনা, নূতন চিন্তা, নূতন হৃষ্টিও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার 
নৃতনতর উপকরণ আবিষ্কারে ও নৃতনতর বাস্তব স্যঙ্টিতে যান্ধষকে প্রবুদ্ধ 
করিয়াছে, তাহার সামাজিক জীবনযাত্রাকেও প্রন্ধপ হৃপ্ির পক্ষে নৃতন- 
ভাবে বিন্যাস করিতে প্রেরণা দিয়াছে । এইভাবে বাস্তব সৃষ্টি ও মানস- 
সৃষ্টি পরম্পরের সহায়ক হইয়াছে, সক্রিয়ভাবে এক ক্ষেত্রের হি অন্য 
ক্ষেত্রের সৃষ্টিকে পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে; তাহাতেই আবার সমস্ত সংস্কৃতি 
উরত, ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে, থামিষা থাকে নাই, বাডিয়াই 
চলিয়াছে। 

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ আর মানসিক সম্পদ 
এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতিধুগে 
সেই ধূগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। 

উপমা দিলে বলা যায কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রত্ৃতি 
মানসিক সম্পদ যেন গাছের ফল ফুল) সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও 
তাহার শাখা প্রশাখা) আর জীবিকার উৎপাদন-প্রথা যেন সেই গাছের 
মূল। যুলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক ভূলিবার পয়। ফুল যে মিথ্যা, এই 
কথা.মনে করিলেও ভুল হইবে; আবার মূল ও কাণ্ড হইতে তাহাকে 
একেবারে নিঃসম্পফিত বলিয়৷ মনে করিলেও ভূল হইবে। মূল যেমন 
ফুল নয়, ফুলও তেমন আকাশে ফোটে না। আর একটা উপম] লওয়া 
যাইতে পারে__উৎপাক্গন-প্রথ! যেন গৃহের ভিত্তি; সমাজ-সম্বন্ধা যেন 
তাহার নিম্নতল বা গ্রাউও প্ল্যান, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রসৃতি 
মানসিক স্থৃট্টি যেন সে গৃহের কাকুকার্ধধচিত উপরতলা, বা সৌধ- 
চূড়া। দুর হইতে দেখিলে উপরতলার ব্ূুপেই আক্ষ্ট হইতে হয় প্রথম, 
তারপর নিম্নতলের দিকেও দৃষ্টি যায়। কিন্ত ভিত্তির কথা স্মরণ না 
রাখিলেও তো ভূল হইবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যে, আসল কথাটা 


সংক্কতির গোড়ার কথা ৩৭ 


হইল এই যে, অবয়বের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির গভীর যোগ 
আছে; দে যোগ সক্রিয় যোগ; আর উহ্থার সমস্ত মিলাইয়া যে একটি 
রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাই সংঙ্কতি-_-ফল-ফুল-তর1 বৃক্ষ বা নানা-কক্ষ- 
সমস্থিত প্রাসা। অবশ্ত এইসব উপমায় একটা ভুল ধারণা হইতে 
পারে--গাছ বা গৃহের মত সংস্কৃতি বুঝি স্থাধু, নিশ্ল। কিন্তু আমরা 
প্রথমেই দেখিয়াছি, মানুষ প্রক্কতির সহিত সংগ্রামে একটু একটু করিয়া 
জয়ী হইতেছে--আর সংস্কৃতি তাহার সেই যুদ্ধের অস্ত্র আবার সেই 
যুদ্ধেরই বিজয়-নিদর্শন ? মানুষের সেই জীবন-যুদ্ধ যেমন নৃতন নূতন রূপে 
অগ্রসর হইতেছে, তাহার সংস্কতিও তেমনি রূপান্তরিত হইতেছে। 
মান্নষের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই তাহার সংস্কতির এই রূপান্তরের 
ধারাও সুম্পষ্ট হইয়া উঠে। 


গ্রন্থপঞ্জী 
মাক্সায় দর্শন_-সরোজ আচার্য 
ঘবন্বমূলক ও এ&ঁতিহাসিক বস্তবাদ-_জোসেফ ট্রালিন 
বাজে লেখা- লেখক 
[150০2152171 10661211৩00-৯15%-508615, 
থা 2151055 1710896]1শ্শ৮0302৫92 01511৩, 
[11851910 200 0১৩511--৮০ 01869 01551 0০5 04%/911. 
101515001021 ১1506018119 00. 55058 ০10 
/৯00-19 ৪10118--5055515, 
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ইতিহালেলল ভুমিক্কা 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস মানুষের জীবিকোপায়ের হিসাব মতে! 
যুগে যুগে বিভক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক এ্রতিহাসিক সেই যুগখুলির মোটামুটি 
পরিচয় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতে পারেন। সেইসব ধুগের নাম- 
করণ হইয়াছে সেই-সেই ষুগের বিশেষ জীবিফা-অবলম্বন ও উৎপা্দন-প্রথ! 
হইতে । সংস্কতিরও নামকরণ অন্ুরূপই হইবে । অবশ্য এইসব যুগ 
একেবারে পরম্পর-বিচ্ছিন্ন নয় ; অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুই তিন যুগেরই 
উপায়-উপকরণ রক্ষিত হয়। কিন্তু যুগের নামকরণ হয় কোন্টি কখন মুখ্য 
তাহা হইতে ; প্রাচীন প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, তামা, লৌহ ইত্যাদি 
বাস্তব হাতিয়ার হইতে । না হুইলে প্রীচীনতর যুগের চিহ্ন ও আধুনিকতর 
যুগের চিহ্ন অনেক সমাজেই পাশাপাশি খুঁজিলেই পাওয়া যায়। আমাদেব 
দেশেই তো তাহা আছেঃ; আদিম টৌডা, ভীল, সিংহলের বেড্ড! প্রন্থৃতি 
জাতি হইতে নবজাত টাঁটা-বিড়লা প্রভৃতি ধনিক-শ্রেণী পধস্ত এই 
দেশেও আছে। তাই দেখিতে হইবে সমাজে কোন ধবণের যন্ত্রপাতি ও 
উৎপাদন-প্রথা কখন মুখ্য । 


প্রস্তর যুগ-_ প্রাচীন প্রস্তর যুগ 


মাছষের ইতিহাস বহু বৎসর পর্যন্ত প্রায় প্রানরের (1১০2010133) 
ইতিহাস। চীনে, জাভায়, টাঙ্গনায়িকায় (আফ্রিকা! ), জার্ধানিতে ইহাদের 
করোটি ও নানাচিন্ন পাওয়া গিয়াছে । তাহার পরে জন্সাইল “হোমো 
সেপিয়ান্‌” বা! সঙ্ঞান নৃজাতি। 

প্রস্তর যুগই এই মানবের ইতিহাসের প্রথম যুগ--তাহার ছুই ভাগ। 
প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নৃতন প্রস্তর ধুগ। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে প্লেইষ্টোসিন্‌ 
যুগ তখন মোটামুটি চলিতেছে । 

প্রাচীন প্রস্তর যুগের কাল নাকি প্রীয় লাখ ছুই বসর। পাঁচ লক্ষ 
বা আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে নাকি তাহ! আরম্ভ হইয়াছিল, অবশ্তা এই 
দীর্ঘকালের আবার আদি, মধ্য প্রভৃতি ভাগ আছে। ইহার মধ্যে নানা 
প্রাকৃতিক বিপর্যধ ঘটিয়াছে, তাহা! মনে রাখা দরকার । ততদিন" মানুষ 


ইতিহাসের ভূমিকা ৩৯ 


পাথরের করকুঠার ও ছুরি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র চাছিয়া তৈয়ারী করিত) 
ছোটি ছোট দলবদ্ধ হুইয়। শিকার করিত) শিকারের পস্ত আগুনে 
পুড়িয়া ঝল্সাইয়া লইত, সবাই মিলিয়া-মিশিয়া ফলমূল ও মাংস খাইত। 
নদী ও ধমুদ্র হইতে মাছও তাহারা ধরিতে শিখিয়াছিল কিন্ত মোটের 
উপর খাদ্য তখন বড় অনিশ্চিত। বহু কাল যাবত অন্ত প্রাণীরই মত মাছুষ 
খাগ্ কুড়াইয়৷ লইত, “সংগ্রহ করিত'। মন্্যান এই ধুগট'কেই বলিয়াছেন 
স্তাতেজারি'র বুগ। বাংলায় “অসভ্য” ন| বলিয়৷ ইহাকে বলা ভালো “নিষাঁদ 
সমাজের" ধুগ। মানুষের না ছিল তখন পরিবারের চিহ্ন, না সম্পত্তি । কাজে 
কাজেই সমাজ-দম্পক ছিল জীবিকাগত আর মানসবোধও তেমনি, শ্রেণী- 
বিভাগও তখন এই আর্থিক গড়নে প্রথম দেখা দেয় নাই-_তাই এই অবস্থাকে 
আদিম সাম্যতন্ত্র বলা হয়। পনের কুড়ি জনে এক সঙ্গে শিকার করে খায়) 
মেয়েরা কুটনা কুটে, শিশ্তপালন করে । তবু ইহারই শেষারধধে এই নিষাদ- 
জীবনেও ওরিগনেশিয়ান হইতে ম্যাগ ডেলিয়ান স্তর পর্যস্ত সংস্কৃতি বার 
পাঁচেক রূপান্তরিত হয়। এইসব স্তরের মাছষ যে লুপ্ত হুইয়! গিয়াছে তাহা 
নয়। এখনো মালয়ে, মধ্য আফ্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়, মেরু প্রদেশের 
অপেক্ষাকৃত ছুর্গম অঞ্চলে এরূপ স্তরের মচুষূশ্গোষ্ঠী বাঁচিয়৷ আছে, তাহ! 
মনে রাখ! উচিত। অবশ্ত এই জাতীয় প্রন্তরাস্তর শ্তধু ইউরোপে, আফ্রিকায়, 
এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ভারতে ও পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায়ও পাওয়া 
গিয়াছে তাহাও ম্মরণীয়। 


প্রাচীন প্রস্তর যুগের “নিষাদ-জীবনের, বিশিষ্ট সামাজিক গড়ন দেখা 
যায় তাহাদের “টোটেমে" | 'টোটেম" শবটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, 
কিন্ত জিনিসটির সঙ্গে তা বলিয়। আমাদের যে পরিচয় একেবারে নাই 
তাহা নয়। কথাটা এই-_সেই যুগের এক-একটি আদিম উপজাতির (ট্রাইবের) 
অভ্যন্তরে ক্ষত ক্ষুদ্র কুল (ক্ল্যান) উত্তত হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়-_ 
এইরূপ এক-একটি কুল কোনে! জীবজন্কে, কিংবা বুক্ষলতাকে নিজেদের 
আদিপুরুব বা আদিমাঁতা বলিয়া! জানে? হয়ত সেই কুলের জীবন-যাত্রায় 
খাছ বা সম্পদ হিসাবে এ প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী । অবশ্ত- তাহার 
পর হইতে সেই টোটেম-পিতা৷ বা টোটেম-মাতা হুইয়! যায় পবিভ্রতম বস্ত 
আর তাই টোটেমের তাহ! অভক্ষ্য । তাহার নামেই সেই কুলের পরিচয় হয়। 
আর কুলস্থ সকলে তাহার সন্তান-সন্ততি বলিয়। জাততাই; তাহাদের পরম্পরে 


৪০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


তাই বিবাহ চলে না। শুধু তাহাই নয়, আসপ্প পিতা এবং পিতৃ-পর্যায়ের 
সকলেই তখন হয় পিতা ('তাত+ ?), মাতৃ-পর্ায়ের "সকলেই মাতা । প্রথম 
দিকে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধই তাহার অভিজ্ঞতার জন্ত এই টেটেমের 
নেতা বা কুলপতি নির্বাচিত হইত) এইসব অভিজ্ঞ বুদ্ধদের লইয়! টোটেমের 
পঞ্চায়েত বসিত। জন্মঙ্ছত্রেই অবশ্ঠ টোটেমের লোক বলিয়৷ প্রত্যেকে 
নিজেকে জানিতট) তবু যৌবনাগমে তাহাদের আবার টোটেমের নিজস্ব 
প্রণালীতে দীক্ষা না হইলে তাহারা পুরাপুরি টোটেছে গৃহীত হইত না। 
€ দ্রষ্টব্য 76: 1711167,22 2৮ 13509) 0900০1401 011196) ০41), 

এই সমাজ-পদ্ধতিকেই বলে টোটেমিক সমাজ । উহার স্মৃতি কি 
আমাদের মধ্যে একেবারে লোপ পাইয়াছে? টোটেম বলিতে আমাদের 
হিন্দুদের "গোত্রের, ( “গোত্র” ও “গোষ্ঠ” গরো-্ধন সম্পর্কিত এক একটি 
সম(জ-সম্পকের পরিচায়ক ) কথ! মনে পড়ে; টোটেমের জীবপ্তাব 
কথ! বলিতে হন্গমান, জান্ববানদের কথা মনে পডে ) আর বিবাহ ব দীক্ষার 
কথা বলিতেও উপনয়ন ও বিবাহের ণাণ! আচার নিয়মের কথা মনে পড়ে । 

এই সমাজ-গডন হুইতে আমরা নিশ্চয়ই এই নিষাদ জীবনের মানসিক 
চিন্তাতাবনারও কিছুটা পরিচয় পাই। পবিভ্রাপবিভ্র, তক্ষ্যাভক্ষ্য, বিবাহ- 
উপনয়ন প্রভৃতি ধর্মনীতির ধারণা দেখিতে পাঁই। কিন্তু ইহা ছাড়াও 
সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের মন বুঝিবাব যত আরও কিছু কিছু 
চিহ্ন আছে £ উত্তর ম্পেনে ও দক্ষিণ ফ্রানসে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ 
পর্বে ম্যাগ ভেলিয়ান কৃষ্টির যে সব চিহ্ন আছে (আল্তামিরা ও ফ ছা 
গ্যোম্এ) তাহাতে দেখি গুহাগান্তরে ও অন্থত্র তাহাদের আশ্চর্য 
চিত্র-নৈপুণা। হাতিয়ার সুন্দর করিয়। গড়িতে দেখিয়া বুঝিতে পারি প্রাচীন 
প্রস্তর বুগের মাহুষের মনে জাগিতেছে প্রথম সৌন্দ্যবোধ। উহার পিছনে 
সে কালের যাঁছুর তাগিদও ছিল--শিকারের প্রাণী ও মাতৃকা মৃত্তির 
(“তেনাসএর ) এই জগ্যই প্রাচুর্য বেশি। চিত্রিত মৃগয়া-ৃশ্তের যাদুশক্তি 
আছে; সেই যাছুর সাহায্যে ছুর্ঘতি শিকারের পশুকে আয়ত্ত করা 
যায়ঃ মাতৃকা-মূ্তি স্ুফলা ধরণীবই উদ্বোধক )-__হয়ত এই সব ধারণা হইতেই 
তাহাদের গুহাচিত্রের ও এসব “ভেনাস মুততির বিকাশ হয়। শিকারের 
উপর জীবন নির্ভর করে, শিকারের পত্র ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও 
মশ্ন। আর কী আশ্চর্য তীক্ষ ও সত্যসন্ধ তাহার এই পশ্ুজগৎ বিষয়ক চুষ্টি ! 
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'আধুনিক কালের শিল্পীরাও নিষাঁদশিল্পীদের এইশিল্পকুশলতা ও এই দৃষ্টি- 
ক্ষমতার জগ্য তাহাদিগকে নিজেদের আত্মীয় বলিয়া গণনা! করিতে পারেন। 
তবু মনে রাখিতে পারি_-উহ্া জীবনবিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চা নয়, জীবনের 
দায়ে জরীবিকা-চর্চা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের 'ধর্মবোধ' বা মতা- 
দর্শের' এক বিশেষ পরিচয়-এই 'যাছুতে' (ম্যাজিক-এ)। অজ্ঞতা, ভয় আর 
বিশ্ব় হইতে আদিম মানুষ প্রারুতিক শক্তিগুলিকে শ্বভাবতই নিজের 
ভাগ্যবিধাতা, ভূত বা দেবতা! বলিয়া সন্তষ্ট করিতে চাছিত। এখনো 
অসতা জাতির মধ্যে তাহাই ধর্ম । সেই সন্তষ্ট করিবার শ্রকটা প্রাচীন 
কৌশল যাছু বা মন্ত্রত্ত্ব। জীবিকার প্রয়োজনে ও নিজ কামনার অন্গরূপে 
মানুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্তত্ত্রেরে সঙ্গে নাচে-গানে, নানা অনুরৃতি- 
মূলক কাজে জীবজস্ত, বৃক্ষলতাঁপাতা হইতে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে 
আপনাদের কবলে আনয়ন করিতে চাহিত। যেই ফল-লাভ তাহাদের 
অভীষ্ট, সেই ফল-লাভ যেন প্র অন্থুকৃতি-মূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ত হয়) 
লক্ষ্য ও পদ্ধতি যেন অভির, এইরূপই সম্ভবত ছিল সে দিনের মানবের ধারণী। 
হয়ত যাছুর নিয়ম-নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়! সত্যই মানুষের দৈহিক 
ও মান্সিক শক্তিরও এতটা উদ্বোধন ও অস্কশীলন হইত যে, মানুষ 
সত্যই মৃগয়ায় বা জীবিকাবুদ্ধে এই ভাবে ক্ষিপ্রতর, কুশলতর এবং বিচক্ষণ 
শিকারী হুইয়৷ উঠিত। জীবিকা-চর্চা হিসাবে নাচ-গান-চিত্র-নাট্য, নানা 
রীতিনীতি এইভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে এই যাছুকে আশ্রয় করিয়া । 
আবার যাছুই হয় একদিকে ধর্মবোধ ও ধর্মীচরণের মূল; অগ্য দিকে 
বৈষ্ের-ওঝাঁর ঝাড়-ফ,কের, মন্ত্রতন্ত্ের ও ওষধ-প্রলেপেরও মূল। পরে 
তাই এই যাছুকর--একাধারে যে মন্তরজজাতা পুরোহিত ও প্রাণদাতা 
বৈগ্ত-_অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারীও হইতে থাকিবে, তাহাঁও সহজেই 
অনুমেয়। 


নব্য প্রস্তর যুগ 


নৃতন প্রস্তর যুগের কাল কম,-হাঁজার দশেক বৎসর পূর্বে তাহা আরন্ত 
হইয়া থাকিবে । এই সময়ে প্রস্তরান্ত্র ক্রমশ মন্থণ ও হুক হইল, এই সময়ে 
কুঠার আর তীর দেখা দিল; পাথর ঠুকিয়া আগুন জালিতে মানুষ আগেই 
(প্রথম যুগে ) শিখিয়াছিল-_তাহাঁর সংস্কৃতির পক্ষে কম বড় কথ! নয় সেই 
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আবিষ্কার। এই স্তর মর্গ্যানের' কথিত বারবারিজম-_বর্ধর জীবন 
কাল। 

তারপরে হাজার পাঁচেক বৎসর পরে--হাজার সাতেক বৎসর হইল 
হয়ত-_কৃষিবিদ্তা মানুষের আয়ত্ত হয়। ঘট ও পাত্র নির্মাণ চলিল, পণ্ুপালনও 
আগে বা পরে শুরু হয়। শেষে সতাকাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ হইল। এই 
সব কাজে মেয়েরাই ছিল মুখ্য। তাই মাতৃকগত্ব ছিল তখন ম্বাভাবিক। এই 
হাজার কয় বছরের মধ্যে মান্ষের সমাজ যে দুইটি নূতন রূপ পাইল, তাহার 
একটির বনিয়াদ ছিল পশ্তপালন, অগ্ঘটির কৃষিকর্ম কোনোটিই আজও 
একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই-_শুধু অনেক সমাজে তাহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। 


পশুপালনের পরিণতি 


পশুপালনের দিনে জীবিকা একটু সুস্থির হইল ) সম্পত্তি জুটিতে লাগিল-_ 
গরু, মহিষ, ছাগল, মেঝ, শূকর ইত্যাদি । __ইহাদদেরই নাম আমাদের ভাষায় 
“গোধন”। পার্বত্য ও মরু প্রদেশের মানুষদের চারণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে হয়, তাই সেরূপ মানুষ ছিল যাযাবর । ঘোঁডা, উট প্রতৃতিব 
আদর এইজগয আরও বৃদ্ধি পা । “গোধন' বৃদ্ধি পাইলে একদিকে সমাজ 
বৃদ্ধি পাইল) পনের কুড়ি জনের পরিবর্তে ছুশ তিনশ লোকও এক সঙ্গে এক 
কুলে (০122) বসবাস করিত ; আর বংশ ও পশ্তর সংখ্যা বৃদ্ধিতে পশ্ুচারণের 
জন্য অন্যের জমি কাড়িয়া লওয়া দরকার হইত, তাই এই আধিক আত্বীয়কুল 
এক সঙ্গে মিলিয়া সামরিক উপজাতি বা কৌম (৮1০৪) গড়িত ; পরাজিতকে 
প্রথম প্রথম এই বিজেতার] হত্যা করিত; পরের দিকে তাহাকে হত্যা ন৷ 
করিয়া কাজে লাগাইল, করিল দাস। এই দাস ও পশ্তর ভাগাভাগি লইয়াই 
নাকি সম্পত্তির ভাগাভাগির স্থত্রপাত। আদিম সাম্যতন্ত্র এইভাবে ভাঙ্গিয়া 
পড়ে। অন্যদিকে এই যুন্ধবিগ্রহে ক্রমেই দেখা দেয় [তৃকঙ্বের যুগ। গোষ্ঠী 
পিতাই কর্তা, সমাজের স্ত্রী ও শিশুরা তাহারই উপর নির্ভর করে। গো-মেষ 
পালনের জন্ত প্রয়োজন মতো বনু স্ত্রী গ্রহণ চলে । ধর্ম আগে ছিল প্রকৃতিপৃজা, 
ভূতপুজা, মন্ত্রতন্ত্র ও যাছুর দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করিবার, বন্ত জন্তকে বধ 
করিবার কামনা-কগ্ননা | পরে, কুল ও কৌমের যে ধর্ম ছিল আগে টোটেম- 
তাবু-গত, সেই ধর্মই হুইল গোষ্ঠী-পিতার পুজা) পরের দিকে তাহারই 
গ্রতিচ্ছায়ায় দেবত! হুইলেন গো্টা-পতি (1.0 ০৫ [10569 )।! এইরূপে 
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জীবিকার উপকরণের অনুযায়ী হইল তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা ; আবার সেই 
সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাদের মানস-দৃষ্টিতে। 


কৃষির দান 


ইতিহাসে এমন ঘটনা আর তৎপূর্বে ঘটে নাই-__কৃষিকার্ষের প্রচলনের মত 
বিপ্লবী ব্যাপার। পুরাতত্ববিদর! তাই ইহাকে “প্রথম বিপ্লব বলেন। কৃষির 
আবিষ্কার হইয়াছিল যখন তখনো মান্থুষ “বর্বর জীবনের” "স্তরে । ধাতু 
বিশেষে, কাঠের থুস্তি বা পাথরের কোদালি দিয়া জমি খুঁড়িয়া বীজ 
ছড়াইয়াই তখন চাষ চলিত। কিন্তু ক্রমে উহা বিস্তার হইল, সমাজে 
বিরাট পরিবর্তনের সুচনা হুইল, মানুষ “সভ্য জীবনে” উত্তীর্ণ হইল। 
এই বিরাট পরিবর্তন প্রধানত ঘটিয়াছিল নব্য প্রস্তর যুগের শেষে 
উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপে, পূর্ব এশিয়ার বিশাল নঘনদীর ধারে। 
তাই পরবর্তী কালে মিশরের নীল নদ, ইরাকের টাইশ্রীস্‌ ও ইউদ্রেটিস্‌ 
নদী, চীনদেশে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং আর ভারতবর্ষে সিদ্ধু 
নদীর তীরে সভ্য জীবনের প্রথম পৌরকেন্ত্র গড়িয়া উঠে। সেই সব সত্য- 
সমাজেব সাধারণ নাম-_“এশিয়াটিক সমাজ |, কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের শেষে 
মান্য পশুপালন ও কৃষিকর্ম আয়ত্ত করিষা এই ঈষদুষ্ণ মণ্ডলের এক-একটা 
জায়গায় স্থির হইয়া বসিল, "গৃহস্থ' হইল। জমি হইল তাহার সম্পত্তি, 
অবশ্ পশ্ুও আছে। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন সেচের, অর্থাৎ 
বৃষ্টিব কিংবা নদীর; তাই, ইন্ত্র--দেবশ্রেক্ঠ, লাইল- দেবতা, গঙ্গা-_- 
দেবী। প্রান্কৃতিক শক্তিগুলি পূর্বযুগে ছিল 'ভূত; ক্রমে তাহারা “দেবতার 
আসন দখল করিল। অবস্ত সঙ্গে সঙ্গে পূর্তবিগ্ভারও পত্তন হইল, আর 
কৃষির 'ধন্দ' বুঝিবার দায়ে গ্রহ্-নক্ষত্র বিচার বা জোতিথিষ্ঠারও শুচন! হইল। 
কৃষির প্রথম দিকেও অবন্ত এই জমিজ্ঞমা সবই ছিল “জিন্‌, বা 'জনের, সম্পত্তি; 
'জন' বলিতে বুঝাইত এক একটা গোষ্ঠীকে, আর 'জনপদ? বলিতে এক 
এক গোষ্ঠীর বাসতূমি। তখন মান্গষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াই জীবন যাপন করিত, 
সব সাধারণ-সত্ব। প্রথমদিকে বিবাহও হইত অনেক স্থলে গোষ্ঠীগত-_এক 
গোষ্ঠীর মেয়ে মাত্রই হইত অগ্ত গোঠীর স্্রী। অবশ্য ইহারও অনেক রকমফের 
হইত তাহা! বলাই বাহুল্য। জমির বিভাগও ক্রমে বৈষম্যের সৃষ্টি করিল, 
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আদিম সাম্য-তন্ত্রের দিন ফুরাইল। উহাত্তে আর মানুষের জীবিকোপায় 
তখন পরিপুষ্ট হইতেছিল না-_ প্রত্যেকের উৎপাঁদনশক্তি বুদ্ধি পাইয়াছে। 

দীর্ঘ নব্য প্রস্তর যুগ ব্যাপিয়া৷ নানা কেন্দ্রে মানবের জীবন-যাত্রা অবশ্য 
বিবিধ রূপ হাতিয়ারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিল, আর নানা পর্বে সেই 
বিবিধ কেনের বিবিধ কৃট্িও আবার নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তবু 
নব্য প্রস্তর যুগের:প্রথমাথে” “বর্বর জীবনের” যোটামুটি একটা রূপ ছিল 
বল! যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে মিশরের নীলনদের তীরবর্তী 
ফায়ুম, মেরিম্দে প্রভৃতি কেন্ত্র হইতে এশিয়া মাইনরের রাঁস্‌ শাম্রা, 
ইরাকের নদীউপকূলস্থ নিনেতা, সাম্রা, সুসা, উর গ্রভৃতি কেন্ত্র, এবং ইরাণের 
তুকিস্থানের সিয়াল্ক, হিসসার ও সিদ্ধুনদ্তীরের হরক্লা, মোহেন্জোদড়ো 
প্রভৃতি কেন্জ্রের দিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রধান প্রধান মন্্রব্য বসতিগুলি 
বিভৃত ছিল, ইহা বলা যায়। আর ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে (তাম্যুগে) 
সেই লব কেন্ত্রে বর্বর জীবন মোটামুটি আর একটা নূতন কূপ গ্রহণ 
করিয়াছিল,তাহাও বুঝা যায় । মান্থষের ক্ৃষ্টির যে পরিচয় আমরা এই নব-প্রস্তর 
যুগে পাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার একবার হিসাব লওয়া উচিত । 

“নব্যপ্রস্তর যুগের * বর্বর-জীবনে বৈপ্লবিক পরিব্তন ঘটে যখন প্রত্যেকে 
নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাগ্ভ উৎপাদনের মত সামর্থ্য লাভ করিল- কুষি, 
পশুপালন উহ্বার কারণ। তাহাঁতেই ঘটনির্মাণ, বয়শ প্রভৃতি অন্তাগ্ বৃত্তির 
উদ্ভব হয়; আর সেই স্ত্রে আবার সেই আদিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কারুবিগ্তারও 
জন্ম-সম্ভাবন! ঘটে। পাথরের বা গাছের ভাল দিয়া 'জুমের' মত 
চাষ (লাঙ্গল তখনে৷ আবিষ্কৃত হয় নাই ), টেকোয় হৃতা কাটা, কাপড় বোনা, 
মৃৎপান্র নির্মাণ_+জীবিকার এই প্রধান কাজগুলি তখনে! ছিল স্ত্রীলোকের 
হাতে ? পুরুষেরা প্রধানত করিত শিকার ও গোচারণ। তাই তখন জীবনেও 
স্্রীজাতি প্রীধাগ্ঘ খোয়ায় নাই। সে ধুগের চিন্তা ভাবশার কিছু কিছু আমর! 
সন্ধান পাই। তাহাদের শব-সমাধিতে তখন আরও বিধিনিয়ম আঁড়ম্বর . 
বাড়িয়াছে। মাত্ৃকাযুর্তিগুলিও নিশ্চয়ই শশ্তগ্রসবিনী পৃথিবীরই যাছু-গ্রতীক। 
যাছ এইরূপ আরও অনেক দিকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । জীবিকা-জষের 
সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গ্রামগুলি ছাড়ি! নৃতন গ্রামের পত্তন হইতেছিল। প্রথম 
দিকে মনে হয় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর, মোটামুটি তাহার শাস্তিও অক্ষুপ্ আছে। 
কিন্ত ইহার পরেই দেখি যুদ্ধাস্েন প্রাচুর্ধ-_বুবিতে পারি হুদ্ধবিগ্রহ, বিজয় 
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ও দাসত্ব দেখ দিয়াছে (ডঃ 5০11013 080550370) "৮71৮4022266 
চা, 111500+, 0১. 38). 


ধাতুর আবিষ্ষার-_-তাঅ যুগ 


'নব্য প্রস্তর বুগ' শেষ হইয়া গেল ধাতু ব্যবহারের নঙ্গে পঙ্গে-_ 
পাথরের প্রহরণ যন্ত্রপাতি লোপ পাইল না, অনেক জিনিস রহিয়া গেল, 
কিন্তু ধাতব যন্্ ও অস্ত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপ্লব ঘটিয়া 
গেল। পেই বিল্লীবে বর্বর জীবনের প্রথমাধের অবসান হইল, আরম্ত 
হইল দ্বিতীয় পর্বের উচ্চতর বর্বর জীবনের পালা । ইহার মধ্য হইতেই 
উদ্ভৃত হুইবে প্রথম “পৌর লত্যতা, ) তাত ও ব্রোঞ্জ, ও পরে (ত্ীঃ পৃঃ ১০০০) 
লৌহ যথন প্রচলিত হয় তখন এই পৌরসত্যতা৷ অগ্রসর । 

খুব বেশি দিন নয়, হাজার ছয় বংসর পূর্বে (অর্থাৎ শ্রীঃ পুঃ 
৪০০০ বংসরের কাছাকাছি ) নিকট প্রাচ্য প্রথম আবিষ্কার হইল তামার, 
পরে পব্রোঞ্জের প্রয়োগ- তামার হাজার দেড়েক বংসর পরে আসে ব্রোপ্ত 
(তামা ও টিনের মিশ্রিত ধাতু )-এই ছুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও 
পরিবর্তন ঘটটিবেই । তামা ও ব্রোঞ্জের বস্ত বিশেষজ্ঞ কারিগরেই নির্ধাণ করিতে 
পারে-_অন্েরা নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য চাষ করিয়া, শিকার করিয়া, পশ্ত 
পালন করিয়া খাদ্য জৌগাইত। এই কারিগরদেরও যাদুকর বলিয়া 
মান ও সম্মান থাক! ম্বাভাবিক ; আর খনি হইতে এই ধাতু তুলিতে, 
ুল্লীতে গালাইতে, ঢালাই করিতে, খাদ মিশাইতে, গড়িয়া পিটিয়া হাতিয়ার 
তৈয়ারী করিতে শুধু বুদ্ধি আর ধাতুবিদ্তার জ্ঞান নয়, নান! নৃতন 
যন্ত্রপাঁতিও প্রয়োজন হুইয়! পড়িল, এবং এই ধাতু যখন একবার আবিষ্কৃত 
হইল তখন তে। ক্রমেই দূতন হইতে নৃতনতর যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হইতে 
লাগিল। চাষে, বস্ত্রবয়নে তো উহা লাগিলই। ক্রমে এই বহু বহু যন্ত্র 
পাঁতির কারিপররূপে দেখা দিল সুত্রধর, রাজমিন্ত্রী, ভাক্কর, লোহার, খোদাই- 
কার, চর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি ; অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । সমাজে পরম্পরের উপর নির্ভরপরায়ণতা অপরিহার্য হইল। 
ধাতব যন্থ ব্যবহারের এই প্রথম দিককার হাজার বৎসরকে তাই পুরাতত্ব- 
বিদ্রা বলেন বর্বর জীবনের “দ্বিতীয় বিপ্লবের” ধুগ। অগ্ত দিকে কাঠের 
'লাঙ্গল আবিষ্কারে ও কুস্তকারের চক্র প্রচলনে কৃবিতে ও মুৎপান্জ 
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শিল্পে স্ত্রীলোকের প্রাধান্ত কমিয়া গেল__পুরুষ ক্রমেই জীবনযাত্রায় সর্বে- 
সর্বা হইয়া উঠিল। ইহা ছাড়াও আবিষ্কৃত .হইয়াছিল গো-যান, পালের 
নৌকা, অর্বীরোহণ প্রভৃতি যানবাহন। যে শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ 
পূর্বেই শুরু হুইয়াছিল জীবিকোপায়ের উন্নতি হইতে তাহা এই ব্রোঞ্জ যুগে 
সুষ্প্ঈট হইল-_আদিম সাম্যবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এই সময় নিঃশেষ হইল। 
“্ভ্য জীবনের? প্রারভ্ভ হয় পশুপালন, দাঁসদাসী, জমি, যন্ত্রপাতিতে 
পরিবারগত সত্ব ও এই শ্রেণী-বিতক্ত সমাজ লইযা । 
শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ 

পশুপালন ও কৃষিকর্মের ফলে যেমন পশু, শশ্ত, যন্ত্রপাতি, জমির 
তেমনি গোঠীর জনসংখ্যা বাড়িল। চাষের সুবিধার জগ্ভই এক-এক খণ্ড 
বিশেষ বিশেষ জমি এক-এক গোষ্ঠীর হাতে গেল, পরে গোঠী তাঙ্গিয়া 
তাহাও পরিবারের হাতে থাকিয়। যাইতে লাগিল। এদিকে সেই পশুর 
ও দাঁদদের ভাগাভাগি পাকা হইয়। উঠিয়াছে। ওদিকে তখন তাতে 
আঁবার বন্ত্র বয়ন শুরু হইয়াছে । ধাতব দ্রব্য গালাইয়া নৃতন নূতন 
অস্ত্র ও অলঙ্কার তৈয়ারী হইতেছে, অর্থাৎ গৃহ-শিল্পের সুচনা হইতেছে। 
আর যাহার! দরিদ্র হীনাবস্থ তাহার ওইসব অস্ত্র, যন্ত্র পায় লা। 
পশ্তপালন, কৃষিকর্ণ ও কুটির-শিল্প-_এই সবের জগ্ভ ক্রমেই আবার 
দাঁসদের উপযোগিতা বাঁড়িল। তবু দরকার হুইল শ্রম-বিভাগ,_কারণ 
কৃষির ও পশুপালনের উন্নতিতে উৎপাদন বাডিয়াছে, সকলের সব কাজ 
কর! দরকার নাই। এবং কুস্তকার, কর্মকার, স্থত্রধর প্রস্ভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী 
যখন দেখা দিল, তখন উৎপাদন-শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, আর এইরূপ শ্রম- 
বিতাগের সঙ্গে শ্রেণ-বিভাগও আরও পাকা হইয়া উঠিতে লাগিল । কৌম বা 
গোষ্ঠীগত অধিকারে আর চলে না; তাই সম্পত্তি পরিবারগত হইয়া ঈাড়াইল। 
অনেক দিন পর্যন্ত জমি ও উৎপন্ন তবু পরিবারগতই ছিল, ব্যক্তিগত 
বলিয়৷ গণ্য হয় নাই। 

এই পরিবারের আবির্ভাব মাহ্ষের মানসিক জীবনেরও একটা বড় 
ঘটনা । আজও আমর! পারিবারিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিভ্রতম সম্পর্কের 
কথা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মূলত ইহার আবির্ভাব সমাজের 
আঁধিক পরিবর্তনে, একটা আঁধিক বিগ্তাসের তাগিঙ্দে। সন্তানের জদ্ 
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মায়া স্তগ্তপায়ী জীবদের জননীর পক্ষে প্রায়ই একটা জৈবিক ধর্ম ;-_কিন্ত 
তাহাদের জনকের পক্ষে তাহা সত্য নয়। এই জননীর কৃপায় মানব-শিশ্ুর 
জীবন সম্ভব হয়) মানব-মাতাও এই শিশুর মায়ায় বশ। সেই কারণেই 
নারী একদিন ছিল কর্ত্রী। প্রীচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ-প্রধান 
সমাজ । কিন্তু যুন্ধ-বিগ্রহের ধুগে নারী আর আটিয়া উঠিতে না পারিয়া 
শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইল। এই তাবেই হইল মানব- 
শিশুর পিতৃ-পরিচয় ও পিতৃ-স্েহের স্চনা, আর নারীরও কর্রীত্ব হইতে 
ধীরে ধীরে অধোগমন। পরিবার স্থষ্টি হইলে এইবার স্ত্রীরা গৃহলক্ষমী 
হইল, অর্ধাৎ গৃহাবন্ধ হইল। যুদ্ধবিগ্রহ। হলকর্ষণ ও ধাতুশিল্প 
পুরুষ-সাধ্য কঠিন কর্ম), অগ্যদিকে শ্রমবিতাগের বিস্তৃতিতে বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট বৃত্তিধারীও দেখ| দিয়াছে । এসব পরিশ্রমের কাজে তখন নারীর 
স্থান হইয়াছে গৌণ) সংসারেও তাই তাহাদের স্থান গৌণ হইয়! পড়িল 
-_-গ্রধান কাজ হইল ঘরকল্না করা৷ আর সন্তান ধারণ ও পালন করা। 
বিবাহও এইবার অনেকটা পরিচিত রূপে দেখা দিল। তাহার একটি 
প্রধান কারণ এই £ সম্পত্তির সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথা উঠে_-তাহা 
কে পাইবে? এইখানে সন্তানের দ্র বাড়িল। ফলে তাহার মাতার 
সঙ্গে পিতার সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী হইল; বিবাহ একটি 
স্থায়ী সম্পর্করূপে দেখা দিল। অবশ্ঠ তখনো সম্পত্তি পরিবারগত, ব্যক্তি- 
গত নয়; তাই বিবাহ এই প্রথম স্তরে কখনো কখনো! পরিবারগত 
ছিল--এখনো কোথাও কোথাও তাহাই আছে। আর বহুবিবাহও ছিল, 
বিবাহবিচ্ছেদ ছিল। 


এদিকে যখন কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়িয়৷ চলিল শিল্প তখন ধীরে ধীরে 
জিনিসপত্রের বিনিময় শুরু; হইল। দেখ! দিল কেনা-বেচা, লেন-দেন, 
পণ্যের উদ্ভব ;_বর্তমান ঘুগের উৎপাদনের যাহা সব চেয়ে বড় লক্ষণ 
সেই পণ্যজাত এই ভাবেই সমাজে প্রথম আসিল। এই বিনিময়ের 
কাজটা সরাসরি এখনো এদেশের কোঁথাও কোথাও চলে। কিন্তু গোঁধন, 
কার্ধাপণ হইতে টাকা! পয়সা! আর নোট ও চেকের বুগও আজ এদেশে আসিয়া 
গিয়াছে। 


ইহার পরের স্তবরগুলিও এই শ্রমবিভক্ত ও শ্রেণীধিতক্ত সমাজের 


৪৮ সংস্কতির রূপান্তর 


মধ্য হইতে ক্রমাগত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বহিঃশক্র হইতে রক্ষার 
তাগিদে পরিবারগুলি এরক্যবদ্ধ হইত; ৫87) কুল একত্র হইত 5৩, 
উপজাতি বা কৌমে। বুদ্ধের প্রয়োজনে তাহারা চাহিল নেতা, যাছুশক্তির 
(ধর্মের) প্রয়োজনে চাহিল পুরোহিত । অনেক প্রাচীন দেশেই এক্সপ বিভাগ 
ছিল, কিন্ত কোন কোনোখানে এইব্ূপে সৃষ্টি হইল চাতুর্বণ্য-_-একবারে ইম্পাত- 
মোড়া শ্রমবিভাগ | শ্রেধীবিভাগকে তাহা পাকা ও অনড করিয়া রাখিতেছে। 
কিন্ত সবখানেই ধীরে ধীরে দেখা দিল এক ক্ষাত্রশক্তি-ুদ্ধ যাহার কাজ) 
আর পুরোহিতশক্তি-_-সেকালেব গোষ্ঠীগত বিধি-নিষেধ, “টোটেম+, “তাবু? 
হইদে মন্ত্র, ঝাঁড়-ক$,ক, ঘাছুবিদ্বা প্রভৃতি সমস্ত 'ধর্মগত" রহস্তের যে 
ছিল সংরক্ষক,_সে-ই আবার কখনো পুবোহিততান্ত্রিক সমাজে ব্রাঙ্গণ্য- 
শক্তিও হইয়। উঠিত। আবাব প্রাচীন মিশরের মত অনেক দেশে এই 
পুরোহিত শক্তিই হইতেন শাসক । এর শাসক শ্রেণী হইতেই উদ্ভৃত হইলেন 
রাজা । অর্থাৎ এইবার রাষ্ট্রের জন্ম। বৈশ্তদের অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের স্থান 
তখনো ইহাদের নিয়ে । কারণ, তখনো বিনিময় সমুদ্রতীরের দেশে ( এশিয়া 
মাইনরে ও পশ্চিম ভারতে ) ছাড়া তত প্রভাব বিস্তার করে নাই। অস্ান্ত 
বৈশ্য উৎপাদকেরা, বৃত্তিজীবীবা প্রাচীন গ্রীসে ছাড়া উৎপাদন-প্রথায় মুখ্যস্থান 
অধিকার করিতে পারে নাই__-ভারতবর্ষেও না, রোমেও না। আসল 
প্রতৃশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোছিতেরা, বণিকেরা এই পর্যায়ের নিচে” 
তাহাদেরই সহযোগী, কিন্ত হ্বশ্রেণীর নয়। ক্রমে পরাজিত বন্দী ও শোষিত 
দাসদেব কাজ হইল এই তিন শক্তির সেবা, অর্থাৎ পরিশ্রম ও খান 
উৎপাদন) আব সমাজশীর্ষে প্রভৃশক্তির কাজ হইল তাহা ভোগ করা) 
আর ক্ষাত্রশক্তিব কাজ পররাজ্য লুন, গোধন কাড়িয়া লওয়া, 
ইত্যাদি। একদল পরিশ্রম করিবে অন্ত দল তাহার ফল ভোগ করিবে,_ 
সমাজের মধ্যখানে এই একটা দীরুণ বৈষম্য ও বিরোপিতার সম্পর্ক 
এইকপে আদিম সাম্যবাদ ভাঙিযা “সভ্য দমাজের' যুগে পৌছাইতে পৌছাইতে 
স্বামী হইয়া উঠিল। 


শ্রেণী সংঘর্ষ 


“সত্য জীবনের” (আদিম সাম্যবাদের' শেষ ও পাসপ্রথার' প্রারস্ত ) 
সময় হইতে আজ পর্যন্ত আযাদের ইতিহাস এই শ্রেণীবৈষম্যের ইতিহাস-_ 
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--যেখানে একদল ক্ষমতাশালী পরশ্রমভোগী বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর শ্রমের 
উপরে জীবন যাপন করে। আমাদের পরিচিত সভ্যতার বনিয়াদ এই 
কঠিন সত্যের উপর স্থাপিত। একথা ধাহারা সভ্যতায় বা! সমাজে শ্রেণী- 
বিলোপ বঝ| সাম্যবাদ মানেন না তীহারাও স্বীকার করিয়া ফেলেন। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও এই এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তটি বলিতে পারি ঃ 
“মাছুষের সভ্যতায় একদল অথ্যাত লোক থাকে, তাদ্দেরই সংখ্যা বেশী, 
তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই) দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্ট 
তারা পালিত। **'তাঁর৷ সভ্যতার পিলস্থুজ, মাথায় প্রদদীপ নিয়ে খাড়া 
দাড়িয়ে থাকে--উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা! দিয়ে তেল 
গড়িয়ে পড়ে ।” 


রাষ্ট্রের স্বরূপ 


সভ্যপমাজ, শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের জন্ম-সম্ভাবনা অবশ্ত হইয়াছিল 
কষির আরম্ভ হইতেই? নব্যপ্রস্তর ধুগ ছাড়াইয়া তাত্্রধুগে পৌছিতে 
পৌছিতে সে সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও আমরা 
দেখিরাছি। ক্ষি-প্রধান গ্রাম ও জনপদগুলিতে শ্রম-বিভাগের ছারা ভ্তব্য 
উৎপাদন এবং উৎপর দ্রব্যের বিনিময় আরস্তভ হইলে “সভ্যতার, যুগ 
আসিতে থাকে । যতই এই সভ্য সমাজ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, 
ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদে ততই পাক! হইতে লাগিল, শাসক ও শাসিত শ্রেণী 
দেখা দিল, __অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক শাসন-যন্তরির উন্মেষ হইতে লাগিল। 
বল] বাহুল্য, শ্রেণীভেদের ফলে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখিবার জন্যই বাষ্ট্রের 
উদ্ভব, শাসিত শ্রেণীকে দমন রাখাই উহার প্রধান ও মূল কাজ) হিংসার 
উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি) সেই উদ্ষেস্ঠান্থুযায়ী বাষ্রেরও রূপ গ্রয়োজনাঙ্ছসারে 
পরিবর্তিত হয়ঃ রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র সাধারণতন্্ব এইরূপ নান! তন্তে 
শাসক শ্রেণী নিজ শ্রেণীন্বার্থই সিদ্ধ করে?) কিন্ত যদি শ্রেণীভেদ দূর 
করিরা শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হয়-_-তখন শাসক ও শাসিত থাকিবে পা। 
তাহা হইলে দমনমূলক, হিংসামূলক এই পীড়নযন্ত্রেরও আমু ফুরাইবে, 
_সেই সাম্যবাদী সমাজ পরিচালনা করিবে তাহার উৎপাদক জনগণ 
সম।জের প্রয়োঙ্নান্তরনপ পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিয়া । 


৫০ সংক্কতির রূপান্তর 


সভ্য-সমাজ ও যুগ-বিভাগ 


প্রথম সভ্যসমাজের উদ্মেষ হয় প্রধানত আফ্রিকা এশিয়ার বিশাল 
নদীতীরগুলিতে--দক্ষিণ ইউরোপের 'িচ্চতর বর্ধর-ভীবন' এই স্তরে উন্নীত 
হইবার জ্থযোগ তখন পায় নাই। কারণ, সমাজ-বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র 
সমান গতিতে সমছনে। হয় না, কেহ আগাইয়া যায় কখনো, কেহ পিছাইয়া 
পড়ে। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ ধাপ হইতে যাহারা তাত্রধুগে অগ্রসর 
হইয়া গেল তাহাদের প্রধান কেন্ত্রগুলি আফ্রিকার মিশর হইতে নিকট 
গ্রাচ্যের পুর্ব-উত্তর ইরাণ ও তুকিস্থান এবং সিদু ও উত্তর পাঞ্জাবের 
মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাহা আমরা! দেখিয়াছি। এই অঞ্চলের নদীর 
উর্বর উপকূল, বস্তার জল, পলিমাটি, নাতিশীতল আবহাওয়! কষির অস্থকুল; 
সেচ-ব্যবস্থায় তাহা আরও উর্বর হইল। ইহারই মধ্যে মিশরে নীলনদের ধারে, 
ইরাকের ইউফ্রেতিস্‌ ও টাই্রিমের তীরে তীরে দেখা দিল প্রথম সভ্য- 
সমাজ প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্বে। সম্ভবত ইরাকের এই “দোয়াবে, 
তাহার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে ; বাইবেলে সে দেশের নাম শিনার ; সেখানে 
দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি বাঁস ছিল স্ুমের জাতির, আর উত্তরে আরব হইতে 
আগত সেম গোষ্ঠীর আক্কাদ জাতির । ইহাঁরাই প্রাচীনতম সভ্া-সমাজের 
পত্তন করে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতাও প্রীয় ইহাদ্দের সমসাময়িক । একটু 
পরেই (প্রীয় শ্বীঃ পুঃ ২,৫০০) সিন্ধুনদের তীরে ইহার অচ্ুরূপ সভ্যতার সন্ধান 
পাই মোহেন-জো-ড়ে। হরপ্পায় ঃ প্রায় তেমনি সময়ে চীনের হোয়াংহে! 
ও ইয়াংসিকিয়াং নদী ছুইটির তীরেও দেখি এক স্বতন্ত্র সত্যতা বিকাশ 
লাভ করিতেছে । অবন্ত স্থান কাল অনুযায়ী প্রত্যেক কেন্দ্রে উপকরণ, 
উৎপান ও রীতিনীতির রকমফের থাকিবার কথা, তাহা ছিলও ১ কিন্ত 
মোটামুটি তবু এই সভ্য-সমাজের রূপে মিল দেখা যাঁয়। এই সাধারণ 
লক্ষণ দেখি--ইহানের সকলের সেচ-ব্যবস্থায় ও হল-কর্ষণে ) ইহাদের পৌর 
জীবনে ও ইটপাথরের বাসগৃছে ; সমাজে কারিগর, মিস্ত্রি, পুরোহিত, রাজা 
প্রত্ৃতির প্রতিষ্ঠায় ; ধাতুবিগ্ভা ও মুৎপাক্রের. উন্নতিতে ; জিনিসপত্রের 
বিনিময়, আমদানী-রপ্তানি ও তুলাদণ্ডের প্রচলনে ; পালের নৌকা ও 
চক্র-চালিত রথের ব্যবস্থায়; এবং শীলমোহর ও লিপির উত্তাবনায়। 
এই লকলে দেখি সেই সভ্যতার.প্রারস্ত কালের রূপ । 


ইতিহাসের ভূমিকা | ৫১ 
এই আফ্রিকা এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্[-সযাজের সাধারণ নাম 
এশিয়াটিক সমাজ । 

'তাত্যুগ' পিছনে ফেলিয়া এশিয়াটিক সমাজ “ত্রোঞ্জের ঘুগ্' আরম্ভ করে ) 
খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ হইতে শ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ উহ্থার প্রসার কাল। তাহার পর 
সে নাগাল পাইল লৌহ যুগের । সর্বাগ্রে আমানিয়ার মিতান্সিতে কোনো এক 
অখ্যাত আর্ধতাবী শাখ| উহা আবিষ্কার করে (খ্রীঃ পৃঃ ১০০% শতাবের 
দিকে) সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-বস্তর ও উৎপাদন-প্রথারও ভ্রুত পরিব€ন 
হইল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের পূর্বেই 'সভ্য-সমাজ' আরম্ভ হইয়টছে। ইতিহাসে 
তখন হইতে উহার স্থসংবন্ধ লিখিত কাহিনী মিলে । তাই সত্যসমাজের আরম্ভ 
হইতে আর উপকরণ দিয়া যুগ বিভাগের প্রয়োজন থাকে না। কেহ কেহ 
ভাগ করেন তাহা স্থমের, মিশর প্রভৃতি দেশ বাজাতির নাম দিয়া; 
কিন্ত সমাজ-বৈজ্তানিক ঘুগ বিভাগ করেন উৎপাদন প্রথার বিপ্লব-বিবর্তন 
_ অন্ুযায়ী। তাই সেই আদিম মহ্ুষ্য সমাজ হইতে আজ পর্যস্ত জীবিকা 
উৎপাদনের পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের ইতিহাসে পাঁচটি প্রধান যুগ দেখিতে 
পাওয়া যায় £ 

১। আদিম সাম্যতন্ত্রের ধুগ £- প্রধানত, “সত্য-জীবনের' উদ্তবের 
পূর্বেই প্রায় উহার অবসান হইয়াছে £ নিষাদ জীবন ও বর্বর জীবনেই 
উহা সীমাবদ্ধ ছিল । 

ইহার শেষে এশিয়াটিক সমাজে' উদ্ভূত হয় এক ধরণের প্র।চীন সামন্ত- 
তন্ত্র; আর তূমধ্যমগ্ডলে উদ্ভূত হয় দাসপ্রথা। 

২। দাস-প্রথার যুগ £দাসদের উৎপাদনেই তখন মুখ্যত সমাজ 
চলিত। গ্রীস রোমের ম্পমাজের বনিয়াদ ছিল মোটের উপর এইরূপ 
দাসপ্রথা। অবস্ত ইহার রকমফের আছে। আর ভারতীয় প্রাচীন সমাজে 
দাঁস প্রথা! উৎপাদনের মুখ্য ব্যবস্থা ছিল কিন! তাহা সন্দেহস্থল। 

৩। সামস্ততন্ত্ের যুগ :₹__ইহারই অন্য নাম বলা হয়, 'কষুত্র কষকতন্ত্র ও 
ক্ষুদ্র বণিকতত্ত্রের' যুগ, খ্রন্নপ উৎপাদন উহার মুখ্য বৈশিষ্ট্য । 

৪। পুজিতন্ত্রের যুগ £__যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে ইহার প্রারস্ত ও প্রসার। 
পুঁজিদারের মুনাফার জগ্ত মজুরের দ্বারা পণ্য উৎপাদন ইহা'র প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

«| সমাজতন্ত্রের যুগ £--উৎপাধন-যন্ত্র এই প্রথায় সমাজের ও সর্ব- 
সাধারণের সম্পত্তি, পু'জিদারের মুনাফা, জোগানোর হাতিয়ার নয়। 


৫২ সংক্কতির রূপান্তর 
“এশিয়াটিক সমাজ” 


সমাজ-বৈজ্ঞ/নিকের এই ধুগ-বিতাগ মোটামুর্ট সত্য হইলেও যে-কোনো 
সভ্য-সমাজকে যেমন করিয়! হউক এই ছকে ফেলিয়া দিতে গেলে তাহা 
বৈজ্ঞানিক কাজ হইবে না। তাই কি দ্বাসতাগ্্রিক উৎপাদন, কি সামস্ততান্ত্রি 
উৎপাদন, উহারও রকমফের আছে। বিশেষত মধ্যধুগ পর্যস্তও যানবাহন 
ও আদানপ্র্নানের সুত্রে সভ্যতার কেক্জে কেন্দ্রে যোগাযোগ একালের মত 
এত ঘনিষ্ট ছিল না) নানারূপ বৈচিত্র্য ও পার্থক্য তখন একই স্তরের 
সত্যতারও নানা কেন্ত্রে সুম্পষ্ট থাকাই শ্বাভাবিক ; পু'জিতন্ত্বের ঘুগ হইতেই 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সেই পার্থক্যেরও মান্রা কমিতে থাকে । দ্বিতীয়ত, 
সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানত ইউরোপীয় মণ্ডলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া আদিম সাম্যবাদের পরেই গ্রীস-রোমের দীসতাঞ্ধিক উৎপাদন হইতে গণন। 
আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যখানে সভ্যত।র প্রথম প্রারভ্ত হস্স স্থমের- 
আক্কাদ, প্রাচীন মিশর, সিদ্ধু-উপত্যকায়, (ও চীনে ); তাহারা ইহারই নাম 
দিয়াছেন 'এশিয়াটিক সমাজ" । কিন্তু এই সমান্কে দাসতন্ত্রী সমাজ বলা 
সম্ভব লয়, বরং উহাকে এক ধরণের প্রাচীন সামন্ত প্রথা বলাই শ্রেয়ঃ। 
মধ্যযুগের ইউরোপের “ফিউডাল সমাজ ( মোটামুটি শ্রীষ্টাব্ষের ১০০০-১৫০০ 
পর্যন্ত) হইতে এই প্রাচীন সামন্ত সমাজের কিছু পার্থক্য থাকিলেও মিলও 
অনেক । 

“এশিয়াটিক সমাজের+ মোটামুটি রূপট! কি, তাহার আভাস আমরা গ্রহণ 
করিয়াছি তাহার উৎপাদনের ধাতব উপকরণ ( তাত্র, ব্রোঞ্জ-_টিন ও তামার 
মিশাল ধাতু, যেষন দত্তা,__লৌহ ) ব্যবহার হইতে ও তাহার সত্য জীবন- 
যাত্রার পরিচয় হইতে । একট। বড় কথা, এই সভ্যতা পৌর-সভ্যতা, এরেক্‌, 
এরিছু, লাগাস্‌ এবং উর প্রভৃতি কেশ্রগুলি জনসংখ্যায় ও আয়তনে গ্রাম নয়, 
রীতিমত “নগর বা পুর। গ্রাম জনপদের যুগ ইহা কাটাইয়৷ উঠিয়াছে, তাই 
ইউরোপীয় ভাষায় ইহা “সিভিলিজেশন'। গোড়ায় এ সমাজের কল্পিত কর্তা 
ছিলেন পুরাধিষ্ঠাত৷ দেব-দেবী ; পুরবাসী সকলে যেন তাহারই পরিবারতুক্ত। 
তাই মন্দিরই তখন জীবন-কেন্ত্র। কিন্ত মেবতার মুখপাত্র হইতেন মাহুষ, 
তিনিই প্রধান, আর তিমিই হইতেন প্রভৃ। খ্রীঃ পৃঃ তিন ভাজার অবের কাল 
হইতে ইহান্বের লিপিচিত্রের কাহিনীর পাঠোদ্ধার হইয়াছে-অর্থাৎ লিখিত 
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ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া লাগাম্-এর বাউ-দেবীর জমিজমা 
হিসাবপত্রই বেশি পাই। খ্রীঃ পৃঃ ২৭০০ অব্ের দিকে দেখা যায় 
স্থমের ও আঙ্কাদে খণ্ড খণ্ড পৌররাজ্য ছিল, উহার স্থানীয় প্রধান বা 
রাজাও ছিল, ইহাদের নাম ইশানধু। ইহারা একাধারে এই সব জমিদার ও 
পুরোহিতদের নেতা । ইশান্কু ছাড়! পুরোহিততন্বও ছিল প্রবল। চাষীদের 
নিকট হুইতে ইশান্থু রাজন্বরূপে শন্তের সপ্তমাংশ আদায় করিত; আর 
রাজে)র বাধ খাল, মন্দির ও প্রাসাদ নির্ধাণ করিতে চাষীদের বেগার 
খাটাইত। এই আদায় উতুল করিবার জন্য ও বেগার খাটাইবার জন্ত 
নিয়োগ করিত এক ধরণের কর্মচারী--হয়ত তাহারা বেতনভুক। ইহা 
ছাড়া হিসাবপত্ররের জন্য (অঙ্ক ও লিপিচিত্র দেখা যায়) ও লিখিবার জদ্থ 
কেরাণীও ছিল। আর মন্দিরের ও প্রাসাদের সঙ্গে থাকিত তাহাদের 
আশ্রিত কারিগর-_হয়ত মধ্য যুগেব কারিগবর্দের মতই । অবশ্য দাস ছিল, 
তাহার! গৃহকর্ম করিত; প্রতুদের জমি চাঁষ করিবার জগ্ঠ প্রভূর যাহাদের 
কাঞ্ধে লাগাইত তাহারাও ছিল দাসের সামিল। কিন্ত সমাজের প্রধান গঠন 
প্রভূ-দাসের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হুইক্লাছিল তাহা বলা চলে না। 
প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্রের অবস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের হুক্রে বিনিময় হইত; 
তাই ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণীরও এইসব দ্নেশে উদ্ভব হয়। কিন্তু বিক্রয়ের জন্ত 
পণ্য প্রস্তুত করা তখনো নিয়ম হইয়া উঠে নাই। আর এই বণিকেরাঁও ছিল 
প্রতৃশ্রেণীর আশ্রিত; ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রধানত প্রভ্রাই ভোগ করিত। 
এই সমাজ-ব্যবস্থাকে 'রাজন্বভোগী রাষ্ট্ঁ বল! হয়, কিন্তু ইহাকে “সামন্ত 
তাবেদারি' (৭ভ্যাসালেজ ৯) ব্যবস্থা বলাই বোধহয় আরও শ্রেয়ঃ। আর 
এই ব্যবস্থার একটা! বৈশিষ্ট্যই হইল স্থাখুত্ব। দেবতা! বা! দেবতার প্রতিনিধি- 
রূপে রাজ। ও পুরোহিতে মিলিয়৷ এই শাসক-শাসিতের সমাজকে অচলায়তন 
করিয়া তোলে। তাই স্ুমের ও আক্কাদে নানা শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যেও এই 
কাঠামে। বিশেষ পরিবতিত হয় লাই । ছোট ছোট রাজ্য ভাউিয়া! যখন সমেব- 
আক্কাদে শারুকিন ( বা সারগোন্‌) নামক একজন নেতা সম্রাট হুইয়৷ বসিল 
(্রীঃ পৃঃ ২৮৭২-২৮১৭) তখনে। আসলে সমাজ রূপান্তরিত হইল না, ইহার পরে 
কত সাশ্রাজোর উত্থান পতন ঘটিল--কিস্তু তাহাতে কি? কত সম্রাটের কত 
কীরতি-কলাপ, জয়-পরাজয়ে স্রমেরের গৌর সভ্যতা প্রসারিত ও গৌরবাদ্ধিত 
হইল $--পশ্চিযে মিশ্রর ও পূর্বে দিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এই সভ্যতার 
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আদান প্রদান চলিল; -_সি্ু উপত্যকার শ্ীলমোহর, মৃৎপান্রাদি চি 
এই কালের (খ্রীঃ পৃঃ ২,৬০০-২,১০০) স্থুমের নগরীতে পাওয়া যায়। তারপর 
খ্রীঃ পুঃ ২০০০ অবের কাছাকাছি ধাবিলন নগরীর প্রধানর! এই স্থুমের 
সাম্রাজ্য আয়ত্ত করিল, এই অঞ্চলের নাম হইল তখন “বাবিলনিয়া' ; আরও 
হাজার খানেক বৎসর পরে উত্তরের পাহাড় হইতে দুধর্ধ আসিরীয় রাজার! 
লৌহান্ত্রে ও 'সৈম্যবলে বিজয়ী হইয়া এই অঞ্চলের সম্রাট হইয়া বসিল ; পারন্ত 
হইতে মিশর পর্ধস্ত ছিল তাহাদের সাআাজ্য বিস্তৃত । শত ছুই বংসর পবে আর 
একবার শ্বাধীন বাবিলানিয়া শত খানেক বৎসর নূতন সাত্রাজ্য পত্তন করিল, 
ইহারই নাম “কালডিয়৷ সাম্রাজ্য । আর তাহার পরে আসিল কাইরাসের 
প্রতিষ্ঠিত পারম্ত সাস্্রাজ্য। খুঃ পৃঃ ৩৩০ অবে সেই পারস্য সাআ্রাজ্যও গ্রীক 
সম্রাট আলেকজেন্দার অধিকার করিলেন $-পগ্রাচীন “এশিয়াটিক সমাজের, 
প্রধান প্রধান কেন্্র তখন ভাঙিয়! গেল। কিন্তু এই চার হাজাব বৎসরে এত 
রাজ! রাজড়ার পরিবর্তনে সেই 'এশিয়াটিক সমাজের, মৌলিক কোনো রূপান্তর 
ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় যাষ ন!। প্রকাওড প্রকাণ্ড মন্দির প্রাসাম, পু বিষ্ভাব 
উন্নতি, সময়ের হিসাব, বারো মাসে বছর, সাতদিনে সপ্তাহ, বারো ঘণ্টায় দিনের 
পরিমাপ ১ গ্রহ নক্ষত্রের জ্ঞান, অঙ্ক ও হিসাব, আর লিপিচিত্রের পরিবর্তে 
ফিনিসিয়ার উদ্ভাবিত আক্ষরিক লিপির প্রচলন--অন্যান্য পরবর্তী সভ্যতা 
স্থমেরের এইসব কীতি বিশ্বাত হয় নাই। কিন্তু পূর্বাপর সেই সামস্তপ্রথাই 
সুমেরীয়দেব মধ্যে এই চার হাজার বৎসর বলবৎ রহিয়াছে-_সম্রাটেরা 
ছুর্বল হইলে ছোট রাজারা সম্রাটকে বিব্রত করিত বা পরম্পরে যুদ্ধ বিগ্রহে 
মাতিত, জনগণকে উৎপীড়ন করিত) আর সম্রাট সবল হইলে শোষণ 
কেন্দ্রীভূত হইত) পুরোহিত, মালিক ও বণিকদের স্বার্থকে তিনি নিজের 
আশ্রয়ে সুদৃঢ় করিয়! তুলিতেন, কোন সময়েই কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো 
প্রকৃত পরিবর্তন হয় নাই, শোবণ প্রথার কোনে! ইতরবিশেষ ঘটে নাই। 
সুমেরের সমসাময়িক মিশর, আর তাহার অপেক্ষা সামান্ কনিষ্ঠ হইলেও 
তাহার সমজাতীয় সভ্যতা মোহেন-জো-দড়ো হুরগ্লার সভ্যতাও (দ্রষ্টব্য 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা, আদিপর্ব, উহাতে তাহার উল্লেখ করা হইল) । 
মিশরের কীতি-কাহিনী কিন্তু আরও বিশ্বয়াবহ--তথাপি প্রাচীন 
মিশরের সামাজিক ব্যবস্থা ও ইতিরহীপ আদলে এই এশিয়াটিক সমাজের*্ই 
একটা রকমফের-_স্ুমেরের সমসাময়িক ও সমতুল্য । হাজার লাতেক বৎসর 
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পূর্বে মিশরের সভ্যতার উন্মেব হইতে থাকে নীলনদের তীরস্থিত ফামুম, 
মেরিমেদি প্রভৃতি কেন্ত্রে--তখনে! “বর্বর-জীবন' শেষ হয় নাই। সভ্য জন- 
সমাজের প্রারস্তকালে ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য এখানেও ছিল। জীবনযাত্রার 
দিক হইতে তবু এখানে বিশেষ লক্ষিত হয় ছুইটি জিনিস £-- টোটেমিক 
জীবন,-_অর্থাৎ আদিপুরুষের বা আদিমাতার ধারণা-_তাহার নামে গোত্র 
বিভাগ ; এক একটি কেন্দ্র বা শহর ছিল এইরূপ গোত্রের বাসতুমি | সেই 
আদিক্ীত| বা আদিপুরুষ তাই সেখানে আদিদেব হয়। প্রাচীন 
মিশরও প্রায় দেবতার দেশ হুইয়া উঠে অর্থাৎ দেশ হইয়া উঠে 
কখনো! দেবতার বংশধর পুরোহিত রাজার, কখনো বা রাজা-বিরোধী 
দেবতার প্রতিনিধি পুরোহিততন্ত্রের । দ্বিতীয়ত, অমরত্বের স্বাভাবিক 
কামনায় শব-রক্ষা অন্ত্রও বহু দিন হইতেছিল। কিন্ত শব-সমাধি 
মিশরে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হয়। “মমি'রূপে দেহ-সংরক্ষণের 
বিষ্ার তাই এক দিকে উন্নয়ন চলিত, অন্য দিকে পীরামিডের 
মধ্যে রাজা রাজড়ার প্রত্যেকের ভোগ আড়ম্বরের অশেষ উপকরণসমূহও 
সঞ্চিতি হইতেছিল--পরকালের দেহ্যাত্রার জন্তই যেন ইহকালের 
সমস্ত অয়োজন। মিশরীরা ইহসর্বন্ব নয়, অথচ দেহসর্বস্ব নিশ্চয়) তাই 
মিশর গীরামিডের দেশ। অবন্ত সাহিত্য, কবিতা, পৌরাণিক গল্প, 
সমাধি-মনিরে স্থাপত্য, চিত্রকলা, মৃতিশিল্প, ভাস্র্য, আর নানা তৈজসপত্র, 
_দেশ বিদেশের বাণিজ্যের সাক্ষ্য, প্যালেষ্টাইন হইতে আনীত তান, 
চুবিয়ার বর্ণ, লেবাননের দেবদারু কাষ্ঠ, আফগানিস্তানের লেপাস্লেভুলি 
প্রস্তর, ইজিয়ান্‌ মগ্জলের মর্মর প্রস্তর, সভ্যতার এই সব অজজ্তর 
সম্পদের জন্ প্রাচীন মিশরের স্থান ইতিহাসে অভ্ুলনীয়। আর, মিশরের 
প্ঁতিহাীসিক কাহিনী ও সম্াট-গোষ্ীর পরম্পরাও মোটামুটি জানা গিয়াছে £ 
গোটা চষ্লিশেক ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙ্গিয়! প্রথম উদিত হয় উত্তরে ও দক্ষিণে 
এক একটি রাজ্য, তাহার পর খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ হাজার অন্ধের কাছাকাছি 
মিশর এক রাজ্যে পরিণত হয়। সম্রাট মেনেস্‌ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ ছুড়িয়া (খ্রীঃ পৃঃ ৩১৮৮ হইতে ২৮৯৫) চলে 
মিশরের “গ্রাচীন” যুগ। তারপর উখান-পতলে ১১টি রাজবংশের 
কথা৷ আছে, এই রাজাদের উপাঁধি আমর! জানি--'ফেরাও”। পুরোহিত ও 
প্রধানরা তবু কম ছিল নলা। সেই সব বিস্তবান্দের শোষণেরও 


৫৮ , সংদ্কতিয় রূপাস্তর 


বুঝাইত। কিন্ত হোমারের গ্রীক সমাজে দাসদাসী আছে বটে, তবু গ্রীক 
সমাজে দীসপ্রথা ঠিক মত গড়িয়া উঠিতে আরও" শত পীচেক বৎসর লাগে। 
তাহার পূর্বে লৌহ-উপাদানের ব্যবহার ম্ুপ্রচলিত হইয়াছে, আর সেই 
, পরাজিত মাইকেনীয় সভ্যতীরও কিছু কিছু দান গ্রীকসমাক্ষ আত্মসাৎ করিয়া 
লইয়াছে_-যেমন, ফিনিশিয়ার আবিষ্কৃত বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি, মাইনোস- 
মাইকিনিয়ার নৌ-বিষ্ভা ও বাণিজ্যবৃতি, এবং মুদ্্রীপ্রচলন, আর আঙ্ুর ও 
জলপাইর চাষ, জ্যামিতিক ক্ষেত্র নির্ধাণ পদ্ধতি, ইত্যাদি। কিন্তু-গ্রীসের 
ভূমি অনূর্বর । তাই পশুপালন এই গ্রীকদের একটা প্রধান জীবিকোপাঁয় 
হইয়া রহে, প্রধানত এক একটি শহরকে কেন্ত্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে 
থাকে একটি 'পলিস” বা পুররাষ্্র। পশুপালনের সঙ্গে আরস্ভ হুষ 
এ অঞ্চলের তাত, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ ধাতুর উত্তোলন, তাহার যন্ত্রা্ি 
নির্মাণ; এই সব জিনিসের বিনিময়ে বিদেশ হইতে শন্ত, মাছ, প্রভৃতি 
আমদানী করা গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাজ হইয়া উঠে। এবং ক্রমে 
লেনদেনের ব্যবসায়, ল্মী কারবারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহা! ছাড়া 
সমুদ্রে অভিযান ও লুঠন, আর সমুদ্রের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনও 
চলেখ আর আঙ্গুরের মদ্ধ, জলপাইর তৈল, বাসনপত্র, ধাতু নিথিত হাতিয়ার 
প্রভৃতি নির্মাণের কাজে মঙ্তুর কারিগরেরও দিনের পর দিন বেশি 
প্রয়োজন হইল। এশিয়াটিক সমাজে ব্যবসায়ী ও কারিগর ছিল 
মন্দির পুরোহিতের আশ্রিত, ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের অঙ্থগত শ্রেণী মাত্র । 
কিন্তু অনূর্বর গ্রীসে ভূ-সম্পর্তির অধিকারীদের এত অর্থ ও বিত্ত ছিল 
নাঃ গ্রীসে মালিক বণিকেরা ও বৃত্তিজীবীরাও তাই যথেষ্ট প্রভাবশালী 
হইবার গ্বুযোগ পাইল। মালিকদের ব্যবসা ও কারখানায় ক্রীতদাসদের 
দ্বারা উৎপাদন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। 

তবু গ্রীস সভ্যতার প্রথম দ্দিকে এই বণিক ও শিল্প-মালিকের 
উৎপাদন-উদ্রোগে দাসদের নিয়োগ তত বেশি হয় নাই। 
কিন্ত তাহার পূর্বেই গ্রীক সমাজের শ্রেণীঘন্ব দেখা দেয়--মালিক 
ও অভিজাতবর্দও বঞ্চিতদের ঘমনার্থে যথারীতি রাষ্ট্রশ্তি প্রয়োগ করে। 
রাষ্ট্র হইতে রাজাকে অপসারিত করিয়া অতিজাত শ্রেণী রাজ্যভার গ্রহণ 
করে। এক দিকে এই অভিজাতবর্গ, আর দিকে ডিমোস্‌ বা জনসাধারণ 
. এই সংগ্রামের শেষে এখেরদদ জনসাধারণ জয়ী হুইল। ডিমোজ্যালি 


ইতিহাসের ভূষিকা ৫৯ 


বা সাধারণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। আর স্পার্টায় জয়ী হইল যোদ্বর্দ-+ 
তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিল একরূপ টোটেলিটেরিয়ান্‌ বা 'সাধিক' শাসন। ক্রমে 
প্রগতিশীল এথেন্স ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবলে প্রবল হয়। তাহার বাণিজ্য ও 
সাম্রাজ্য সমস্ত ঈজিয়ান-উপকূলে ছড়াইয়া পড়ে) প্রতিক্রিয়াশীল ম্পার্টাও অস্ত্র 
শক্তিতে পেলোপোনিসিয়া অঞ্চলের সকলকে পরাজিত করিয়া অপ্রতিঘন্দী হইয়া 
উঠে। এই ছুই নগরীর পরম্পব যুদ্ধের কাহিনী অনেকাংশে বণিকশক্তির আর 
্ষাত্র শক্তির সংঘর্ষ, আর সেকালের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষও বটে। 
এথেদন্দের বণিকরাষ্ট্রের সাম্রাজাবাদী শক্তিূপে বিকাশ ও পতন আবার 
সাম্রাজ্যবাদের এক শোচনীয় পরিণামের প্রমাণও । এবং যুদ্ধাবসন্ন স্পার্টা 
ও এথেন্সের অবগান ঘটাইয়। যখন অধগ্ীক মাসিডোনিয়ার রাজা 
ফিলিপ (আলেকজেন্দারের পিতা ) আপন সামরিক শক্তি লইয়া সমুখিত 
হইল, তখন গ্রীক বিত্তবানেরা তাহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠা 
খুজিল। ইহার অর্থও বুঝিবার মত-শ্রেণী-সবার্থের খাতিরে বিভ্তবানেরা 
শেষ পর্ধস্ত নিজ রাষ্ট্র ও নিজ জন্মভূমিকে বিদেশীর নিকট সমর্পণ করিতে ধা 
করে না-_তা! সেই বিস্তবান্‌ বণিকই হউক, কিংবা অভিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়ই হউক--. 
কিংব হউক ফ্রান্সের “দুইশত পরিবার, বৃটেনের ক্লাইবডেন্‌ চক্র, আর 
তারতের ধনিক ও জমিদার । অবশ্ ম্যাসিভোনিয়ার প্রতাপে শ্রীকমগ্লে শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তারপর আলেকজেন্দারের দিশ্বিজয়ে গ্রীকেরা নৃতন 
শক্তির ও সম্পদের আম্বাদন লাভ করে। এই দিখিজয়ের ফলে শ্রীক সমাজের 
মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ ঘটে নাই। মাত্র গ্রীক ইতিহাসে আর এক নৃতন 
পর্বের প্রারস্ত হয় £--ইহার নাম হেলেনিষ্টিক পর্ব। তাহার তিনটি প্রধান 
কেন্ত্র-মিশরে টলেমি বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব করিতে থাকেন; পশ্চিম 
এশিয়ায় দেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব চালান (অবস্থা 
আফঘানিস্তানে ভারতবর্ষে গ্রীক 'যবন' বাজারাও ছিলেন); এই ছুই 
কেন্ত্রে গ্রীক রাজারা কতফাংশে পুবাতন "এশিয়াটিক সমাজের 
এঁহিত্য গ্রীক নামের আড়ালে মানিয়া লইয়া চলে। কিন্তু ম্যাসিভোনিয়াকে 
কেন্ত্র করিয়া গ্রীক দেশ বহন করিয়া চলে তাহার দাসপ্রথায় পরিচালিত 
লমাজ-যাত্রা। শ্রীঃ পৃঃ ২০০-১৫৫ এর দিকে রোমের হাতে উহা তুলিয়া না 
দেওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল শ্রীস সমাজের মূলরূপ-_দাসপ্রথার উত্পাদন । 

কী সেই রূপ? এখেঙ্গে ম্পার্টায় যতই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটুক, 


৬০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


চমকপ্রদ নান! রাজনৈতিক বিষ্ভাস (ডিমোক্র্যাসি, ওলিগাফি বা মনাকি) ও 
তাহার পীতি ও সুক্রের যত উন্তাবন! হউক--গ্রীকের! যখন শৈশব উত্তীর্ণ হইল 
তখন হইতে দ্াসপ্রথাই হয় তাহাদের প্রধান অবলম্বন। গৃহকর্ণে তে! 
নিশ্চয়ই, পত্তচারপায়ও বটে, কিন্ত বিশেষ করিয়া কারখানায়, থনিতে, 
পরিশ্রমের সর্বক্ষেত্রে দাসেরাই হইয়া উঠে গ্রীক মালিকের, বণিকের, 
গ্রীক' নাগরিকের" আধিক জীবনের নির্ভর । এেন্সের সৌভাগ্যের দিনে দেখ] 
গেল তাহার প্রয়োজনীয় শত্তের বারো আনি আসে বাণিজ্য সুত্রে বিদেশ 
হইতে ; তাহার মগ্ঘ, জলপাই তৈল, মৃৎপাত্র, ধাতব দ্রব্য উৎপর হইতেছে সেই 
চালানী ব্যবসায়ের রপ্টানী পণ্য হিসাবে--এমন কারখানাও গড়িয়া উঠিতেছে 
যেখানে এক শতের মত ক্রীতদাস কাজ করিত । যেমন দেখি--কেফালসের ঢাল 
তৈয়ারীর কারখানায় দাস খাটে ১২৪এর উপরে, ডিযোস্থেনিসের পিতার 
খাটের মিস্ত্রিখন!, অস্ত্রের কারখান৷ প্রন্থতিতে ২৫৩০ করিয়া দাস নিযুক্ত 
আছে। সমগ্র এখেন্ষে এই দাসের তখন 'নাগরিকদের' অপেক্ষা সংখ্যায় 
অনেক বেশি। কাহারও কাহারও মতে দাস অধিবাসীই বারো৷ আনার বেশি । 
অথচ এথেন্সের “ডিমোক্রাসির' অর্থ ছিল কি? শাসনে ও সাধারণ কাজে 
অধিকারী একমাত্র সেই সংখ্যাল্ল “পৌবজন' বা নাগরিকেরা, দাসর্দের কোনো 
অধিকার নাই। শ্বাধীন বৃত্তিধারী মান্ষ অবশ্য এথেন্দে যথেষ্ট ছিল। আবার, 
দ্াসদেরও রাঁজ্যের ছোট ছোট কার্ধে নিয়োগের প্রমাণ আছে। দীসেরা 
'মুক্তিও লাত করিত; শিল্প ও শিক্ষারও আশ্বাদ কেহ,.কেছ লাভ করিতে 
পাঁরিত। কিন্ত এই কথ! তুলিবার নয়_সেই “গণতান্ত্রিক পুররাষ্টে' 
মংখ্যাগুরু দাসদের অধিকার নাই, সমাজে তাহাদের কোনো দাবী 
নাই; গ্রীক পংস্কতির ও সত্যতার তাহারা ভারবাহী মাত্র ছিল। 

গ্রীক সংঙ্কতির সামা্ঠ কিছু পরিচয় না জাশিলে আধুনিক চিস্তা-ভাবনার 
মূলহুত্রই অবশ্ত অচেনা থাকিয়া যায়। কিন্ত এখানে তাহার সেইন্পূপ সামাগ্ 
পরিচয় উল্লেখও সম্ভব নয়। সম্ভবত একটি ছোট জাতির পক্ষে, এমন কীতি 
ইতিহাসে আর কথনো আয়ত্ব হয় নাই--এবং হইবে না।* আজও 
আমর! গ্রীক সাহিত্য, তাহাদের মহাকাব্য, নাটক, কবিতা, ইতিহাস প্রত্ৃতি 
অনুবাদ সুত্রে পড়িয়াও আনন্দ পাই। স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের প্রাচীন 
সংঙ্কত কাব) নাটক প্রতৃতিও আমাদের এতটা আপনার জিনিস বলিয়া আজ 
বোধ হক না। গ্রীক শিল্ের, ঘৃষ্ঠির, মন্দিরের, মৃত্পাত্রের, চিত্রের অপরূপ 
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সৌন্দর্য-নুষমা ও যাত্রাজ্ঞান আমাদের বিমুগ্ধ করে,-_আমাদের প্রাচীম শিল্প- 
কলাও আমরা এতটা আজ উপভোগ করিতে পারি না। গ্রীক অলিম্পিক ক্রীড়া- 
কলাতে গ্রীক জীব্ন-ৃষ্টির যে সুন্দর পরিচয় মিলে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের 
দর্শন লইয়া আমরা গৌরব করি ) কিন্ত গ্রীক দর্শন সমস্ত পাশ্চাত্য ও আধুনিক 
চিন্তা-ভাবনার মূল বনিয়াদ। আর গ্রীক চিন্তার স্বচ্ছতা, স্থির বুদ্ধির ওজ্জল্য 
অস্বীকার করা যায় ন1। ডিমোক্রিটাসের বস্তবাদ, হেরাক্লাইটাসের 
পরিব্তনবা্দ, সোফিস্টদের জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, আরিইঈটল-প্লেটোর ভববাদ আজ 
পৃথিবীর সম্পদ । আরিষ্টটলই মাচধষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে হ্ুসংবদ্ধ 
করিয়া ধান_জগৎ ও জীবনকে দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ঠিক এমন 
ব্যাপক ও বাস্তব প্রয়াস তাহার পূর্বে আমবা আর কোথাও পাই না। 
পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের ইতিহাসবোধ প্রায়ই অস্থচ্ছ। তাঁবতবর্ষে তো উহ 
দুর্পভ ও দুনিরীক্ষ্য | কিন্তু শ্রীকেরা প্রর্কৃত ইতিহাস রচনার চেষ্টা 
কবেন। আইওনিয়'র (যবন) পণ্ডিতের! গ্রান্কৃতিক সত্য লইয়া যে পরীক্ষা ও 
গবেষণা করেন, তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞীনের উন্মেষ চিত হয়--প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিক প্রয়াসেব দিক হইতে তাহাদের কীতি অসামান্ত । পরবর্তী হেলে- 
নিষ্টিক বুগে আলেকজেন্ত্রিয়ায় জ্যামিতির গোড়াপত্তন হয়, পৃর্তবিজ্ঞান বা 
ইঞ্জিনিয়ারিংএর সুচনা হয়, ভূগোলের জ্ঞান প্রসারিত হইতে থাকে । গ্রীসে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে। হয়ত ভারতে আমুর্বেদের ততোধিক 
উন্নতিও ঘটিয়াছিল, কিন্ত যে সহজ মানবীয় দৃষ্টিতে-__মানব-জীবনের প্রতি 
মমতা ও মান্থষের মহত্ববোধের দ্বারা গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান উদ্দদ্ধ হয়, সেই 
মানবতা-বোধ আর কোন্‌ চিকিৎসক-সমাজের সহজ ধর্ম ছিল? সমস্ত গ্রীক 
সংস্কৃতির মধ্যে জীবন-ধর্ধের ও মানবতাবাদের, অধ্যাত্ব ভাবনার সঙ্গে বাস্তব 
জীবনের একটা সমন্বিত প্রকাশের, সুবমাবোধ ও অগ্রমত্ত মাত্রাজ্ঞানের 
যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার তুলনা আর কোনো সংদ্কতিতে সমাজতন্ত্রের 
যুগে না পৌছিতে এতদিনেও আর মিলে নাই। 

গ্রীক সংগ্কতির মধ্যে যে আধুনিক মনোবৃত্তির আভাস পাই তাহার 
একটা কারণ সম্ভবত এই-_সাহাদের ষুদ্রতর পরিবেশে ও স্বল্নকালের মধ্যে 
গ্রীক-দমাজ সেই প্রাচীনকালে কতকাংশে স্াধুনিক সত্য-সমাজের অনুরূপ 
বিবর্তনের মধ্য দিয়! গিয়াছিল। গ্রীক বণিকদের বাণিজ্যহত্রে, সমুস্ত্রযাত্রায়, 
কারবার কারথানার বিশ্বৃতিতে গ্রীকব্ধের মনের প্রসার ঘটিতেছিল। অন্যান্ত 
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অভিজাত সভ্যদেশেও কৃষক লইয়া! গঠিত সর্মাজ সাধারণত হইত স্থিতিশীল; 
এমন নানামুখীন্‌ চেতন! সেরূপ সমাজে তাই দেখা যায় লাই। অন্যদিকে 
আধুনিক সমাজের মতই শ্রেণীতেদও শ্ত্রীক' সমাজে পরিন্ফুট। গ্রীক 
অভিজাতরা গবিত, গ্রীক সমাজে নারীর স্থান নিয়ে, আর দাসের! 
মান্ষের মধ্যেই গণ্য নয়! আরিষ্টটলের মত যুক্তিবাদী মনম্বীরও 
মতে দাসপগ্রথ৷ প্রকৃতির বিধান; প্লেটার মত অভিজাত আদর্শবাদী 
প্রায় ব্রাহ্মণ্যপর্মী শ্রেণী-বিভেদ পাকা করিয়! সেকালের স্থায়ী 'নেতৃরাষ্ট্র' গঠন 
করিতে চান, তাহার চক্ষে দৈহিক পরিশ্রম ও উৎপাদন একট! তুচ্ছ 
লজ্জাজনক কাজ। দাপপ্রথায় এমনি ধারনা শ্রীকমনে বন্ধমূল হয়। দাসপ্রথারই 
ফলে বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়! জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন গ্রীকর্দের ছিল 
না) বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র গ্রয়োগেও তাহাদের তাগিদ ছিল 
না-_দাসরূপ মন্ুষ্যযগ্্ই তো কাজ করিতেছে। তাই গ্রীক বিজ্ঞানের পথ 
অনেক দিকে অবরুদ্ধ থাকে এবং দ্রাসপ্রথ। গ্রীক-সভ্যতার অধোগতি ঘটায় 
(তুলনীয় ভারতীয় জাতিতে প্রথা )। 

রোমের ইতিহাসও দাসসমাঁজের ইতিহাস। গ্রীক দেশের মত সংস্কতিতে 
শিল্পে রোমকের! অত পরাকাষ্ঠা দেখায নাই। তাহার! গ্রীক সংক্কতিব 
দান আত্মসাৎ করিয়া তাহা লইয়াই প্রধানত কারবার করিয়াছে। কারণ 
রোম-সমাঁজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরের প্রতিষ্ঠা ছিল না; প্রধানত 
রোম অভিজাত ভূম্বামী্দের সমাজ | কিন্তু সাম্রাজ্যজয়ে, শাসনে, আইন- 
কাম্বন বিধি-বিধানের ধারণায় ও ব্যবস্থায় এবং পথ-নির্মাণ,ণ শহর ও 
সৌধ-স্থাপত্যে রোমকর! বর্তমান পৃথিবীর গুরুস্থানীয়। তবু সে সভ্যতাও 
দাসপ্রথারই উপর গঠিত, আর রোমেরও পতনেব প্রধানতম কারণ এই 
দবাসপ্রথার ভাঙ্গন, ইহার অচল অবস্থা! । 

শ্বং পৃঃ ৮ম শতকে রোমের ইতিহাসের আরম্ভ, আর খ্ত্রীন্ীয় ২৫০ 
অবের পূর্বেই দেখি রোমের শ্রশ্থ্য ফুরাইয়! চলিয়াছে। তাহার পরেকার দেড 
শত বৎসরে আপল রোম টিউটন জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণে তাহাদের 
অধিকারে চলিয়! গেল। পূর্বখণ্ডে বাইজান্টাইন্‌ সাম্রাজ্য তারপরেও দাস 
প্রথা ও এশিয়াটিক সামস্ততন্ত্ মিশাইয়া অনেক কাল টিকিয়া ছিল--একে- 
বারে তুর্বদের আক্রমণে তাহা"ভাঙিয়া গেল। কিন্তু রোমক সভ্যতার ও 
সমাজের বৈশিষ্ট্য শ্রী্টীয় ওয় ৪র্ঘ শতকেই প্রায় ফুরাইয়া যায়। এই নুদীরঘ 
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দিনের রোমের ইতিহাসের বনু তথ্যই জানিবার মত। কিন্ত এখানে বুঝিবার 
মত যাহা তাহা সংক্ষেপে এই, আদিম সামাতন্ত্র ভাঙিয়া রোমেও দেখা দেয় 
প্যার্রিপিয়ান্‌ বা অভিজাত শ্রেণী ও প্লিবিয়ান বা আশ্রিত শ্রেণী। অমিজমা, 
থনি প্রভৃতির মালিক প্যার্ট্রিসিয়ান্রা $ অন্য রোমকর! কেহ বা গরীব চাষী, 
কেহ সাধারণ ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী, কিন্তু অধিকাংশেই প্যাট্রিসিয়ানদের 
অন্ুগ্রহজীবী, তাহাদের নিকটে থণে বীধা, তাহাদের লাঙল-বলদ লইয়া 
চাষ-বাস করে, মজুর খাটে, প্রতুদের হইয়! কিছু কিছু ব্যবসাও করে। রাজতন্ত্র 
নাকচ করিয়! প্যা্ট্রসিয়ানরা রোমেও রাজ/ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, 
তাহাদের রিপাব্রকের পরিষদের নাম সেনেট, ছুইজন অধ্যক্ষ, তাহাদের 
পদবী কন্সাল, এক বৎসরের মত সেনেটে তাহারা ঘির্বাচিত হয়। এই ছিল 
গোড়ার দিকের রোম$ কিন্তু সেই গোড়ার দিকেও প্যাট্রিসিয়ানে 
গ্লিবিয়ানে শ্রেণী-সংঘাত বাধিয়া যায়। একবার সেই বিবাদের শেবে 
আপোষ রফা! করিয়া অবস্থাপন্ন প্রিবিয়ান্রা বেশ কিছু ক্ষমতার ভাগ 
পাইয়! স্থির হইয়। বসে; কিন্তু দরিদ্র প্লিবিয়ান্র৷ তখনো রহিয়। গেল যে 
তিমিরে সে তিমিরে। এই দরিজ্রের মধ্যে যাহাদের কোনে! সম্পত্তি নাই, বা 
নিঃস্ব সর্বহারা, তাহাদের নাম হয় প্রোলিটেরিয়ান-পুক্রজ্ক' । যুদ্ধে অন্ঠেরা 
টাকা পয়স!, অঙ্চর প্রভৃতি দিয়! সৈম্ত না হইয়া আইনের হাত হইতে 
রেহাই পাইত) বিত্তহীনদের সেই সামর্থ্য নাই, তাই যুদ্ধে দিতে হইত নিজ 
পুত্রদের । আজ “প্রোলিটেরিয়ান: বলিতে বুঝায় 'নিঃপ্ব' বা “নিধিত্ 
সর্বহারা” শ্রমিক শ্রেণী। 

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যজয়ে রোম নামিল সম্ভবত লাধারণের অসন্তোষ চাপ! 
দিবার জন্য ) লুনের একট অংশ ইতর সাধারণকে দেওয়া হইত, আর 
অধিকাংশ যাইত অভিজাতদের গৃহে । কিন্তু লুষঠনের স্বাদ পাইয়া! আর রোম 
থামিতে পাঁরিল না। অস্ত্রশস্ত্র বাঁড়িল, যুদ্ধবল বাড়িল, মধ্য ও দক্ষিণ ইতালি 
জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল রোমের রাষ্ট্রশীসন রীতি। 
আইন-কান্থনের বুদ্ধি, গৃহে আসিল ধনরদ্ব, আর দাস-সম্পদ। রাজ্যজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে তাই দ্বাসপ্রথারও বহু প্রচলন হইতে লাগিল। 

ইহার পরে রোমের দ্দিখ্বিজয়ের পালা-_-কার্থেজ ধবংস, সিসিলি স্পেনে 
রাজ্য বিস্তার, গ্রীস বিজয়; তাহার পরে মিশর ও নিকট-প্রাচ্যের গ্রীক 
রাজাগুলি অধিকার । অভিজাতর্দের অগাধ পশ্ব্য, সাম্রাজ] লুঠঠন, রাজন্ব আদায়, 
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দাস-সংগ্রহ, দাস-ব্যবসায়” এই সবের সহিত দেখি দাসের পরিশ্রমে তো 
খনির কাজ চলেই, অস্ত্রশস্ত্র ছোটখাটো কারখানাও চলে; কেরানির কাজও 
চলে, এমন কি গ্রীক-শিক্ষকের কাজও করা হয় দাস শিক্ষকের দ্বারা । 
বৈশিষ্ট্য যাহ! দেখি তাহা! এই-_রোমের অভিজাতর! নান! উপায়ে সাম্রাজ্যের 
মধ্যে বড় বড় জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছে, পেই সব জবিদ্দারীর নাম 
'লাটিফাস্তিয়া”, সময়ে সময়ে এইরূপ এক একট] জমিদারী যেন একটা প্রদেশ । 
এই জমিঙ্গারীরও চাষের কাজ করে দাসগধ, কর্মচারীরা লাঠি ও চাবুক 
লইয়া দাস চাষী তদারক করে।--এই হুইল রোমান্‌ সাম্রাজোর 
অর্থনৈতিক গড়ন ৷ ইহার মধ্যে কৃষক রোমান ও দরিদ্র প্রোলিটেরিয়ানের 
অসস্তোধ বাঁডিতেছে, যাঁঝে মাঝে সাম্রাজ্যের উদ্ব তব শন্ত বিলাইয়৷ তাহাদের 
ঠাণ্ডা করিতে হইতেছে; সার্কাস ও মল্লবুদ্ধের “খেলার” ব্যবস্থা করিয়া 
তাহাদের ভুলাইতে হয় ; আর অন্য দিকে বারে বারে দাস-বিজ্বোহ ঘটিতেছে; 
(তাহার মধ্যে খ্রীঃ পৃঃ ৭৩ অবে ম্পার্টকাসের নেতৃত্বে যে দাঁস-বিদ্রোহ 
হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়); সেনেট ও নির্বাচন অফুরম্ত ঘুষের ব্যাপার 
হইয়। উঠিয়াছে) প্রোলিটেরিয়ান ভাড়াটে সৈনিক লইয়া অভিজাত 
নেতারা পরম্পরে ক্ষমতার ঘন্দে মাঁতিতেছে, সীজারের সঙ্গে সঙ্গে 
এক-নায়কত্ব দেখ! দিতেছে, সীজার বংশই প্রায় সম্রাট হইয়া বসিতেছে ; 
অসহায় দাস ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে ্রীষ্টধর্মের অধ্যাত্ম আশ্বাস শেষ 
ভরসা হুইয়া৷ উঠিতেছে; রোমের অধিবাসীদের সাম্রাজ্যের ফসল দিয়া 
বখসরের অধেকদিন মল্পক্রীভা দেখাইয়। সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। 
রাজাজয়ের ফলে ক্রমে শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি রোম ছাড়িয়! দুর দুর 
অঞ্চলে গিয়া অধ্যষিত হইতেছে, সেখানে নূতন জীবন-কেন্দ্র গড়িতেছে ; 
মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্যে তাই মন্দা লাগিতেছে। অন্যদিকে বড় বড় 
জমিদারীগুলি আর শহরের কারিগরের দিকে না চাহিয়া থাকিয়া 
নিজেদেরই “ভিলার' নিকটে তীতী, কামার, কুমার, মিস্ত্রী প্রভৃতি 
আনিয়া বাইতেছে। ইহার উপর, সাম্রাজ্য হইতে দাস সংগ্রহও আর 
ছুলত নয়) শম্ত রপ্তানীর অভাবে খাওয়াপরা জোগাইয়া দাস দিয়! 
চাষে লাভ টিকে না। জমিদারীর চাঁষবাসের কাজে তাই কৃষি-মজুর, 
ভাগ-চাঁবী, খাজনা-করা-প্রজ। প্রভৃতির পত্তন বাড়িয়া চলিয়াছে_-সেই 
এশিয়াটিক সমাজের দিকেই কি. পশ্চিম রোম সমাজ চলিয়াছে ? অনেকটা 
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তাহাই। কারণ, এই দাসপ্রথা হইতে ক্রমে ভূমিমাস বা সাফ প্রথার 
প্রচলন আরম্ভ হইতেছে, ইউরোপের মধ্যযুগের সামস্ততত্ত্রের আয়োজন 
চলিতেছে । শেষের শত দেড়েক বৎসরে ( ত্বীঃ ২৫০-_-৪০০) একবার 
সম্াটরা রোম সায্রাঞ্যের এই ঠাট বজায় রাখিবার জগ্য সমস্ত শক্তি 
রাষ্ট্রে কেন্দ্রিতি করিতে চাহিলেন, প্রজাসাধারণের সমস্ত অধিকার 
কাড়িয়া লইতে লাগিলেন; খ্রীষ্টীয় ধর্মও তাহাদিগকে যথানিয়মে 
প্রভ্‌ ও দেবতা” আখ্যা দিল,_-রোম সাম্রাজ্য প্ররুত পক্ষে এক 'টোটেলিটে 
-রিয়ান ষ্টেট? বা “সার্বিক রাষ্ট্রে” পরিণত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া রোম 
সমাজ ও সাত্্রাজ্য বাঁচিল না। অর্ধবর্বর আক্রমণে সেই সাআাজ্য ভাঙিয়া 
গেল; অবশ্ঠ ইউরোপের ইতিহাসেও অন্ধকার নামিল। 
ফিউডাল সামস্ত যুগ 

রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চাপিয়া বসিয়াছে 
তখন একটু একটু করিয়া ইউরোপে গড়িয়া উঠে যে সমাজ তাহাকেই 
“ফিউডাল সামন্ত সমাজ' বলে। জার্ধীণ জাতির অসভ্যরা ততদিনে আদিম 
সাম্যতন্ব ও শিকারী জীবনতো! ছাড়িয়াছেই, খ্রীষ্টান হইয়া এবং রোমের 
শেষ দিককার রাষ্ট্র-নিয়ম-পন্ধতি কতকাংশে গ্রহণ করিয়া এই জাতিরা 
রীতিমত রাজা, প্রধান ও সাধারণ লোক লইয়! রাজ্য গড়িয়া! ফেলিয়াছে। 
তাহাদের ছোট ছোট রাজ্য লইয়া হুইত সাম্রাজ্য । নিজেদের 
সাম্রাজ্যের তাহারা “রোম সাম্রাজ্য, বলিয়া পরিচয় দিতেও উৎসুক । 
ফ্রাংকদের রাজা শার্ণমেন সেইরূপ চেষ্টা করেন। পরে জার্মান গোষ্ঠীর 
অটোও এ পরিচয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিউডাল সমাজের মূল রূপটা 
কি? ছুইটি শ্রেণীতে ফিউডাল সমাজ বিভক্ত--উপরে জমিদার 
সামস্তরা আর নিচে সাধারণ সাফ” বা ভূমিদাস ককষক। কিন্ত সাফেরা 
ঠিক দাস নয়। তাহারা তবু প্রভুর গ্রাম ও জমি ছাড়িয়া অন্থব্র যাইতে 
পারিবে না। ছোট এক-আধ খণ্ড জমি তাহাদেরও নিজেদের থাকিত, 
তাহারা উহ চাষ বাস করিত) প্ররতূর প্রাপ্য তাগও দিত, রাজার খান্তনাও 
দিত, নানা আবওয়াবও মিটাইত, নজরান! দিত, নতুন জমির সেলামি দিত। 
কিন্তু বছরের প্রায় অধেক দিন প্রতৃর নির্দেশ মত জযিঘারের জমিতে সাফ 'দের 
বেগার থাটিতে হইত, মুনিব বাড়িতে কাজকর্ম করিতে হইত, ফরমায়েস মত 
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অন্ত কাঁভও করিত। ইহ ছাড়া অবস্ত চর্চ ও পুরোহিতের দাবীরও অন্ত ছিলনা । 
তাহাও মিটাইতে হইত। তছুপরি, জঙ্গলের কাঠ আহরণ, পশুপার্থী শিকার, 
খালে-নদীতে-পুকুরে মাছ-ধরারও অনেক সময়ে খাজনা ন! দিলে চাষীদের 
অধিকার ছিল না। রান্তার মোড়ে, সকোর মোড়েও কর দিতে হইত। 
তাহার উপরে জমিদারই ছিলেন শাসক, _রাজা ব! রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমিদীসের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কম,__জমিদার কাছারিতে তাহায় বিচার হইত, জরিমাঁন] হইত, 
কয়েদ হইত জমিদারের 'ঠাও। গারদে।” জমিদার ছিলেন গ্রামের প্রভু । 
এই গ্রামগ্ডলির নাম “ম্যানর'। নিজের থালিকটা জমি থাকিত জমিদারের 
থাশ দখলে, বাকিটায় সাফ দের পত্তন করিত। ফিউডাল রাষ্ট্রও জমিদারদেরই 
স্্টি) ছোট জমিদীবেব উপর বড় জমিদার, তাহার উপর আরও বড় 
জমিদার, সকলের উপরকার জমিদ]রই রাজা-_ফিউডাঁল সমাজে এ শ্রেণীর 
মধ্যে এই স্তরভেদ একটা বড় লক্ষণ। রাজা সানস্তদের সাহায্যে রাজকার্য 
চালাইবেন, তাহারাই সৈন্ত জোগাইত। রাজ। হূর্বল হইলে সামস্তরা 
নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইয়া লইত, প্রবল সামস্ত রাজা হইয়াও বসিতে চাহিত। 
তাহা না! হইলে সামস্তদের পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না-_ইহাও 
ফিউডাঁল সমাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য, আর তাহ! লইয়াই উহাদের চারণদের 
গান, নাইটদের স্ততিকথা। কিন্ত ফিউডাল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য চর্চের 
প্রতাব। রোমের পুরোহিত যেন পুরানে। সাআ্াজোর সম্রাট, তাহার নিচে 
বিশপ.রা, তাহাদের নিচে পান্জী পুরোহিত প্রভৃতি । এই চর্চ ছিল সবচেয়ে 
বড় জমিদার-_ভাঁরতবর্ষের যোহাস্তদের যত। তাহার! ভিন্ন ভাবে নিজেদের 
ধর্মাধিকরণে বিচার করিত, তাহাদের ক্ষমতার অস্ত ছিল না। রাজার 
সঙ্গে চর্চেরও বিবাদ বাধিত, পোপের সঙ্গে বিবাদ বাধিত সম্রাদের-_ 
ইউরোপের ইতিহাস অনেকট। এই বিবাদের কথা । এই চর্চই ছিল সে দিনের 
সংস্কতির কেন্দ্র। | 

ত্রীঃ দশম হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে ফিউডাল সমাজের এই রূপ পশ্চিম 
ইউরোপে ফুটিয়া উঠে) তারপর তাহা সেখানে বিলুপ্ত হইতে থাকে- পূর্ব 
ইউরোপ ও অন্থাগ্ঠ অঞ্চলে উহ! টিকিয়া ছিল আরও অনেকদিন । 

এই ফিউডাল সমাজ প্রধানত গ্রাম্য সমাঁজ, চাঁধী ও কারিগরের সমাজ । 
ইহা এ্রশিয়াটিক সামস্ত সমাজের বা গ্রীক ও রোমান সমাজের সেই পৌর- 
সভ্যতা নয়। ছোট খাটো শহর 'অবশ্থ ছিল, তীর্ঘক্ষেত্র, রাঁজাঁর রাজধানী, 
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ব্যবসায়ের কেন্দ্র থাকিবেই। কিন্তু ক্রযে হাট বাজার মেল! অবলম্বন 
করিয়া নতুন শহর বা! “বুর্ণ বসিতে লাগিল; পুরানো শহরও বাড়িতে 
লাগিল; ব্যবসাপত্র সব স্থানে বাড়িতে থাকে, কারিগরদেরও পশার বাড়ে । 
পূর্বে এইসব কারিগর শিল্পীদের কাজের উপর প্রধান দাবী ছিল তাহার 
জমিদারদের । নিজ নিঞ্জ জমিদারের এলাকাতেই উহাদের কেনা-বেচাও 
ইহত, উহাতে জমিদাররা ভাগ বসাইত, শহরের উপরও এইরূপ জযিদার- 
প্রভুর শোষণ ছিল। কিন্তু ব্যবসাপত্র বাড়িতেই এই কারিগর ব্যবসায়ীদের 
জমিদারের গণ্ভী ও শোষণের সীমা ছাড়াইবার তাগিদ পড়িল। তাহারা 
“গিল্ডে” সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের 
শহরে কতকট! ব্যবসাবাণিজ্যের স্বাধীনতা! অর্জনও করিয়া বসিল। জার্মান 
ছান্সিয়াটিক লীগের" নাম এই জন্ত গ্রসিদ্ধ। জ্ুসেড, প্রত্ৃতি উপলক্ষ্য 
করিয়া ইতালিতে ভেনিস্‌ প্রতি শহরে বেণে রাজা রাও জাকিয়া বসিল 
_কিস্তু তখন সামস্ততন্ত্রেরে শেষ দিন আসিতেছে । এই শহুরে কারিগর 
কারবারীরা শহুরে ব্যবসায়ী,_ ইহারা 'বুর্গেঃ আসল অধিবামী বলিয়াই 
ইহাদের নাম বুর্জোয়া । বলা বাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই 
কারিগর রাখিয়া কারখানা গড়িবে, পুঁজিপতি হিসাবে তাহারাই গুইবে 
শিল্পপতি এবং শেষে পত্বন করিবে পু'জিতন্ত্রের যুগ বা বুর্জোয়া যুগ। কিন্ত 
মধ্যযুগে শহুরে বণিক কারিগরদের আত্মরক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল নিজ 
গিল্ড-_তস্তবায়, কর্মকার, স্বর্ণকার, শক্যকার প্রস্ৃতি প্রত্যেকের ম্বতন্ত্র গিল্ড 
বা নংঘ' ছিল--অনেকটা'আমাদের পঞ্চায়েতের মত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে 
এইরূপ গিল্ডেরই নাম ছিল 'শ্রেণ'। এই গিল্ডগুলি প্রভূদের শোষণের বিরুদ্ধে 
কারিগরদের শক্তিকেন্ত্র । ইহারা নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা! কমাইয়! দাম 
বাধিয়! দিত, লাভের পরিমাণ ঠিক রাখিত। ওস্তাদ কারিগর গিল্ড চালাইত, 
সাকরেদদের শিক্ষানবীশীর ব্যবস্থা করিত। কিন্তু ক্রমে এই ওস্তাদরাই 
গিল্ডের জোটের জোরে সাকরেদদেরও শৌষক হইয়া উঠিল__তাহাও দেখা 
গেল। তবু গিল্ড মধ্যযুগের কারিগরদের পক্ষে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বড় 
শক্তিকেন্ত্র--এ-কালে মনুরদের ট্রেড ইউনিয়নের মতই ইহা উল্লেখযোগ্য । 
আমাদের দেশে প্রকৃতির দাক্ষিণা প্রচুর । তাই এই সামন্ত স্তরের শ্রেষ্ঠ 
কীতি যাহা, এদেশে আমর প্রধানত তাহাই পাইয়াছি ভারতীয় সংস্কতি- 
রূপে । আর এই দাক্ষিণ্যের জগত এ-স্তরও এই দেশে স্থায়ী হইয়াছে দীর্ঘদিন । 


৬৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


উৎপাদনশক্তি এখানে বাধ! না পাইযা স্থির রহিয়াছে-__একেবারে বিদেশী 
আসিয়া ও বিদেশী পণ্য আসিয়! তাহার ওলট-পাঁলট না কবিয়া দেওয়া 
পর্যস্ত। কিন্তু ইউরোপের কঠিন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই কবিতে গিয়া 
সেইথানকার লোকদের নূতন উৎপাদনশক্তির স্বষ্টি অহরহ করিতে হয়। তাই 
সমস্ত উৎপাদন-প্রথাও তাহাবা তাভাতাডি সেইখানে ছাভাইযা যায়। সামন্ত 
ুগও শেষ হইতে লাগিল চতুর্দশ শতকেই । 


বণিকতন্ত 


আমেরিকা আবিষ্কারের পর পেরুব লুঠ-করা সোনায় ইউবোপের বৈশ্তদদের 
ঘর বোঝাই হইল, বাজাব ফাঁপিষা উঠিল। তখন নৃতন নূতন শিল্প দেখা 
দিতেছে । সেই বৈশ্ত-স্বভাব বণিক ও শহুবে মধ্যসত্্ভোগীব দল তখন 
আর সামস্তকে মানিতে চায় না; বণিকেবাই ছ্বিল এতদিন সামস্ত 
ভৌমিকদেব তুলনায় অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত শ্রেণী। একটু অবস্থা ফিবিতেই 
তাহার! চাহিল বাষ্ট্রে স্বাধিকার ও সমাজে মুক্তি। নূতন ব্যবসাপত্র ও 
বাণিজ্যের জন্য সমাজ হইতে সামস্ততন্বের উচ্ছেদ দরকাব হইযা1 পডিল ;-_- 
নৃতন উৎপাদন-শক্তি, অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজা, পুবাতন উৎপাদন-সম্পর্ককে, 
অর্থাৎ সামস্ত ও গোলামের সম্পর্ককে, ভাঙিয়া দিতে লাগিল। ইহাবই 
ফলে ইংলগ্ডে হয় ক্রমোয়েলের সমকালীন পঞ্চাশ বৎসরের বিপ্লব; ফ্রান্সে 
উহার পুর্ণ একশত বৎসর পরে ফবাসী রাষ্ট্রবিপ্লব (১৭৮৯ )। সামস্তঘুগের 
অবসানকল্পে আপিল এই বগিক-তন্্ব ও বণিক-পু্জিদারের যুগ । তাঁহীরই 
পরিণতি হুইল বুর্জোয়া! বণিকদের ধুগ, শিল্পপতি, পুঁকিতন্ত্র বা ক্যাপিটা- 
লিজম-এর প্রসার | কিন্তু ইহাবাও পরশ্রমভোগী, শ্রমিকেব উৎপন্ন পণ্য 
সন্তায় লইয়া মুনাফা করে, শ্রমিককে তাহার শ্রমমূল্য আসলে ফাঁকি 
দেয়। তাহাদের এই মুনাফা! শ্রমিকেরই উদ্ধত্ত শ্রম__কারণ, শ্রমিকের যে 
পরিশ্রমের জগ্ঠ শ্রমিক মঞ্জুরী পায় না, তাহারই নাম মুনাফা । এই মূলকথাটা 
এই সম্পর্কে বারাবর মনে রাখ! দরকার। কারণ এই মুনাফার উপরই 
বুর্জোয়ার প্রশ্ব্য গড়া, বাণিজ্য গড়া, তাহার পু'জি গড়া-_-আর গড়া এই বুর্জোয়। 
সগ্যতা। এই মুনাফার লোতই হইল তাহার সমস্ত প্রয়াসের মূলকথা। 
তাহার দান-খয়রাতি, আইনকানুন হইতে ধর্মকর্ম, কালচার সবই মুনাফার 
গ্রসাদে $ এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে । ' লেই মুনাফার লোভে সে বাণিজ্যের 
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নামে সামাজ্য আয়ত্ত করে; মুনাফার লোভে বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়া 
নিজের মাল চালায় ; একচ্ছত্র মুনাফা ভোগের আশায় সে সেখানে একচেটিয়া 
বাজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উত্তব ও বিস্তারের 
ইতিহাসও ইহাই, এই যুনাফার শিকার | 


পুঁজিতন্ত্রের যুগ 


বিটিশ বুর্জোয়া বণিকের সেই লুঠ-করা প্রশ্থর্ষের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্প- 
বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ হয় ; তাহাতেই আবার পৃথিবীতে শিল্প 
যুগের গোডাপত্তন হইল। কারণ, বিজ্ঞানের ক্রম-প্রসারিত জ্ঞান তখন 
কতকগুলি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে । কলে জিনিস তৈরী করা যায় 
অনেক বেশি, অনেক তাভাতাড়ি। মাছুষের অপেক্ষ! কলে কম খরচে; বেশি 
মাল উত্পাদন হয়, এই কথা দাঁসপ্রথায় গ্রীস-রোম বা ভারতবর্ষ-চীনও 
বুঝে নাই, বুঝিল এই বুর্জোয়া বণিকেরা। তাই নৃতন কলকারখান! 
বসিতে লাগিল । ব্রিটেনের এই কারখানা বিস্তারের পুঁজিটাই আসিয়াছিল 
ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত প্রশর্ষ হইতে । আমাদের দেশের পুরানো হাতের 
কাজ আর বিলাতের কলের কাজের সম্মুখে তখন টি'কিতে পারিল ন!। 
দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দিতায় হারিয়া গিয়া কলের মজুর হইতে লাগিল-- 
তাহারা যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খার্টিতে গেল, নিজেদের 
উদরপৃর্তির জন্ঠ নিজেদের শ্রমশক্তি বাধা ছিল। ইহাই পুঁজিতন্ত্র বা ধনিকত্ত 
(০৪0102119) ); এই প্রথায় যন্ত্র রহে মালিকের হাতে তাহার ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি; যন্ত্রজাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় কারখানার মজুরের সমহ্টিগত পরিশ্রমে 
(50০1811260 1900: )। উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য যাহা সর্বাংশের তাহা 
মজুরের পরিশ্রমের সমতুল্য । কিন্ত মজুর পায় সেই মূল্য হইতে শুধু নিজের 
বাচিবার মতো অংশটুকু, বাকীটা গ্রহণ করে কলের মালিক যুমাফারূপে ; 
এই মুনাফাটা আসলে তাই উদ্ধত শ্রমমূল্য (5900105 5৪10৩ )। তাই 
মুনাফার অর্থ হইল মঙ্ুরের মেহনতের সেই মজুরী যাহা মজুরকে না 
দিয়া মালিক আত্মসাৎ করে। এদিকে যত কল বাড়ে, যত বেঁশি সংখ্যায় 
মজুর খাটে, যত বেশি সময় মজুর কাজ দেয়-_ততই এই মুনাফা ফীপিয়া 
উঠে। তাহাতে কলওয়ালার পুঁজি আরও বাড়ে ; আবার সেই পুজিতেই 
বসে নুতন নূতন কল, নৃতন নৃতন কারখানা । এই কারণেই নূতন যন্ত্র 
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আবিষ্কারের তাগিদ পড়ে; কারণ ভালো যন্ত্র, হইলে আরও বেশি পণ্য 
উৎপন্ন হইবে, মুনাফা আরও বাড়িবে। এই নিয়মে এক শত বছরে 
আজ ইতিহাসে যন্ত্রগের বিবর্তনে অতিকায় কারখানার পর্ব দেখা 
দিয়াছে। যুগ হিসাবে আজ সত্যতাব ইতিহাসে দেখা দিয়াছে কষিযুগের 
শেষে শিল্পযুগ-যন্ত্রবলের প্রসারে উৎপাদন-শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে 
মুনাফাদারীর হাত হইতে মুক্তি-_সমাজতান্ত্রি ব্যবস্থা_-সমাজ ও সভ্যত। তাঁই 
রূপান্তরিত হইতে চাহিতেছে। 

তবু লক্ষ্যণীয় এই পুজিদারের ধুগের বিশেষ লক্ষণগুলি কি কি? 
কি ইহার দান ? 

(ক) জাতীয়তাবাদ-_যাহা এ যুগেই প্রকট হয়। এই জাতীয়তাবাদ 
বা গ্চাশনালিজম্‌ আবাব বাণিজ্য প্রসারেব দায়ে পবরাজ্যগ্রাপী হয় 
(0৩৫৪০ ), অধীন জাতির 'জাতীয় বোধে'ও বাধা দেষ। যেমন 
ওলন্দাজরা চাঁপ দিতে চাহিয়াছে ইন্দোনেশীয় জাতীয বোধে, ইংবেজ 
চাহিয়াছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে চাপা! দিতে। 

(খ) ব্যক্তিত্বাতত্ত্য--একটু একটু করিয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা 
প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্ব হইয়াছে। প্রথম দিকে পুজিদারেব দরকার ছিল 
মজুরের ; নবজাত বুর্জোয়া বলিল, প্রত্যেকেই নিজেব শ্রমশক্তি বিক্রয় 
করিবা'র অধিকারী হউক-_কেহ কাহারও ক্রীতদাস বা ভূমিদাস বা 
গোলাম যেন না থাকে। কাবণ তখন সামন্ত তৌমিকেব দাসই ছিল 
শিল্পী ও কৃষকেরা ; সামন্ত মুনিবের কাজ করে; তাহার চাকরানা ভোগ 
কবে, তাহার অন্থমতি না পাইলে অগ্ভের কলে তাহাবা কাজ করিতে 
পারিত না। সামস্ত যুগের ভূমিদাসদ্দেব এইরূপ 'ম্বাধীন' মজুরে পবিণত 
না| করিতে পারিলে পুঁজিদার ম্জুরই তখন পাইত না। তাই ব্যক্তি- 
স্বাতত্ত্ের পক্ষপাতী হুইল পু'জিদারেরা। মানুষ যেখানে খুশী থাকিবে, 
যে ভাবে পারে জীবিক! অর্জন করিবে, এই স্বাধীনতা না থাকিলে সে 
মাষ কিসে? এই কথা গ্রাস হইলে এই নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকের 
নিজের সম্পত্তিতে অথণ্ড অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল-_পুঁজিদারের 
নিজেরও কাঁম্য ব্যক্তিগত মুনাফা, কাজেই 01126 0109৮ পক্ষেও 
এইকপ ব্যক্তিস্বাতস্্যের নীতিই গ্রাহা। 

(গ) ডিমোক্র্যাসি বা. গণতন্ত্র-“মীগষের অধিকারের” (81815 ০: 
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1492 ) দাবী লইয়া সামস্তদের ও যাজকদের পুরুষান্থক্রমিক 713511585 
বণিক ধনিকেরা উচ্ছেদ করেন ও বণিকর! ক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র চালনায় নিজের! 
প্রধান পদ গ্রহণ করেন। এই রাষ্ট্রক্ষমত। তাহারা! আয়ত্ত করিতে পারেন জন- 
গণের সাহায্য লইয়৷ ! তাই তাহার! জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল 
রাষ্ট্র পত্তন করেন, ইহাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়াদের এই গণতন্ত্রের অর্থ 
_ রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। উহার কিন্ত অর্থ ইহা নয় যে, আধিক 
বৈষম্যও বিদূরিত হইবে। বরং ব্যক্তিগত মুনাফা সর্ব-স্বীকৃত হওয়ায় সম্পত্তি 
ব্যক্তিগতই রহিল; তাহাতে ধনের বৈষম্য কার্যত আরও পাকা হইয়া 
পড়িল। ধনিক শ্রেণীর ভাগ্যবানের! জন্ম হইতে টাকা'কড়ি, শ্রেণী ও পরিবেশের 
বলে যে সব স্তববিধা পায় তাহা অন্ত শ্রেণীব লোকেরা শত চেষ্টায়ও পাইবে না। 
দরিজ্রশ্রেণী, বঞ্চিতশ্রেণী তাই এই বুর্জোয়া গণতন্্ধ সত্ত্বেও না পায় খাইতে, 
না পায় পরিতে, না পারে লেখাপড়া শিখিতে, না! পায় রাজ্যচালনায় 
নিজেদের অধিকার দাবী করিতে । ধনিকের চালিত গণতন্ত্রের ভিতবের 
অবস্থা এইরূপ। যতক্ষণ ধনিকতন্ত্র আছে ততক্ষণ সত্যকার গণতন্ত্র তাই 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 

তবু এই পুঁজিদারের যুগ পূর্বযুগের তুলনীয় অনেক উন্নত, তাহা 
তাহাদের এই সব দান হইতে প্রমাণিত হয়। নীতি অবশ্য নিজের 
প্রয়োজনেই পুঁজিদাঁর গ্রহণ করিয়াছে, পবোপকারের ইচ্ছায় নয়। তবু 
তাহাতে মান্থষের অধিকার কিছুট! প্রসারিত হুইয়াছে, সভ্যতা অনেকটা 
অগ্রাসর হইয়াছে। 
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এই পু'জিতন্ত্র তাহার শেষ পর্যায়ে আসিয়াছে সাত্রাজ্যবাদে। ইহার 
রূপ আমাদের পরিচিত। মুনাফার লোভে পরের দেশ গুঁজিতন্ত্র জয় করিল। 
তারপর সেই দেশের শিল্প বিনষ্ট করিল ধনিকেরা নিজেদের দেশের 
মাল চালাইতে। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারাইয়া হইল চাষী; 
বাড়াইল সেই হতভাগ্য দেশের চাধীর সংখ্যা । আবার সাত্তরাজ্যের শাসন 
ও শোষণের সুবিধার জগ্য সাম্রাজ্যবাদী সেই দেশ হুইতে বাছিয়া বাছিয়া 
তৈয়ারী করিল তাহার তল্লিদার এক শ্রেণী-_দেশী রাজ্য, জমিদার, 
তানুকদার, মুচ্ছুদ্দি, বেনিয়ান, আর শেষে-কেরানী। অথচ বিজিত 
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দেশে প্রথম দিকে বিদ্বেতা ধনিকতন্ত্র কলকারখানা. গড়িতেও দিল না--পাছে 
নিজের দেশের পণ্যজাতের সঙ্গে সব কলের খাল প্রতিঘবন্বিতা করে এই 
ভয়ে। কিন্তু সেখানকার তেল, কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি মাল নিজে একচেটিয়া 
করিয়া লইল। সেই সব দিয়া নিজের দেশের কারখানায় কাপড় বুনিয়৷ 
শাসক দেশের ধনিকেরা সেই পরাজিত দেশেই চালায় একচেটিয়। ব্যবসয়। 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে বড় কারখানারও দিন আদিল । তথন ক্রমে নিজের ব্যাংক, 
ইন্দিওরেন্দ কোম্পানী প্রভৃতি হইয়া পড়িল এই সব ব্যবসায়ের মালিক। 
এই অবস্থাটাতেই লঙ্মী পুঁজি (19205 08019] ) হয় শিল্পের মালিক। 
শোষণের নেশ! বাড়িয়া গেল, অথচ শোষিতের রক্তাল্পত1 দেখ! দিতেছে । 
সেই দেশের নিজের হাতে শিল্প নাই, আছে শুধু চাষী। সেই চাষের উপর 
সবাই নির্ভর করে- রাজা-রাজড়া, জমিদার ও তানুকদার, মহাজন তো 
আছেই, সরকারের সমস্ত পাওনাও আছে, বড় মাহিনার কর্মচারী আছে, 
বিলাতী পেনশেন, তাতা প্রভৃতিও আছে, ইহাদের সকলকার এই লুটের 
বোঝা পিল গিয়! দেশের উৎপাদকের উপরে । কে সেই উৎপাদক ? মূলত 
চাষী, আর জনকয়েক খনির মজুর ও কলকারখানার মজুর । ইহারা 
এই বোঝ! বহন করিতে করিতে শেষে মুখ থুবড়াইয়া পড়ে, দেশের রাজস্ব 
যোগাইতে আর পারে না, সাম্্রাজ্যবান্দীর চাঁল।নে৷ মালও কিনিতে পারে 
না, পাওনাদারের পাঁওনাও পারেনা মিটাইতে। 

এই ষথন সাম্রাজ্যের দশা, অগ্যদিকে তখন পুজিতন্ব নাঁনারপেই অচল 
হইয়! পডিতেছে। প্রথমত, আন্তর্জীতিক জগতে পু'জিদার জাতিদের মধ্যে 
রেবারেষি বাড়ে, বুদ্ধ বাধে কিংবা বাধে-বাধে। প্রত্যেক জাতিই নিজের 
শিল্পকে বাচাইতে চায় অন্তের শিল্পের আক্রমণ হইতে, তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রই 
শুক্ধ-প্রাচীরে নিজ নিজ দেশ ঘিরিয়! লয় ; ফলে সকলকারই ক্রয়বাণিজ্য বাধা 
পায়। তাহাই ক্রমে আন্তর্জীতিক শুন্ক-ছন্দরূপে দেখা! দেয় । দ্বিতীয়ত, ঘরের 
মধ্যেও পুঁজিদার মুনাফা জমাইয়! ক্রমেই স্ৰীত হয়, অথচ বঞ্চিত মুর 
দুর্দশাপন্ন থাকে । ইহাতে দেশের ভিতরেও ছুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য বাড়ে, 
বিরোধ ঘনাইয়া উঠে, শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দেয়__মুলের চিরস্তন দ্বন্ঘ আবার 
প্রকট হুয়। তৃতীয়ত, ক্রমেই নৃতন যন্্ আবিষ্কারে মভুরদের মধ্যে বেকারের 
সংখ্যা বাড়ে; আর মজুরেরাই যখন দেশে-বিদেশে সংখ্যায় বেশি তখন 
তাহার বেকার হইলে পণ্যক্রয়কারীর সংখ্যাও আসলে কমে । ফলে, 
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উন্নততর যন্ত্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয় ; কিন্তু পণ্য বিক্রয় হয় কম। বিক্রয় 
না! হইলে মুনাফা! নাই ; তাই পুঁজিদ্ারও তখন কল বন্ধ রাখে । এইভাবে 
বাড়ে মজুরের বেকারসংখ্যা--আরও জমে ঘন্ব ; দেখা দেয় আধিক সংকট। 
এইজন্যই উৎপাঁদন-শক্তি প্রচুর বুদ্ধি পাইলেও মুনাফাতত্ত্রের চক্রান্তে 
তাহার সার্থকতা সমাজ আজ করিতে পারিতেছে না। যদ্দি “ব্যক্তিগত 
মুনাফার” (0:1%86 0:02) দিন শেষ হইত, তাহ! হইলে এই যুগের 
এই এরশ্বর্য আয়ত্ত করিতে নাকি প্রত্যেক মাছুষের সপ্তাছে মাত্র চার ঘণ্ট! 
পরিশ্রমই হইত যথেষ্ট । অবশ্ত ইহাও ছিল ১৯৩০-৩৫এর আমলের হিসাব । 
তাহার পরে য্ত্বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে । কিস্কু এখন পর্যস্ত 
চলিয়াছে এই উৎপাদনে, বণ্টনে, বিনিময়ে একটা অরাজকতা ! তাই অর্থ- 
সংকট দেখা দিতেছে, বুদ্ধ বাধিতেছে”_-আর সঙ্গে সঙ্গে পুজিতস্ত্রের দম 
ফুরাইয়া আসিতেছে । এইবার এক দমকে ইতিহাঁস যাইবে এই স্তর পার 
হুইয়া--যেমন বন্বার গিয়াছে। | 


ভবিষ্যৎ ও সমাজতম্তব 


সেই নৃতন স্তরের বিশেষ রূপ কি হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে এখনো বলা 
শক্ত- কিন্তু ১৯১৮ হইতে ১৯৪৮ এই ত্রিশ বংসরের সোভিয়েটতন্ত্রের 
বিকাশ হইতে তাঁহার রূপ এখন অনেকাংশেই বুঝা যাঁয়। উহা আর এখন 
শুধু একটা অন্পষ্ট আন্থমানিক বিষয় নাই। বুঝিতে পারি--এখনকার 
সমষ্টিগত উৎপাদনের মত সমষ্টিগত সম্পত্তিরও দিন আসিতেছে । অর্থাৎ 
কলকারখান!| ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিবে না, হইবে সাধারণের সম্পত্তি । 
জমিও প্রথমট] হয়ত হইবে চাষীর, পরে হইবে সাধারণের ; চাষী তাহাতে 
সমবায় হ্ত্রে সম্মিলিত হুইয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবে শশ্য। 
কিন্ত চাষীর কিংবা মজুরের উৎপর দ্রব্যের অধিকারী “হইবে তাহারা 
নিজেরা কোন মালিক পক্ষ নয়। উহার খানিকট! থাকিবে নুতন যন্ত্র- 
পাতি আয়ত্ত করার জন্ত; কিন্তু যুনাফা না থাকাতে কেহ তাহাকে ঠকাইতে 
পারিবে না। আর সমাজে মুনাফাদার না থাকাতে একট! ষাম্য ধীরে 
ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে । গণতন্ত্রের যাহ! আসল লক্ষ্য-_ রাষ্ট্রে ও জীবনে 
মানুষের সমান অধিকার লাভ,__তাহাই এইভাবে ক্রমশ আয়ত্ত হুইবে। 
এই স্তরটিই আজ আসিয়াছে সোভিয়েট ভূমিতে ; তাহার জীবনযাত্রায় ও 


৭৪8 সংস্কৃতির রূপান্তর 


মানস-সম্পদে সেই রূপ দেখা দিয়াছে । অবশ্ত লেখানেও এখনো মাত্র উহার 
প্রথম ধাপ 'লমাজতন্য চলিয়াছে--এখনো উহার নীতি এই-_“0 
52801) 011 20001011076 00 1015 90111, 60 59,012 006 9.000910111£ €0 1315 
চ70:1--অর্থাৎ কাজ অনুসারে বেতন, কাজেই মাস্থষে মাছুষে বেতনের 
পার্থক্য আছে এই “সমাজতন্ত্র বা সোস্তালিজমের স্তরে । কিন্তু এই স্তরেও 
উৎপাদন-যস্ত্রের মালিক সমাজ, উহা! কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই 
কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফার আমু শেষ 
হওয়াতে সে দেশে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগও পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্ত 
প্রধান প্রধান দেশেও এইরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটিলে তবেই 
সোতিয়েট দেশ নিষ্কণ্টকে “সমাজতন্ত্র হইতে “সাম্যবাদী সমাজের" দিকে 
অগ্রসর হইতে পারিবে । পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক শক্তিদের উচ্ছেদ ঘটিলে 
মানুষও বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারিবে, আপনার স্থৃস্থির পরিকল্পনার 
বা! প্ল্যানিংএর সহায়ে কঠিন পরিশ্রমেব হাত হইতে মুক্তি পাইবে_-“]18 
11] ৪/01105 1520 11000 (105 16911) 01 7060535 10 005 16210) ০£ 
£:5€00:.৮” সেইদ্দিন মানুষ ক্রমশ বাধ্যবাধকতার, শাসক ও শাসিতের 
সম্পর্ক ও বন্ধন হইতে যুক্ত হওয়াতে নিজের ব্যক্তি-স্ব্ূপকে সত্যই 


চিনিতে পারিবে । সেই ব্যক্তিসন্বা সামাজিক দায়িত্ব ও কৃতি 
মানিয়া সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে-_-এখনকার মত খণ্ডিত হুইয়৷ যাইবে না। 
আর, যখন শোষক ও শোবিতই থাকিবে না, তখন যে পরাধীন 
জাতিবা মুক্তি পাইবে তাহাতে। বলাই বাহুল্য । অবশেষে, ধীরে 
ধীরে আলিবে সেই দিন যেই দিন এই নীতি গ্রীহ-_ “০ ৪০ 
025 2০০০10117% €0 1915 21011105, 05201) 005 90009101116 60 1015 
06০,৮-- উহ্াই আনল কমিউনিজমের স্তর । 

কিন্তু কথা হইল মান্ছধষের এই ভাবী যুগ আসিবে কি করিয়া? সামন্ত 
যুগ ভাঙিয়া নূতন যুগ আনিয়াছে (সামস্তদের ) নিয়েকার বুর্জোয়ার। 
বুর্জোয়া ধুগও তেমনি শেষ হইবে এই যুগে যাহার! উৎপাদন শক্তিকে 
বাড়াইতে পারে তাহাদের হাতে-_তাহারাই মজুর ও কিসান। আর 
হয়ত এই গণশক্তির পিছনে থাকিবে সেই নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দল, 
যাহারা যুক্তি দিয়া বুঝিতেছে কেন বর্তমান অবস্থা .অচল, আর কী 
হইবে ভবিষ্যৎ। এই যে.রপাস্তরের পথ তাহা! যতই দ্ুগম হইবে ততই 
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সমাজের মাগ্ষ বুঝিতে পারিবে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও হহার 
অনিবার্ধতা। এই জ্ঞানটা সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দেওয়াই তাই 
প্রকৃত শাস্তিকামীর ও প্রগতিকামীর কাজ। এই চেতনা ( 001250105- 
2595 ) জনসাধারণের মধ্যে, মজুরের মধ্যে, কিসানের মধ্যে প্রাণের দায়েই 
আসিতেছে; বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের বেকার দশায় তাহা বুঝিতে 
পারিতেছে। কিন্তু তবুও সচেতন হইতে হইবে বুদ্ধিজীবীদেরই বেশি, চেতনা- 
সধশরের দায়িত্ব তাহার্দেরই হাতে, তাহাদেরই হাতে এখন পর্যন্ত সংস্কতির 
দায়ভাগ । | 


ইতিহাসের ছন্দ 


মানুষের ইতিহাসের এই এক নিঃশ্বাসে দেওয়া অস্পষ্ট আভাস, 
এই বিশ্ববীক্ষা ( ড০1691501790175 ) আমাদের সন্ধে রাখা দরকার, 
জগৎ ও জীবনের দূরপ্রবাহী আ্োতের মধ্যে আমরা কোথায় দড়াইয়াছি 
দরকার তাহা আমাদের বুঝা । বল! কি প্রয়োজন, কোনে দেশের 
ইতিহাপেই অন্ত কোনো দেশের ইতিহাসের শুধুমাত্র পুনরুক্তি' হয় না? 
ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী নয়, ইতিহাস অমিত্রাক্ষর ছলে? 
রচিত মহাঁকাক্য। তাহার ছন্দের মিল পংক্তির অভ্যন্তরে $ হুক্ষতর 
নিবিড়তর সেই মিল। মানব-ইতিহ!সের সেই বিরাট ছনের সঙ্গে 
স্বদ্দেশের ইতিহাসের ছন্টিও মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইতিহাসের এই 
পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটিকেও যাচাই করিতে হইবে 
এইরূপ বাস্তবরৃষ্টিতে। তাহা হইলেই বুঝিতে পাবিৰব দেশে ও বিদেশে 
ইতিহাসের কোন্‌ নূতন রূপ প্রকাশিত হইতেছে-_সংস্কতির রূপান্তর 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে আমাদেরও সংস্কতি সকল জাতির সংস্কতির মতো 
কি করিয়া এক বিশ্বসংস্কতিতে রূপাস্তরিত হইতেছে । 
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ইতিহাসের ধারা--অমিত সেন 
মানব সমাজ--রাহুল সাংকৃত্যায়ন 
মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ--স্থুশৌভন সরকার 
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ভাল্পরত্ীম্ত্র হক্ঞ্তি্ল শাল্লা 
আদিরপ 


ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া আমাদের হাতে 
আপিয়! পৌছিয়াছে তাহ! প্রধানত কৃষিজীবী সমাজের সংস্কৃতি । প্রথম 
মহাবুদ্ধের সময় হইতেই অবশ্ত ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-উদ্ভোগের হুচনা হইতে 
থাকে। তথাপি দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের পর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের 
জীবনে বা মনে শিল্পফুগের রঙ সুম্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তখনো 
ভারতীয় সমাঁজ প্রধানত কৃষি-নির্ভরই ছিল। কৃষি-সমাজ একাস্তভাঁবেই 
প্রকৃতির নিয়মে চলে, খতুর সঙ্গে তাহার ভাগ্য বিজড়িত। ক্কধি-সমাজের 
-স্কতিতে, তাহার জীবন-যাত্রা ও মানস-স্ঙ্টিতেও তাই এই প্ররুতির প্রভাব 
প্রবল। কৃষি যুগে তাই বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট মানব প্রকৃতির বস্তার, 
অসহায়তার ও আত্মসমর্পণের চিহ্ন বেশি লক্ষিত হয়। 
কষিপ্রধান ভারতবর্ষের মাগ্ুষেরাও তাই আত্ম-নির্ভরশীল নহে। 
স্বভাবতই উপরের দেবতার দিকে চাহিয়া থাকে, অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী ও 
রহন্তবাদী। তাহাদের সাহিত্য, দর্শনেও তাই মান্থষের বিজয়ের স্তব অল্প। 
আত্মনির্ভরশীল স্পর্ধা তাহাতে নাই, আছে অনুষ্টবাদ, ভাববাদ ও সহজ আত্ম- 
সমর্পণ । ইহা কৃষি-সংস্কতিরই সাধারণ লক্ষণ। এই কারণেই প্রাচীন কৃষি- 
সমাজে অবৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্মবাদ শ্বাভাবিক। তাহার উপর নানা বার পরাজয়ে 
ভাববাদ ভারতীয় সংস্কতির একটা লক্ষণ হইয়! রহিয়াছে । 
ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি অবশ্ত আজ ভাঙ্গিতে বসিয়াছে ; ইহারই ব্ধপাস্তর 
আমরা চোখের লন্মুখে দেখিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ৯৯৪৭-এর রাই্্রীয় 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই প্রকাণ্ড সত্য আংশিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 
কিন্ত সমাজ ও রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজনীয় রূপান্তর এখনো অসমাপ্ত রহিয়াছে। 
তথাপি এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সামান্য পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে 
পারি-_বুঝিয়! দেখিতে পারি তাহার খাঁটি বৈশিষ্ট্য, ও আসল বৈচিত্র্য । 
ভারতীয় সংস্কতি মূলন্ত কৃষিগত, ইহাতে ভূল নাই। কিন্তু এখানে শিল্পযুগ্ 
আসিয়াছে ;--আগামী দিনে ভারতে শিল্প উৎপাদনের শক্তিও ক্রমশ 
প্রসারিত হইতে বাধ্য, তাহাও ভোলা সম্ভব নয়। তখন শিল্প-প্রধান সভ্যতার 


৭৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


লক্ষণও ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকাশ পাইবে 2 কিন্ত কষি-সভ্যতার ষে প্রধান 
দুইটি লক্ষণ বা বিশেষত্ব এই ভূখণ্ডে এতদিন স্পষ্ট দেখা গিয়াছে তাহার 
পরিচয় লওয়া সমীচীন । 


ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য 


তারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ মনে হয় ইহার ধারাবাহিকতা । 
এখানে কৃষি-সত্যত। খুব দীর্ঘদিন টি'কিতে পারিয়াছে। ইহা আরম্ভ হইয়াছে 
অনেক দিন-_অস্তত হাজার পাঁচ বৎসর পূর্বে; আর চলিতেছে এখনে! । 
কৃষিকার্ধ এ দেশে বুটেনের মত একেবারে নগন্ত জীবিকাপ্রণালীতে বোধহয় 
পরিণত হইবে না। মাফিন যুক্তরাষ্ট বা সোভিয়েট ভূমির মত এই দেশেও 
শিল্প-চালিত কৃষির প্রভাব থাকিতে পারে। কিস্তু কৃষি-সভাতার এতদিন 
পর্যস্ত এই দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রসার সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে; 
সিদ্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ও বিস্তৃত সমতলভূমি কৃষি- 
সযাজেব বিকাশের পক্ষে ছিল পরম অগ্নুকল। আর 'দেবত্বাত্বা হিমালয় 
ভারতীয় সমাজকে অনেকাংশে বহিঃশক্র হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্ত 
এই কৃষি-সভ্যতাঁও ঘন্ববিরোধ বর্জিত নষ, ইহাতেও নন! বিপর্যয় ঘটিয়াছে। 
এই দীর্ঘ জীবনের সম্পর্দম তবু ভারতবাসী মোটের উপর সঞ্চয় করিয়া 
আনিয়াছে; নীল-নদের উপকূলস্থ সত্যতার মত, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের 
মধ্যবর্তা অঞ্চলের সভ্যতার মত উহা! লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখানেও মাঝে 
যাঝে বড় বড় সাজা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, “অন্ধকার যুগ” আসিয়াছে, 
বহুকাল অনেক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সংবাদও বিশেষ পাওয়া যায় না )_এই 
সব কথ। সত্য। কিন্তু তথাপি তখনে। সংস্কৃতির ধারা একেবারে মিলাইয়া 
যায় নাই তাহা বুঝা যায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়াও ইহার ধারাবাহিকতা 
অনেক জিনিস জিয়াইয়। রাখিয়াছে,_কোথাঁও নতুনকে একেবারে আত্মসাৎ 
করিয়। লইক়়াছে, কোথাও উহাকে রাখিয়াছে টানিয়া-বুনিয়া আপনার সঙ্গে 
স্তধু যুক্ত করিয়া। এইরূপ সহ্ুনশীলতীও ভারতীয় সংস্কৃতির ছিল, আর 
উই তাহার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাকে কোন কোন দার্শনিক 
বলিয়াছেন-_ভারতবর্ষের সমন্বয় শক্তি) কেহ বলিয়াছেন-_বহুকে এক 
করিবার সাধনা) আর কেহ বা বলিয়াছেন-_সবল গ্রহণশীলতা ; আর অন্য 
'অন্ত কেহ--অক্ষমু নমনীয়তা । যাহাই তাহা হউক, আমাদের ব্মান কালের 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ৭৯ 


সংস্কতির মধ্যেও এই ছুই কারণে বহু বহু দিনের পুরাতন বীজকণা জমা হইয়া 
আছে, অতীতেরও নানা পর্যায়ের উদ্ভাবন! মিলাইয়৷ আছে, ইহ! সর্বদাই 
মনে রাখ প্রয়োজন। আর তাহার ফলে ভারতীয় সংগ্কাতির সর্বপ্র ধান 
লক্ষণও আমাদের সহজেই চোখে পড়ে__ইহার বৈচিত্র্য । পুরাতন কিছুকে 
আমরা একেবারে বিলুপ্ত হইতে দিই নাই; আদিম জীবন-যাত্রার ছাপ 
নানাথানে দেখা যায়। আবার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ বনু 
জাতির দেশ, দেশও প্রকাণ্ড, প্রায় একটি মহাদেশ । কাজেই.বিভিন্ন অঞ্চলে, 
বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা উদ্ভূত ও বিকশিত (৪০1৩৫ ) 
হইয়াছে, আমর! তাহাও নানাভাবে কালধর্ম, লৌক-আচার, ব1! বিশেষ বর্ণের 
বা বিশেষ অঞ্চলের আচারধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। ইহ! ছাঁড়া 
বারেবারে বিদেশী শীসক আপিয়াছে ; বিদেশী-উদ্তাবিত জীবিকা-পদ্ধতি ও 
উহার ধ্যান-ধারণ। ভারতবর্ষেও প্রসারিত (:7121560” ) হইয়াছে--যখনি 
ভারতবর্ষে তুপযোগী প্রার্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ তাহা লাভ করিয়াছে । 
সেই সব 'দান* আসিয়া ভারতের নিজস্ব 'অবদানকে আরও নূতন করিয়া 
দিয়াছে। তাই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মোটামুটি--অত্যস্ত অস্পষ্ট 
হইলেও--এক্যবন্ধ' রূপ যেমন আছে, তেমনি, আছে এই ভারতীয় সংস্কৃতির 
অফুরস্ত বৈচিত্র্য । 


বৈশিষ্ট্যের অর্থ 


ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লইয়া ধাহার! গর্ব করেন তাহার! বলিতে চাঁন 
--ভারতীয় সংস্কৃতি অনাদি-জতীত, অপরিবর্তনীয় ; তাহা৷ এক শাশ্বত সম্পদ । 
কিন্তু ইহার বেশিষ্ট্য হইতেই প্রমাণ যে, (১) ভারতীয় সংস্কৃতি অপরিবণ্তণীয় 
নয়, তাহার রূপান্তর হইয়াছে বারে বারে। (২) তারতের একত্ব 
সাংস্কৃতিক হিসাবে সত্য এই জঙ্ঠ যে, ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিক্র্যের সমাহার । 
(৩) এই সংস্কৃতি প্রাচীন হইলেও প্রাচীনতম সত্যতা নয়। জীবিত 
সত্যতার মধ্যে চীনা সভ্যতাও এমনি দীর্ঘায়ুর গর্ব করিতে পারে। (৪) 
মোটামুটি এই সংস্কতি সর্বাংশেই কৃষিযুগের মধ্যেই নিবন্ধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ন্মরণীয়--প্রথমত রুষি-সভ্যতার পূর্বেও মাচ্ছষ জীবিকা-সংগ্রামে ও প্রক্কৃতি- 
জয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে--ভারতবর্ষেও সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের 
সংস্কৃতির চিহ্ন রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কৃষি-সভ্যতাও আবার নান! স্তরের মধ্য 


৮০ সংস্কৃতির রঁপাস্তর 


দিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইয়া গ্রিয়াছে- কোনে 'এঁকটি বিশেষ স্তরে আবদ্ধ 
হইয়া থাকে নাই, থাকিলে তাহারও মৃত্যু ছিল অনিবার্ঘ। মোটামুটি 
ভারতীয় সংস্কতিতে কৃষি-সভ্যতার সেই স্তরগুলি দেখিতে পাই। আর 
স্মরণীয় এই যে,কি প্রাগৈতিহাসিক কালে,কি এঁতিহাসিক কালে--এই 
কৃষি-সত্যতার কাঠামোর মধ্যেও-স্সর্বস্তরে ও সর্বদেশেই যেমন, তেমন 
তারতবর্ষেও দেখিতে পাই,_জীবনযাত্রার নূতন উপকরণ।সংগ্রহ করিয়া 
মান্য পরস্পরের সম্পর্কের নূতন পরিব্ন সাধিত করিয়াছে; আর সেই 
সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার-বিচারকে অবলম্বন করিয়া! আবার তাহার মানস- 
লোক নূতন স্থষ্টিতে (০:586975 ) মঞ্জরিত হুইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিরও 
স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহ্বার বিডির যুগের পরিচয় এইরূপ ভাবেই গ্রহণ 
সম্তব-_তাহার প্রত্যেক যুগের উপকরণগত, সমাজগত এবং মানসগত ব্ূপ 
--এই তিন অঙ্গ, তিন অবয়ব, উহাদের পরম্পর সম্পর্ক ও সক্রিয় পরিণতি 
-এই সব প্রত্যেক স্তরেই বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন ;_-তবেই এই পরিচয় 
বাস্তব ও সত্য হয়। 

কিন্ত দেখিয়াছি, আমরা! সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব লই অন্য রূপে । 
হয়ত ধর্ম দ্বারা) যেমন, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা ভারতীয় মুসলমান 
সংস্কতি। কিংবা তৌগোলিক ভাগের দ্বারা-_বাংলার কালচার, প্তগীরথ 
কাল্চার।” কিংবা ভাষাগত জাতি হিসাবে ; যেমন, তামিল সংস্কৃতি, অন্ধ 
সংস্কতি, বাঙালী সংস্কৃতি, ইত্যা্দি। বলিয়াছি, এই সব হিসাব যে একেবারে 
মিথ্যা! তাহা নয়। ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কতিতে তফাৎ নিশ্চয়ই 
আছে। ভগীরথ কালচারের' সঙ্গে নিশ্চয় পন্মাপারের জীবন-পন্থারও তফাৎ 
আছে। বাঙালীর ও হিন্দঙ্থানীর কাল্চারেরও তফাৎ আছে। কিন্তু এই সবই 
গৌণ তফাৎ। বরং এই বিভিন্ন ধরণের বাহা লক্ষণই ভারতীয় সংস্কতির 
বৈচিত্র্যের অন্ততম কারণ। কিন্তু বারেবারেই মনে রাখা! দরকার, সংস্কৃতির 
বিচারক্ষেত্রে মূলকত্র ধর্ম নয়, দেশ নয়, জাতি নয়) সেই সুত্র জীবনযাত্রার বাস্তব 
উপকরণ, সামাজিক ব্যবস্থা, এবং তাহারই সহায়তায় হৃষ্ট মানসিক সম্পদ । 
তাই, এই দ্দিক হইতেই ভারতীয় সংঙ্কতির ক্রমপরিবত্তিত ধারাও বিচার 
করিতে হয়। 


ভারতীয় সংস্কতির ধারা ৮১ 
প্রমাণ-প্তী 


কিস্তু কথা এই, জীবনযাত্রার বস্ত-উপকরণ ক্রমশই পরিবঙ্িত হয়, তাই 
সমাজও পরিবর্তিত হয়, মানসিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটে) তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের গ্রথম দিককার অধিবাসীদের প্রাথমিক জীবনযাত্রার রূপ 
আমরা জানিতে পারি কোথা হইতে? ইহার উত্তর অবশ্ঠ আজ ন্ুৃবিদিত। 
যে সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছুষ প্রাচীন মিশর, স্ুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি 
দেশের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছে, সেই সব বৈজ্ঞানিক উপায়েই 
' প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসও আমরা জানিতে পারি। এখানে সেই সব 
উপায়ের কথ! আলোচনা করা নিশ্রয়োজন। মোটামুটি এই বিগ্যারই 
নাম পুরাতত্ব। ভূতত্ব, প্রত্বজীববিষ্তা ও নৃতত্ব লইয়া ইহা শুরু । প্রথমত 
ভূতন্্ বলিয়া দেয় কোন্‌ যুগে, কোন্‌ ভূখণ্ডে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ 
ছিল কিরূপ। সেই নান! তৃস্তরে লুপ্ত জীবের হাড়গোড়, খুলি লইয়া 
গবেষণা করে প্রত্বজীববিষ্তা। তারপর নুতত্বের বিবিধ শাখা বলিয়! দেয়, 
কোন্‌ দিকে মাছুষ প্নেহ-মন-জীবিকায় কোন্‌ রূপ গ্রহণ করিয়াছে । পুরাত্ত 
প্রাচীনকালের মাঁছষের ধ্বংসস্তপের, ভূগর্ভের ও গুহা-গহ্বরের লুগ্ড ও 
লুক্কায়িত সাক্ষ্য খুঁজিয়৷ বাহির করে। এদিকে জাতিতত্ব একদিকে বর্তমানের 
মানব-দেহের মাথা, চোখ, নাক, চুল, চোয়াল, নানা অবয়বের মাপ-জোক 
লইয়া তাহার মৌলিক বিবিধ গঠন বিশ্লেষণ করিয়া দেয়; আবার সেই 
দেহ-পরিম1প-বিষ্ভার দিক হইতেই তারপর পুরাতত্বের প্রমাণের সঙ্গে 
যিলাইয়া দেখে প্রান মাচুষের অচ্রূপ দেহাবশেষের প্রযাণগুলি। সমাঁজ- 
তন্বও আধুনিক অনগ্রসর ও অগ্রসর মাঁনব-গোষ্ঠীর রীতিনীতি আচা'রবিচারকে 
খুঁটিয়! খু'টিয় বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আদিম যূলকে বাহির করে। 
এমন কি, এইভাবে ভাষাতত্ব পর্যস্ত মাচগষের প্রাচীন সংস্কৃতির উপর এক 
একবার এইরূপ অভিনব আলোকপাত করিতে পারে যে তাহা সাধারণত 
আমর! ভাবিতেই পারি না। এইসব বিবিধ বিজ্ঞানই সংস্কৃতির পথে 
আমাদের দিগদর্শনের পক্ষে নির্ভরযোগ্য যগ্ত্র। মানব-সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক 
পরিচয়ে ইহাদের সাক্ষ্যই গ্রাহৃ--কল্পনাকুশল ভাবুকদলের ও ধর্মপরায়ণ 
শান্তজ্ঞদের তাহীতে যতই আপত্তি থাকুক। অবশ্ত এই বিবিধ শাখার 
প্রমাণসমূহ সব ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপোষক নয়। তথাপি ইহাদের সকল 


৮২ সংগ্ছতির রূপান্তর 


সাক্ষ্য মিলাইয়! পাঠ ক্ষরিলে প্রাচীনের একটা .যুক্তিসহ ও বোধগম্য চিত্র 
লাভ করা যায়।-এইভাবেই পুরাতনের ' প্রমাণ-প্জী সংগৃহীত ' ও 
বিধিবদ্ধ হয়। 
ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগের সভ্যতা 

প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলির কাল নিরূপণ ভূতান্তিকদের সহায়তাতেই 
করিতে হয়-+এইরপ প্রপ্তর নিদর্শন ভারতবর্ষেও মিলে । বৈজ্ঞানিক কিন্ত 
ভারতবর্ষের প্রথম দিক্কার অধিবাসীদের জীবনযাত্রীর কথা, এমন কি 
তাহাদের বাস্তব অবলম্বনের কথাও বেশি বলিতে পারেন না । ভূমিপৃষ্ঠের নানা 
স্তরে উত্তর-পশ্চিম তারতের (পাকিস্তানে, শিবালিক অঞ্চলে ও হিমালয়ে), মধ্য 
তারতের ও দক্ষিণ ভারতের শুফ নদীতলে বা পর্বতকন্দরে অবশ প্রস্তরোপ- 
করণ প্রচুর পাওয়া গিম্াছে। প্রাচীন ও নবীন, ছুই প্রস্তর যুগের উপকরণই 
তাহাতে আছে-_তাহার নানা স্তরের প্রমাণও রহিয়াছে । ইহার মধ্যে 
সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত উধ্ব-শিবালিক শৈলস্তরের মছুষ্য নিমিত 
প্রাচীন প্রস্তর হাতিয়ারসমূহ-_ইহাকে 'প্রাক্‌-সোয়ান্‌ প্রস্তরশিল্প+ও বলা হয়। 
ইহার পরে মোটামুটি ছুইটি বিশিষ্ট ধার! দেখা যায় উত্তরে সিদু ও সোয়ান 
নদীর উপত)কায়, দক্ষিণে নর্মদা1 ও দাক্ষিণাত্যের শৈলত্তরে। একটি €সোয়ান 
উপকরণ' নামে অন্তটি “কার্ত্রাপ উপকরণ” নামে অভিহিত হইতে পারে। 
উভয়েই প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রমাণ। দক্ষিণাপথে এইবপ প্রাচীন প্রস্তর 
যুগের নিদর্শন চিঙ্গলিপুটের, এবং নবীন প্রস্তর বুগের নিদর্শন দক্ষিণে 
বেরিলি জিলার ও ইউ-পি ব! সংযুক্তপ্রদেশের মির্জাপুরের প্রাগৈতিহাসিক 
আবিষ্কারমালায় দেখা যার । এইরূপ এক একটি স্তরের মধ্যে কত স্থদীর্ঘ 
বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূতাত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা! মনে রাখা 
প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্ান্ত প্রাগৈতিহাসিক কেন্জ্রের মত এই লব কোনো 
কোনো নিদর্শনও (যেমন, নিজাম রাজ্যের মস্কিতে ) স্বর্ণথনির সন্গিকটেই 
লাভ করা যায়। খনির অভ্যন্তরে যে সে বুগের মাছষ নামিয়! সোন। 
কুড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেই নাই। “অসভ্য' জাতিরাও স্বর্ণের সমাদর 
জানিত। তবে, এই স্বর্ণ ব্যবহার অবস্থা নৃতন প্রস্তর যুগেরও কাল সুচনা 
করে। কারণ, ইহাতে বুঝা যায়, তখন ধাতুর মর্ধাদ মানুষ বুঝিয়া 
উঠিতেছে। ইহা ছাড়া 'বৃহৎ-প্রস্তর আচ্ছাদন (22589118530) হইতে 


ভাবতীয় সংস্কৃতির ধারা ৮৩ 


তাহাদের জালায়-নিহিত শব-সৎকার-পন্ধতিও দেখিতে পাই। ম্বৃতের সেই 
প্রকোষ্ঠে দেখি, তাহাদের জীবনযাক্রার দ্রব্যাদি আছে, মৃত্যুর পরেও মুত 
মাহ্ুষেরংযেন এঁ সব ব্যবহার্য চাই! আর সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারি--সৃত্য 
সম্বদ্ধে ইহাদের ধারণা কিরূপ। প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিক হইতে 
নৃতন প্রস্তর বুগের শেব দিক পর্যস্ত “হস্ত-কুঠার সভ্যতার' (“[81:0-45৫ 
08160: ) নিদর্শন কাশ্মীরে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতেও যথেষ্ট আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার একটা স্তরবিভাগও করিতে পারিয়াছেন। 
তাহা হইতেও সে বুগের মানুষের জীবিকা ও জীবনের একটা অস্পষ্ট আভাস 
আমরা পাই। কিন্ধ তাহার সামাজিক রূপ উহার বেশি জানিতে পারি না। 
আর তাহার মানসিক রূপেরও চিত্র পাই যাত্র ততটুকু যতটুকু আছে 
তাহার এ উপকরণ সমূহে। ইহার পরবর্তীকালের নিদর্শন পাটোয়ার বা 
রাওলপিগ্ডির নিকটস্থ সোয়ান নদীর উপত্যকার তথাকথিত “সোয়ান-সভ্যতা” 
(99811 01015? )-_-পাথরের ছিল্কে (4291৩ 10050” ) তাহাতে 
অপর্ধীপ্ত। কিন্ত এই ধুগের কোনো কোনো! পর্বের, যেমন সোল্যুটি যান 
ও ম্যাগ ডালেনিয়ান্‌ পর্বের, নিদর্শন ভারতবর্ষে এখনে! পাওয়া যায় নাই। 
এবং শেষ দিনকার পাঞ্জাব, মধ্য ভারত ও ঘ্বক্ষিণ ভারতের ক্ষুদ্র নিদর্শনের 
(মাইক্রোলিধিক) সঙ্গে আফ্কিক। ও সিরিয়ার অনুরূপ (মেসোলিথিক্‌) নিদর্শনের 
মিল আছে। নূতন প্রস্তর যুগের প্রাকৃক্ষণ (2:০০ 25০11671০) ও তাহার 
শে স্তব (1865 [০০116010) পর্যন্ত সেই সব উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় । 
ভারতবর্ষের সকল ক্ষেত্রেই এই মাইক্রোলিথিক্‌ প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগে 
মিশিয়। গিয়াছে । ইহ! ছধড়া। শ্রীনগরের সন্নিকটস্থ বুর্জাহোম নামক স্থানের 
“বৃহৎ-প্রস্তর”-নিদর্শন-স্থলীতে পাওয়া গিয়াছে ইহ।রও পরেকার কালো বাণিশ 
করা পোড়ামাটির জিনিস (০6181710 চা৪:)__ঠিক যেমনটি মোহেন-জো- 
দড়োতে আগিয়! পুরাতাত্বিকের মিলিয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে প্রসশ্তুর-যুগের 
মধ্যে আমর! কৃষিযুগে আপিয়া পৌছিয়া গিয়াছি। নূতন প্রস্তর ফুগের 
সভ্যতা ভারতবর্ষে যে তাত্রপ্রস্তর ০791০01101০ যুগে উত্তীর্ণ হইতেছে, 
ইছা কাশ্ীর ও সিদ্ধু উপত্যকার সেই নিদর্শন-সমূহ হুইতে বুঝিতে পারি। 
তেমনি এ নিঘর্পনগুলি হইতেই বুঝিতে পারি যে, নব্য প্রস্তর যুগেরও 
মানবগণ প্রথম উত্তর-পশ্চিম ও পিঙ্ধু-উপত্যক! এবং ক্রমে তাহারও দক্ষিণন্থ 
নর্মণা। উপত্যকার ও মক্ষিণাপথের উপর দিয়। ভারতবর্ষে ছড়াইয়া 


৮৪ সংস্কতির রূপান্তর 


পড়িয়াছিলেন (ভব্য 4) 0৫176 0 72021500108) 77 [10010--8, ও. 
00179) [০0581 5190105০০৪৮ 01 3517691 1937, এবং 960৮6 4১৫6 ৮৮ 
1057--201517555ত 21005) /7016৮6 1516১ 30. 3) গঙ্গার উত্তরে ও 
পূর্বে কিন্ত প্রস্তর যুগের নিদর্শনের প্রকাণ্ড অভাব, তাহ! লক্ষণীয়। ১ 


ভারতের আদিবাসী 


হয়ত এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিব।পীদের কথা বলিতে 
পারে জাতিতত্ব। জাতিতত্বব ভারতীয়দের দেহের গঠন বিশ্লেষণ করিয়! 
বলিতে চাহে--বতর্মান ভারতবাসীরও মধ্যে মোটামুটি এই কষটি জাতির 
চিন্ধ এখনে! লাভ কর যায় (৫৮৮ 0%01755 ০ 72515112001059 টাচ [7101 
এ): যেমন, এক, নিগ্রোবটু মানুষ £__আন্দামানে, মান্রাজ প্রদেশের আল্নাই- 


১ “তারতবর্ষে প্রস্তর মুগ" বিষয়ক আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্থে একটি মোটামুটি প্রামাণিক 
বিবরণ সম্প্রতি সংক্ষেপে দান করিয়াছেন সরকারী পুরাতত্ব বিভাগের বুলেটিন 
4৫৯01561001 ওয় সংখ্যায় (পৃঃ ১১৫৭) শ্রী ভি, ভি, কৃষ্ণম্বামী | সাধারণ 
পাঠকের নিকট সহজপাঠ্য না হইলেও প্রবন্ধটি তাহাদের কৌতৃহল নিবৃত্ত করিতে 
পারে *--এবং “সোয়।ন-প্রস্তর-শিল্প,' ও “মাদ্রাজ প্রস্তর শিল্পের' চিত্রাবলী ও «প্রস্তর 
যুগের নিদর্শন স্চক ভারতবর্ষের মানচিত্র' প্রবন্ধের চিত্রসমূহ ও পরিভাষার নির্ঘণ্ট 
নানা তথ্য বুঝিবার পক্ষে অনেকট1 সহায়তা করে। এ প্রবন্ধের সারাংশ এই গ্রস্ত 
সংযোজিত হইয়াছে। ভারতে আবিদ্ধত প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিককার 
নিদর্শন মিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে (অর্থাৎ পাকিস্তানের ) প্রাকৃ-সোয়ান পাথরের 
ফ্লেক নিদর্শনে (শিবালিক পর্বতের উচ্স্তরে উহা দেখা যায়)। ইহার পরে অনেক 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে মোটামুটি ছুইটি শিল্পধার1! দেখা দেয়,_-একটিকে 'সোয়ান- 
শিল্পধারো' (ফ্লেক্ধারা) বল! যায়, প্রধানত উহার চিত্র উত্তরে, সিন্ধু ও সোয়ান নদীর 
উপত্যকায়, অম্যটিকে “মাত্রাজ শিল্পধারা' (““হস্ত-কুঠার”' ধারা) বল! হয়, প্রধানত 
মক্ষিণাত্য ইহার কেন্দ্র, ইউরোপ-মাক্রিকার অনুরূপ ধারা ইহার সহিত তুলনীয় । 
ক্ষুদ্র প্রস্তর" নিদর্শনগুলি পৃথিবীর অন্যন্য অঞ্চলের 'মেসোলিধিক' সন্ধিন্তরের সমতুল্য 
_-প্রাচীন হইতে "নব্য প্রস্তর ঘুগের সন্ধিকালের সৃষ্টি বলিয়া অন্থমিত হয়"_পাঞপ্াব, 
মধ্যভারত, গুজরাট, দক্ষিণ ভারতে এই ক্ষুত্রপ্রস্তর নিদর্শনকেন্দ্র যথেষ্ট, কিন্তু নব্য 
প্রস্তর যুগের বীজক্ষেত্র (“প্রোটোলিখিক' ) উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ-_ 
সেখান হইতেই তাহা নব্য প্রস্তর যুগে দক্ষিণে প্রসারিত হয়, ইহা অন্বমান করা! চলে। 
বল। বাছল্য, ভারতে আবিদ্কত এই সব বিবিধ শুরের ও বিবিধ ধারার নিদর্শনের 
সহিত আফ্রিকার ও ইউরোপের, ও পশ্চিম এশিয়ার (নিকট প্রাচ্যের) অহ্থরূপ 
স্তরেরও ধার! নিঃসম্পর্কিত নয়। কিন্তু জাভার “হত্ত-কুঠার" প্রস্তর শিল্পের কোনো 
ধারা ব্রদ্ধে মালগ্নে পাওয়া যায় নাই ; এবং জাভ। ও ব্রন্গের (এশিয়ায় চীনের প্রান্ত পর্যন্ত) 
অন্তরূপ নিদর্শনের সহিত সোয়ান উপত্যকার এ জাতীয় নিদর্শনের পার্থক্য যথেষ্ট-- 
বিশেষত গঙ্গারও পূর্বে কোনে। কিছুই ভারতবর্ষে এ যুগের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 
তাই পূর্ধ-দক্ষিণ এশিয়ার সহিত কোনে! সম্পর্ক অন্যান সহজ সাধ্য নয়। জাতিতত্ব 
সে সন্ধান দেয়। 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! ৮৫ 


মালাই পর্বতের কাদর ও পুলয়ন, আসামের আঙ্গামী নাগা, আর রাজ- 
মহুলের বাঙ্দীদের মধ্যে নাকি এই জাতির প্রমাণ রহিয়াছে । এই তত্ববের 
বিরুদ্ধে অবনত কেহ কেছ গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও 
স্মরণীয়। কিন্তু একথা ম্বীকার করিলে মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের 
প্রাগৈতিহাসিক বৃহৎ-প্রস্তর-নিদর্শনগুলির সঙ্গে এই জাতীয় লোকেরই 
সংযোগ থাকিবার কথা। “শিকারলন্ধ মাংস ও বন্য ক্দ মূল ইহাদের 
আহার ছিল, কৃষিকার্ধ ইহারা জানিত না এবং ইহাদের সত্যতার কোনো 
বালাই ছিল না।” এক সময়ে আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে ও তারত 
সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির বসবাস ও গভায়াত ছিল, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। হয়ত প্রস্তরধুগ জুড়িয়া ইহারাই ছিল ভারতের 
অধিবাসী । ছুই, আদি অস্ট্রলয়েড, ব। অস্টি,ক, অর্থাৎ “পুরবীয়+ মানব £_- 
ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতের মুণ্ড!, কোল, ভীল, বাদাগা, কেরিয়, খরবার 
ভূমিজ, মালপাহাড়ী গ্রতৃতি আজিকার “আদিবাসী” (অবশ্ত তাহাদেরও 
আদিতে নিগ্রোবটুরা হয়ত এই দেশে বাস করিত। তাহা সত্য হইলে সেই 
নিগ্রোবটুদের সহিত ইহাদেরও রক্তের সংমিশ্রণ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল ), আর 
দাক্ষিণাত্যের চেঞু, কুড়ম্, মালয়ন, ফেডুব প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে সেই 'পুরবীয়া” 
বংশধরদেরই পাওয়া যায় (দক্ষিণেই নাকি ইহাদের মধ্যে নিগ্রোবটু সংমিশ্রণের 
চিহ্ন স্পষ্টতর )। আমাদের স্থপরিচিত খাসিয়া জাতি এই আদি-অস্ট লয়ে, 
বা অস্টিক জাতির খাঁটি নিদর্শন--ভাষা হিসাবেও বটে, জাতি হিসাবেও বটে। 
দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলি জিলার বৃহৎ-প্রস্তরের ( মেগালিখিক ) নিদর্শনগুলির 
মধ্য দেহাঁবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তাহ! এই অপ্টিক জাতীয় লোকেরই 
দেখিতে পাই, মৃতের উপযোগী জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি সেখানে রহিয়াছে 
ও মাঁটার জালায় ইহাদের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে; সেই শব ও 
উপকরণ স্থবৃহৎ প্রস্তরের দ্বারা চিক্নিত। ইহাতে বুঝিতে পারি, মৃতকে 
ইহারাও একেবারে নিপ্পাণ মনে করিত না। পণ্ডিতের অনুমান করেন, 
তাহাদের বিস্তারের পথ ছিল এইরূপ £ “মনে হয়, ইন্দোচীনের কোথাও হয়ত 
এই জাতির প্রথম উদ্ভব; তাহার পর দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া ইহাদেরই 
কোনো শাখা মালয় জাতিতে, পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়। 
পলেনিসীয় ও মেলেনসীয় জাতিতে, দক্ষিণ বর্ম ও শ্যামে মোন্‌ ও খমের 
প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের বিতিন্ন শাখা আঁসামের 


৮৬ সংস্কতির রূপা 


উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে ধাকে ।'***ন্উত্তর ভারতে ও 
বাঙ্চলাদেশে বিশুদ্ধ নিপ্রোবটু আর রহিল না” (জাতি, সংঙ্কতি ও 
সাহিত্য”_্রীন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৪৫ বঙ্গা্ধ এবং 4)7012%0170086 
-৮21855০010-001551) 01900 হাঞ্জে &. 96610 )। আবার, তিক ইহার 
উল্টা পথও অন্মিত হইয়াছে--ভূমধাসাগরের তীর হইতে বিস্তৃত হইয়া ভারত- 
বর্ষের উপর দিয়! দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও উহার হ্বীপপুঞ্জে এই জাতি ই 
পড়িয়াছিল। 


পূর্ব ভারতের কৃষি-সভ্যতার প্রারস্ত 


এই অস্টিক বা আর্দি-অস্ট্রলয়েডদের সভ্যতার প্রমাণ অবস্ ভাষাতত্ব ও 
জাতিতত্বের মারফৎই আমরা পাই (জষ্টব্য £ ডাক্তার তৃষেক্্রনাথ দত্ত 
জাতিতন্বের দিক হইতে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা! এই প্রসঙ্গে 
অনুধাবন কর! কর্তব্য )। ভাবাতত্বের দিক হইতে আমাদের ভাবায় যেই- 
সব মূল শব সম্ভবত অস্টিক গোষ্ঠীর দীন, মনে করিতে পারি, সেই সব দ্রব্যের 
সঙ্গে অন্টিকদেরই পরিচয় হয় সর্বাগ্রে । এই সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
ভাবা-বৈজ্ঞানিক ্ট্রবুক্ত স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের সভ্যতার যে 
আভান দিয়াছেন তাহ। উল্লেখযোগ্য । তাহার মতে সে সভ্যতার বস্ত-উপকরণ 
ছিল এইরূপ £ "অস্টিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে ( পূর্ব ও মধ্য ভারতে 1) 
প্রথম কৃষিকার্য ও তদবলগনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহার! 
ধান, পান, কল! ও নারিকেলের চাষ করিত (দ্রষ্টব্য এই যে, বাংলাদেশে 
সামাজিক ক্রিয়-কলাপে ইহাদের কোনো-কোনোটি না হইলে আজও চলে 
না।--বর্তমান লেখক )) পাহাভের গ! কাটিয়। ধানের ক্ষেত প্রস্তত করিত। 
প্রথমটা উহাদের চাব ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমিয়াদের মত; লাহলের জন্য 
তীক্ষমুখ কাঠ ব্যবহার করিত (ধাতুর ব্যবহার তখনো! জান! ছিল না 
বলিয়া! )। ধন্ুবাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একথণু গুঁড়িকাঠে তৈয়ারী 
ডোঙ্গায় (্রষটব্য, আজও পূর্ব বাংলার কোনো কোনে! অঞ্চলে তেমনি “কোন্দ" 
বা খোদা নৌক! খালে-বিলে প্রধান বাহন।--বর্তমান লেখক ) এবং কতকগুলি 

গুঁড়িকাঠ বাধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের বড় বড় নৌকায় কবিয়া উহারা 
বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত।” মোটামুটি এই চিত্র হয়ত 
গ্রহণযোগ্য । আসলে ইহ! নব্য প্রস্তর যুগের 'বর্বর-জীকনে*র চিত্র, তাহ! 


ভারতীয় সংহ্কতির ধার! ৮৭ 


আমর! পুর্ব পরিচ্ছদ দেখিয়াছি, ভারতবর্ষের সেই সময়কার মাম্থবন্দের ঘে 
জাতীয় বা যে গোষ্ঠীর বলিয়াই এখন আমরা নাম দিই। কৃষি-যুগের প্রথম 
সামাজিক রূপ ও গঠন এই সব জ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই এই দেশে 
গড়িয়া উঠে ধান, পান, কলা, নারিকেল ইত্যাদি। ইহাদের সভ্য ও 
আদিবাসী বংশধরদের মধ্যে আজও অনেকাংশে তাহারই মূল রূপ হয়ত 
রক্ষিত হইতেছে। 

কিন্তু তাহাদ্দের মানসিক রূপ ছিল কিরূপ? শব-সৎক্টর ও অগ্যাস্ত 
পদ্ধতি হইতে তাহার যে আভাস অধ্যাপক শ্রীবুক্ত স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তাঁ, এমন কি বর্তমান ভারতীয় অগ্থর্ূপ 
প্রথা ও ধারণার তুলনা চলে। এইরূপ তুলনায় দেখি যে, যেমন সেই 
আদি অট্ট্রলয়েড দের ব! রন্নপ প্রাচীন মানুষের উপকরণ ও আচার-ধার৷ 
এখনো আমরা গোপনে কিছু কিছু বহন করিতেছি, তেমনি তাহ।দের 
প্রাথমিক ভীতি, বিস্ময় ও পুঁজ! ও ধর্মকর্মও নানা হ্ত্রে আমাদের “অধ্যাত্ব- 
সম্পদ্দের' মধ্যে সপ্তীবিত রহিয়াছে । “ইহারা মাছ্ুষের একাধিক আত্বায় 
বিশ্বাস করিত-_মাম্ুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্বা গাছে, পাহাড়ে, অথবা 
অন্য জীবজন্তর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণাই ইহাদের ছিল। এই 
ধারণাই পরবর্তাকালে ইহাদের লইয় হিন্দুজাতি স্থষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের 
মধ্যে উদ্ভৃত পুনর্জন্নবাদদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অঙ্ুরূপ রীতি-_মৃতকে মধ্যে 
মধ্যে আহার্য দান-_ইহাদের মধ্যেও ছিল ৰলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহারা 
হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড়ে বা বন্ধলে জড়াইয়া বৃক্ষন্কন্ধে মৃতদেহ 
রাখিয়! দিত; অথবা৷ ভূগর্ভে : প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার 
প্রস্তরথণ্ড খাড়া করিয়া পুতিয়া দিত।-..উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমত 
এই অস্টিক জাতির লোকেরাই বাস করে ; সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একটা! 
সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে । 'গঙ্গা' এই নামটি অস্টিক ভাষার শব বলিয়! অঙ্থমিত 
হয়। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা 
ভিত্তি।” 

যে কথাটি এইখানে প্রণিধানযোগ্য তাহা এই £__ভারতীয় সংস্কৃতি 
কৃষিগত তখন হইতেই ; তাহার সেই ক্লুষিরূপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও 

₹শে পরিবতিত হয় নাই। তাই সেই আদিম তিত্তি বা কৃষি যুগের 
প্রাথমিক দানের এত বিশদভাবে আমরা পরিচয় গ্রহণ করিতে চাই-_ 


৮৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে সেই জাতির বা গোঠীর' নাম যাহাই স্থির হউক, 
তাহাতে আসে যায় না। এইটুকু পরিচয় না লইলে ভারতীয় সভ্যতার 
এই দিককার দ্পও আমাদের নিকট অম্পষ্ট থাকিয়া যাইবে, স্তরের পরে 
স্তরে ইহার যে ক্রমবিবর্ন ঘটিয়াছে তাহারও মুল্য অপরিজ্ঞাত রহিবে-- 
বিশেষত মখন পূর্ব ও মধ্য তারতের প্রাগৈতিহাসিক তথ্য এখনে! প্রায় 
অজ্ঞাত ও অনাবিক্কৃত। শ্রীবুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অস্ট্রিক জাতির 
মানসিক প্রণবতাঁর যে চিত্র অক্কিত কবিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত 
হইতে পারে । কিন্ত কোনে! বাস্তব প্রাচীন প্রমাণের উপর তাহা গঠিত, না 
আধুনিক অষ্টিক বংশীয়দের মতিগতি ও অবস্থা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় 
বলিতেছেন £__'অস্টিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়৷ মনে 
হয়__ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্ত প্রবল জাতির প্রভাবে 
আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনা শীল, কবিত্বগুণবুক্ত, 
প্রসুল্লচিত্ত, দাঁয়িত্বহীন, কিছু পরিমাঁণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃতাবিহীন এবং 
সংহতিশক্তিতে হীন ছিল) কিন্তু ল।ঘব হ্বীকার কবাব মধ্যেই ইহাদের অটুট 
প্রাণশক্তি নান৷ পরিবর্তনের মধ্যেও মুত হয় নাই ।-"*ইহা! বেশ দুঢনিশ্চয়তাঁর 
সহিত বল! যাইতে পারে যে, ভাবতের ধর্মাস্থষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে--ধাঁন, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অস্টিক 
প্রভাবের ফল। অস্টিকেরা! গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধহয় তুলার 
কাঁপড ইহাবাই প্রথম প্রস্তত করিয়াছিল” এক একটা মানবযূ,থের মধ্যে 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাবণে মনের এক-একটা বিশেষ বিশেষ বৌঁক বা 
প্রবণত| দেখা যায় বটে। কিন্ত তাহা, প্রথমত “রক্তের গুণ” নয়; দ্বিতীয়ত, 
তাহাও আবার অপরিবর্তনীয় নয়ঃ আর তৃতীয়ত, বর্তমানকালে কোন 
জাতিরই রক্ত অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ নাই-_সম্ভবত পূর্বেও বিশেষ ছিল না) 
এই সব মনে রাখিয়া উপরকার উক্তিটি যথাভাবে গ্রহণ কর! দরকার । উহু] 
একট! অনুমান মাত্রই বলা চলে--সাধারণ অনুমান, বৈজ্ঞানিক অস্থুমান নয় ।১ 


১ অমুক “জাতির' (£৪০৩) মানসিক ধর্ম এইরপ--এই মর্নের কথ! বলার অর্থ-_ 
মান্গষের চিন্তায় প্রাকৃতিক পরিরেশ ও উৎপাদন-প্রথার প্রাধান্তফে অস্বীকার করা। 
স্বভাবতই শামক-গোরঠীর, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী মনোৌভাবযুক্ত বৈজ্ঞানিকের৷ এইরণ 
“জাতির ধর্মের উপর জোরু ' দেন +--সাজাজ্যবাদীর! “প্রভুজাতি' (আর্য?) আর 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ৮৯ 


মোটামুটি ভারতীয় সংঙ্কতির খানিকটা প্রারস্ত প্রায় আমরা এই স্ব 
'বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি। বিশেষত পূর্বভারতের জীবনযাত্রার বাস্তব 
উপকরণ, ইহার কৃষিমূলক সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা, এবং ইহার 
মানসিক ধারণা এই তিনেরই একটি আভাস পাই। 

বহুশত বৎসর ধরিয়া! এই যে কৃষি-দত্যতা ভারতের নান! খণ্ডে এইরূপে 
ইতিহাসের অজ্ঞাতে কোনো স্থায়ী কীতি না! রাখিয়। বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা 
একই ভাবে স্তব্ধ হইয়া দ্াড়াইয়া থাকে নাই, তাহাও দিনের পর দিন 
বিকশিত হইয়া চলিয়াছে,-জীবিকার নূতন উপকরণ সন্কান করিয়াছে, 
নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে । কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই 
যে, প্রস্তর যুগ ছাড়াইয়া তাত্রধুগে তাহার! পৌছাইল কিনা, ব্রোঞ্জ ও লৌহ 
প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার আয়ত্ত করিল কিনা, তাহার কোনো 
নিদর্শন নাই। এমন কি, পূর্ব ভারতে প্রস্তর ধুগেরও নিদর্শন নাই। 
তাহা ছাড়া, প্রাচীন “অস্টি,ক' জাতিরও সব শাখাই যে কৃষিকর্ম করিত 
তাহাও নয়। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত 'নিষাদ' 'ভিল্ল-কোল্ল” প্রভৃতি 
আদিবাসী পাখাগুলি হয়ত আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষরূপে 
'অরণ্য-পর্বতে শিকার করিয়াই বেডাইত, কৃষি-সমাঁজের জীবনযাত্রা বা 
চিন্তা-ভাবনা তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই--অগ্ভ সমাজ হইতে পরোক্ষে 
তাহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে। অনুমান করা 
যায়_-এই অঞ্চলে কৃষি সেই প্রস্তর ধুগের দ্বার! পুষ্ট হয় নাই। 


ভাত্বতবধে ধাতব যুগের প্রারস্ত 


অন্তদিকে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, হয়ত পূর্বাঞ্চলে অন্টিকদের এই 
বর্বর জীবন যখন চলিতেছে, আর এক উন্নততর কৃষি-সভ্যত৷ 
আবিভূতি হইতেছিল। সেখানেই ভারতের ধাতব যুগের সত্যতার বিকাশ 
লক্ষ্য কর] যায়।, কৃষি চলে ক্ষেত্রে, কৃষক সাধারণত গঠন করে গ্রাম, 
বাস করে গ্রামে । কৃষি-সভ্যতা তাই পল্লী-গ্রধান। তবু এই সভ্যতা 


শোধিতরা “দাসজাতি', সান্রাজ্যবাদী পণ্ডিতদের ইহা নানাভাবে প্রমাণ কর একটা 
নিয়ম । হিটলারী "রক্তের মাহাত্থ্যবাদ' ব। ব্লাড থিওরি উহারই চরম রূপ মাত্র-আর এই 
কথাটা যে কত অবৈজ্ঞানিক তাহা ও এখন অন্তত স্পষ্ট। (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূগেন্সনাথ দত্ের 
প্প্রবন্ধাবলী ।) 


৯০ সংস্কৃতির রূপাত্বর 


বাড়িরা উঠিলে উৎপাঁদকের নিজ প্রয়োজনের..অতিরিস্ত যখন খাস্তাদি 
উৎপর হয়, তখন বৃত্তিঙ্দীবী কারিগরের! উদ্ভুত হয়, শ্রমবিভাগ দেখ! 
দেয়, এবং থান্কধ ও এই সব পণ্যের আদান-প্রদানের (63:0179135৩ ) 
প্রয়োজনে এক একটি পৌরকেন্ত্র ধীরে ধীরে গডিয়া উঠে। এই সব 
কেকের থাস্ক জোগায় চতুর্দিকের কৃষি-অঞ্চল ; তাই কৃষি-সমাজের জীবন- 
যাত্রা কতকট অগ্রসর হইলেই এইরূপ নগর পত্তন সম্ভব । জ্ুমের, মিশরে 
যেমন, ভারতবর্ষে তেমনি এইরূপে দেখি এক পৌর সভ্যতা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। পূর্বতন কৃষিজীবীরা ছিল একান্ত ভাবে পল্লীবাসী। কিন্তু এই 
নৃতন কৃষিজীবীদের মধ্যে ক্রমে তখন নগরেরও পত্তন হুইতে শুরু করে। 
জাতি হিসাবে তাহার! কোনে বিশেষ জাতির অস্তভূক্ত নয়; খুব সম্ভব 
তাহাবা আসলে সেই স্ুমের-আক্কাদরদ্দেরও আত্মীয়, এমন কি হয়ত বা 
বর্তমান ভ্রাবিড-ভাষী জাতিদেরও সমগোত্রের, ভূমধ্য জাতিদের বংশধর বা 
জ্ঞাতি। ইহাদের বংশধারা' লইয়! বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক আছে তাহা শেব 
হয় নাই। কিন্ত সাধারণতাবে বলিতে পারি-_ প্রাচীন এশিযাটিক সত্যতাক 
শাখারূপে উহার কৃষ্টিধারা তাহাব! হুযত বছিয়া আনিয়াছিল বা গ্রহণ 
করিয়াছিল। মোছেন-জো-দড়ো-হরপ্লা সভ্যতা অর্থাৎ আরব সমুদ্র 
হইতে পিমলা শৈল অবধি তাহাদেবই হয়ত কীতি-চিহ্ন। প্রস্তর যুগের 
জীবন শেষ হইয়া! অধিবাসীরা তখন ধাতুর ব্যবহার আয়ত্ত করিয়াছে, তাষের 
উপকরণ লইয়! যাব্র! শুরু করিয়াছে, লৌহ-বুগে পৌছিতেছে,_কিন্ত মধ্যবর্তী 
ব্রোঞ্জযুগের কে!নো নিদর্শন সেখানেও নাই । তথাপি তখন যাম্থৃষের সভ্যতায় 
এবং ভারতের কৃষি-সভ্যতায় দ্বিতীয় স্তরের কুচনা হইতেছে! ইহাই তাশ্র- 
প্রস্তর ( ০910011073০ ) যুগ । অস্টি,কদের সভ্যতার সন্ধান দেয় আমাদের 
জাতি-বিজ্ঞান১ ও ভাষা-বিজ্ঞানৎ আর এই তারতীয় প্রাচীনতম পৌর-সংস্কৃতি 
আবিষ্কার করিয়াছে ভারতীয় পুরাতত্ব। 


১ প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন জাতি-বিজ্ঞীনের চক্ষে বত'মান ভারতবাসী কয়েকটি 
ভাগে বিভক্ত। সংস্কুতির এক-একটি যুগ হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও অতীতের 
সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত--যেমন নিগ্রোবটুদের সহিত প্রস্তর ঘুগ এবং আদি-অষ্টরলয়েডদের 


২ বিভিন্ন সংস্কৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে এই ভাষা! বিজ্ঞানের হিসাবও জান। 
প্রয়োজন । কিন্তু প্রত্যেক সংস্কৃতির মন্যে নানা জাতির দান আসিয়। মিশে $ তাহা 
দিয়া সংস্কৃতির জম্ম বা বিকাশ নির্ণাত হয় না, শুধু বাহারপ কতকটা প্রভাবিত হয় & 


ভারতীয় সংস্কতির ধার! ৯৯ 


হরপ্লাী ও যোছেন-জো-দড়োর আবিষ্কারে ভারতবর্ষের গুপ্রাচীন কালের 
লুপ্ত অধ্যায় আমাদের সম্মুখে খুলিয়৷ গিয়াছে )--ইছার প্রথম রতিত্ব প্রাপ্য 
শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনির ও পরলোকগত ধএঁতিহাসিক রাখালমাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরাতত্বের এই আবিষ্কৃত তথ্য সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা 


(৯০ পৃষ্ঠা হইতে ) সহিত প্রস্তরের শেষ যুগ ও ধাতব যুগের প্রীরস্তকাল সংযুক্ত 
_ইত্যাদি। কিন্তু জাতিবিজ্ঞানের চক্ষে সেই যন্ত্র ও উপকরণ বড় কথ নয়; বড় কথ! 
মান্ছযের দেহের মাপজেপক। সেই হিসাবে ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের মতে 
(পূর্বোক্ত গ্রন্থ ত্রষ্টব্য ) বতণমান ভারতবর্ষে এই সব জাতীয় লৌক বসবাস “করে, যথ। £- 
(১) নিগ্রো বটু; পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে ; (২) আদি অষ্রলয়েভ £ ইহাদের পরিচয়ও 
আমর] লইয়াছি $ (৩) 'মূল লম্বা-মীথাওয়াল। জাঁতি' £ দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের 
নিন্শ্রেণীর মধ্যে পাওয়া! যায় % (৪) *বৃহৎ মস্তিষ্ক তাত্রঘুগীয়' এবং তাহাদেরই একটু ছূর্বল 
রূপ, সিদ্ধু সকতের জাতি £ হরগ্লা, মোহেন-জো-দড়ো। হইতে আধুনিক পাঞ্জাবীদের 
মধ্যে পর্ধস্ত ইহাদের নিদর্শন মিলে--যদিও একথাও ম্মরণীয় যে হরগ্পী। মোহেন-জা-দড়োর 
দেহাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেখানে নানাজাতির মান্নষই ছিগ। ইহারাই 
ডাক্তার গুহের মতে মূল ভারতীয় জাতি। ইহার উপর চীপিয়াছে_ ( ৫ ) “গোল 
মাথাওয়ালা আল্পো-দিনারিক জাতি' ই গুজরাট, কন্নড় ও বাংলায় যাহাদের পাওয়া 
যায়। (৬) লম্বা মাথাওয়াল। আদি-নর্ডিক' ২ উত্তর-পম্চিমে, কাফির উপজাতির 
মধ্যে এবং ভারতের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহাদের নিদর্শন এখনে! পাওয়া যায়ঃ (1) 
“পূরবীয় (0£1526815 )” £ পাঠান, পাণ্রাবী ও সংযুক্ত প্রদেশে যে ফীঘণীকৃতি মানুষদের 
দেখ! যায়ঃ (৮) “ভোটগোষীয় জাতি” £ হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং বঙ্গ” 
ব্রহ্ধ সীমান্তে ইহা! সুপরিচিত * (৯ ) “লম্বা মাথাওয়াল। মঙ্গোলী" £ আসামের নাগা 
প্রভৃতি জাতের মধ্যে ইহাদের প্রমাণ মিলে ; (১০ ) “গোল-মাথাওয়াল। মঙ্গোলী' ঃ 
টিপরাই, চাকমা প্রভৃতি, ইহাদের “মগ বলা হয়; (১১) “সামুত্রিক ( ০0০98198০ )*£ 
ইহীরা সমুদ্র ষোগে আগত $ তামিলনাড়ু ও মালাবারে মঙ্গোল ধাজের এইরূপ লোক 
দেখা যায়। জাতিতত্ব বিষয়ে নানা! মত আছে, তাহ। অবশ্য ম্মরণীয় । 


(৯০ পরষ্ঠ1! হইতে) মানসগত সংক্কৃতির পক্ষে বরং অগ্যতম প্রধান বাহন ভাষা । কিন্তু 
ভাষাবিজ্ঞানের চক্ষে ভারতের বিভাগ তন্যরূপ, তাহা জাতি-বিজ্ঞানের মত নয়। 
কারণ এক এক জাতির ভাষা হয়ত আজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ঘেমন নিগ্রোবটদের 
ভাষা । তাহার এক আধদী শব্দও খ্রঁজিলে আর পাওয়া! যায় না। তাই ভারতে 
নিগ্রোবটু ভাষ1 নাই। ভাবা-বিজ্ঞানের হিসাবও তাই স্বতস্ত্র রাখা হয়। মোটামুটি তাহা 
এইরূপ £--€১) অষ্ট্রিক গোঠীর ভাষা £ খাসিয়া, শবর+ কোল প্রভততিঃ (২) জ্রাবিড় 
গোষ্ঠীর £ তামিলা, তেলেগু, মালায়ালাম, কানাঁড়ী প্রভৃতি + (৩) আর্য গোষ্ঠীর ২ বৈশিক্ষ, 
পরবর্তা প্রাকৃত ( সংস্কৃত ) ও বত'মান কালীন বাংলা, হিনু্থানী, মারাঠী, গুজরাতী 
প্রতি ; (8) ভোট চীনা ॥গোঠীর £ ভূটানী, আসামী, নাগ! প্রভৃতি ভাষাসমূহ । বিশেষ 
স্মরণীয় এই যে, দ্রাবিড় বাঁ “আর্ধ এইগুলি বৈজ্ঞানিকদের মতে জাতি পরিচায়ক 
কথা নয়, যুলত উহ ভাষা-গোঠীর পরিচয় স্বচক নাম । সাধারণ কথাবাতীয় এইগুলি 
দিয়া আমরা মানব-গোঠী বুঝাই ঃ তাহা! একট মারাত্মক ভূল | তাহাতেই এই দেশীয় 
“আর্ধামির' জম্ম ও প্রশ্রয়লাভ টিয়াছে । অন্য দেশেও হিটলারী «আর্ধাি'র প্রসারও 
সহজে সম্ভব হইয়াছে । বল] বাছল্য, সাধারণের ভূলে বর্বরে বর্বরতার স্বযোগ পাইয়াছে। 


৯২ সংঙ্কতির রূপাত্ুর 


করেন পরে মাশ্শযাল, ম্যাকৃকে প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিত ও অধ্যক্ষগণ। 
তাহাদের সেই কাহিনী আজ সকলকারই প্রায় পরিজ্ঞাত | 


ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাক্‌ মুহুর্ত 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাক্‌-ক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাই 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র হইতে । 
প্রধানত এই ক্ষেব্রসমৃহ যে অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত যোটামুটি ভাবে সেই 
সমুদায় অঞ্চলটিকে এখন “পশ্চিম পাকিস্তান' বলা হয়। 

এই হৃত্রে স্মরণীয় এই যে এই রাস্ত্ীয় ভাগ-বিভাগ দিয়া সেকালের 
সভ্যতার ভাগ-বিভাগ ব! গোষ্ঠী নির্ণয় করার প্ররশ্নই উঠে না। এমন কি, 
যখনকাঁর সত্যতার আমর! সন্ধান করিতেছি, “পাকিস্তান “হিন্দুস্থান” 
ডোমিনিয়ন তো দৃবের কথা, তখনো ভাবতবর্য বলিয়া আমাদের এই 
সুপরিচিত বিশিষ্ট দেশও চিক্িত হয় নাই, তাহার নামকরণও হয় নাই। 
তখনো পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত-_এমন 
কি, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের সহিতও-_বালুচিস্তানের মারফত প্রাগৈতিহাসিক 
ইরাণ ও ইরাকের সম্পর্ক ছিল নিকটতর ; এবং যে মাঁনব-গোষ্ঠী ও মাঁনব- 
সভ্যত। এই অঞ্চলে বর্তমান ছিল তাহারাও ছিল মোটামুটি পরস্পরের 
নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ভূগোলের ও ইতিহাপের এই আদি সত্যকে পরবর্তী 
কালের “দেশ”, 'ভ্ঞাতি', রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক বিকাশের সুত্র ধরিয়! 
ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচ্ছিনন রূপে দেখা, এখন প্রায় আমাদের 
একটা সংস্কীর হইয়া উঠিয়াছে ; এবং সভ্যতার ইতিহাসের অঙ্গুসন্ধানে, উহার 
স্বরূপ বুঝিতে, এই সংস্কার তাই বাধাও হুইয়! উঠিতে পারে। যেমন, এই 
বাঙলা! দেশ হইতে আমরা যদি বলিয়া বসি তারতবাসী হিসাবে আমরা 
মোহেন-জো-দড়োর উত্তবাঁধিকারী, তাহা হইলে ম্মরণে রাখা প্রয়োজন-_ 
সেই হিসাবে এইরূপ দাবী আরও বেশি করিতে পারে বানুচিস্তানের, 
ইরানের, ইরাকের মেসৌপটোমিয়ার অধিবাসীরা । কারণ, সেই প্রাচীন 
ও অতি প্রাচীনকালে সেই সব অঞ্চপ্টোর অধিবাসীরা ছিল পরস্পরের আত্মীয়-_ 
গঙ্গার উত্তরে-পূর্বে তাহাদের কোনে! সমসাময়িক যোগন্ুত্র এখনো! আবিষ্কৃত 
হয় নাই। আবার ঠিক এই ধরণের হাম্তকর ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে 
'পাকিস্তীনীরা' বলিয়া বন্সিতে. পারে: তাহার! শুধু মোহেন-জো-দড়ো হরপ্লার 


তারতীয় সংস্কতির ধারা ৯৩ 


উত্তরাধিকারী নয়, তাহার! চিরদিনই সুমের-আক্কীদের জ্ঞাতি, ভারতের 
এই “হিন্দৃস্থানী”দের হইতে স্বতন্ত্র। 

প্রশ্ন হইবেকি হিসাবে তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা এই 
প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের আদ্দি পর্বকে ভারতীয় সংস্কতির ও 
ইতিহাসেরই প্রথম পর্য বা প্রাকৃক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি? ইহার 
উত্তর এই যে, প্রথমত ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে এই সব 
কেন্দ্র অবস্থিত ছিল, দ্বিতীয়ত-_-আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে এই সব 
অঞ্চলের সেই সব প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের মানুষদের 
দান পৌছিয়াছে,__অর্থাৎ সত্যই আমরা তাহাদের সংস্কতির কিছু-না- 
কিছু উত্তরাধিকারী । ইহাই আসল কারণ। কতটা আমরা তীহাদের 
দান গ্রহণ করিয়াছি, কতটা বা করি নাই, তাহা সম্পূর্ণ জানিবার উপায় 
নাই, কিন্তু পুরাতাত্বিকের আবিষ্কৃত সেই বিলুপ্ত জীবন-চিহ্ন হইতে আমরা 
আমাদের উত্তরাধিকারেরও সন্ধান লাভ করি; এবং বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকের 
প্রদশিত পথে ভারতীয় সংস্কতির সেই বিশ্বৃত আদি ব্ূপেরও কতটা ধারণা 
লাভ করিতে পারি। 

ভারতীয় সংস্কতির সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
আবিষ্কার করিতেছেন পুরাতাত্বিকেরা। এই দিকে পুরাতান্িকদের দৃষ্টি 
মোহেন-জো-দড়ো! ও হরপ্লার আবিষ্কারের পর হইতে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট 
হয়। স্তর অরেল ষ্টাইন্‌ উত্তর-পশ্চিম ভারত, বালুচিস্তান ও গোদ্রেসিয়ায় 
(১৯২৯-৪) এই উদ্দেশে বারে বারে পর্যটন করেন। ম্যাক্কে ও শ্বর্গীয় 
ননীগোপাল মজুমদারও এই অঞ্চলে নূতন কেন্ত্র ও নৃতন তথ্যের সন্ধান দেন। 
গর্ভন চাইল্ড. এই সব আবিষ্কারের অর্থ, এশিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাসে 
উহ্নার স্থান, পূর্ব-ইরানের আবিষ্কারমালার সহিত তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি 
প্রামাণিকতার সহিত বিচার ও বিশ্লেষণ করেন (১৯৩৩-৩৪)। তাহা হইতে 
বুঝিতে পারি--সেই “এশিয়াটিক সমাজের? (পুর্ব অধ্যায়ে বণিত) প্রাচীনতম 
একটি শাখাই ভারতের এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাও। গর্ভন চাইল্ড 
এর আলোচনা অবলম্বন করিয়া ম্যাক্কোয়ান্‌ ও &য়ার্ট পিগোট প্রভৃতি 
প্রত্বতান্তিকেরা প্রাচীনতম ইরাক (উবাইদ্‌, উরুক্‌, জেম্দেত নস্রূ, 
'আদি বংশ, আক্কাদ, উর-এর তৃতীয় বংশ, লর্সা ইপিন্‌ ক্রমিক ধারার) 
ও ইরান-এর গুসা, সিয়াল্ক্‌, গিয়ান্‌, হিস্সার ও আনাউ প্ররস্থৃতি বিভিন্ন 


৪৯৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 
কেনের সভ্যতা-খারার সহিত ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম সভ্যতা-কেন্ত্রে 
একটা কালাহুক্রমিক কাঠামোও গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। (টব 
/৮108270 1702105010৩ 01019201087 ০0£ 7016-51589110 ০:0- 
55৮ [0019 05 90851 51880, 1946) । বল! বাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে 
কালের হিসাব খুবই মোটামুটি ভাবে করা! সম্ভব, আর তাহাতেও তুল ঘটা 
অসম্ভব নয়। কিন্তু ইরাক, ইরান, ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন 
কেন্দ্রের প্রাচীনতম কৃষ্টির এই মোটামুটি সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বিচার, এবং 
তাহার পারম্পর্ধ নির্ণয় গ্রহণযোগ্য । অবশ্ত, এই কালাহ্ষক্রমিক পারম্পর্যের 
মতই আমাদের নিকট বেশি কৌতৃহলোদ্দীপক সত্যতার এই বিশ্বৃত ক্ষেত্রের 
বিবরণ ও বিশেষ রূপটি । এখানে সংক্ষেপে তাহাই আমরা স্মরণ করিতেছি । 
সেই হিসাবে এই সব কেন্দ্র ও উহার নিদর্শন চোখে দেখিলেই এ 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন হয়-__অস্তত চিত্রার্দি হইতে উহা খানিকটা 
সংগ্রহ কর! বিশেষই বাঞ্নীয়। ভৃতাত্তিকের হিসাবে ন! হউক ভূগোলের 
হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলটি দুইটি প্রধান তাগে 
বিভক্ত। এক ভাগ বালুচিস্তানের উষর পার্বত্য প্রদেশ আর ভাগ সিন্ধু- 
'নদ-পরিপুষ্ট পাঞ্জাব-সিন্ধুর সমতল ভূমি। স্বভাবতই বালুচিস্তানের কেন্দ্র- 
গুলি অনেকাংশে পর্বত বেষ্টিত, দূরে ত্বরে বিচ্ছিন্ন; দরিদ্র কৃষিজীবীর 
পল্নীসংস্কতি রূপেই তাহা গড়িয়া উদ্িয়াছিল। অপরদিকে নদীমাতৃক 
উর্বর সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রগুলি পরম্পর শেষ পর্যস্ত “সিন্ধু সভ্যতা” সম্পর্কিত, 
অধিকতর সম্পদশালী; একটি বিরাট পৌর-সভ্যতায় তাহা বিকশিত ' 
হইয়াছিল_-+হরপ্লা ও মোহেন-জো-দড়োয় আমরা তাহারই সন্ধান পাই। 
ভূতাখ্বিকের হিসাব পূর্ববর্তী প্রস্তর যুগের আলোচনাকালে আমাদের 
যতটা সহায়ক হয়, এ ক্ষেত্রে আর ততটা লহায়ত৷ করিতে পারে না। 
পুরাতাপ্ত্িকের এখানে মুখ্য অবলম্বন আবিষ্কৃত জিনিসপত্র,_বলিতে গেলে, 
মুৎপাত্র ও মাটির ছোট ছোট মুতি, আর জীবিকার উপকরণ, অলঙ্কার 
প্রভৃতি। ইহার মধ্যে মৃ্পাজ্রই প্রধান-__উহার গঠন-পদ্ধতি, অলঙ্করণ- 
রীতি প্রভৃতি এবং আবিষ্কৃত অন্য উপকরণ দিয়াই এই সব “বৃষ্টির” গোষ্ঠী 
বিচার ও কোঠী বিচার চলে); অবশ্ত ভূতাত্বিকের বিদ্তা ও অন্যান্ত 
প্রাচীনতম পুরাতান্ত্িক তথ্য ও তত্ব নিয়া আবার তাহা যাচাই করিয়া 
লওয় হয়। 


তারতীয় সংস্কৃতির ধার! | ৯৫ 
প্রাগৈতিহাসিক ভারতের কৃ্িকেন্দ্ 


গোঠঠী-বিচারের দিক হইতে একটা বড় ভাগ অবশ্ঠ পল্লী সংস্কৃতির ও 
*পৌর সংস্কৃতির ; মৃৎপাত্রের সাক্ষ্যান্্যায়ী তেমনি আর একট! ভাগ এই দক্ষিণ 
বালুচিস্তান মোটামুটি “গীতাভ সামগ্রীর” ক্ষেত্র উহার যোগ নিকটস্থ 
দক্ষিণ ইরানের কেন্ত্র সমূহের সঙ্গে ; এবং উত্তর বালুচিস্তান “রক্তাত সামগ্রীর” 
কেন্ত্র-উহার যোগ উত্তর ইরানের কেন্ত্রগুলির সঙ্গে । এই ছুই রকমের 
সামগ্রীর কেন্ত্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যান্যায়ী কয়েকটি বিশেষ স্তরে. আবার ভাগ 
করা চলে (/,0120 17016) মৈ০ 1, 90৫86 ৮122০ এর মতান্গুযায়ী ) 
'সেই ভাগ ও তাহার ন্মরণীয় বৈশিষ্ট্য িম্ন রূপ £ 


প্রক্তাভ সামগ্রীর” ক্ষেত্র £ প্রধানত তিনটি । যথা 

(১) “ঝোব্‌ কৃষি” (0৪ 200) 0৮168: ) 5 উত্তর বানুচিস্তানের 
ঝোব্‌ উপত্যকায় স্বর জংগল (ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন ), রাণ| ঘুণ্ডাই, 
মোগল ঘুগ্ডাই, পেরিয়ানে। ঘুগ্ডাই : মধ্যবর্তী কালের নিদর্শন) প্রভৃতি 
গ্রামে ছিল ইহার কেন্ত্। এই সব স্থানে মৃৎপাত্রের গায়ে কালোর সঙ্গে 
লাল রেখাঙ্কন দেখা যায়। মাটির তৈযাঁরী ছোট ছোট স্ত্রীমৃতি, গোরু 
ও লিঙ্গ-প্রতীক, মাটির ইটের বাঁড়িঘর, প্রস্তরের ভীরের ফল! পাওয়! 
গিয়াছে । দেহতম্ম সমাধি দেওয়া! হইত। তারের ব্যবহারের প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। এক একটি ছোট কৃষিজীবীর বসতিযান্র এই সব এক 
'একটি গ্রাম। কাল হিসাবে ইহার! হরপ্লার অপেক্ষা বহু প্রাচীন_-ইরাকের 
উকুকের সময় হইতে “আদি বংশের” মধ্যে। 


(২) প্হরগপা কৃষ্টি” ( [19 81900900101 ): হরপ্পা ও মোহেন- 
জো-দড়ো ছিল ইহার ছুই প্রধান পৌর-কেন্দ্র, তাহা ছাড়াও চান্হ্‌-দড়ো 
প্রন্তি আরও ক্ষুদ্র নগর ছিল ; আর দক্ষিণ-সিদ্ধু প্রদেশে অনেক পল্লীকেন্্রও 
ছিল। এক পাত্রের রক্তাত অক্কনরেখায় ছাড় ইহার সহিত 
ঝোব্‌ কৃষ্টির আর কোনো মিল নাই। সাধারণ ব্যবহার্য পাত্রাদি, নানা 
অলম্কৃত পাত্র, সীল, মৃততি, পোড়া ইটের বাড়িঘর, কপ, দ্নানাগার, পরয়ঃ- 
প্রণালী ইত্যাদি এই কৃষ্টিকেক্জের বিপুল উপাদানের কথা পরে পৃথক ভাবে 
আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হুইবে। এখানে শুধু উল্লেখযোগ্য যে, “হরপ্লার 
কৃষ্টি ক্ষে৫্রে? তাত্র ও ব্রোগ্জের নিমিত হাতিয়ারের অভাব নাই। শ্ত্ীঃ পৃঃ 


৯৬ সংস্কতির রূপান্তর 


৩০০৩ হইতে তরী পৃঃ ১৫০০ এর মধ্যে. টা সত্যতার কাল অস্থুমিত 
হইয়াছে। 

(৩) হরপ্লার “এচ৮ সমাধিশালার উক্তরূপ রক্তাভ সামগ্রী। ইহাতে. 
হরপ্লার শেষ দিককার অবস্থার নিদর্শনই পাওয়। যায়। 

পপীতাভ সামগ্রীর” ক্ষেত্রগুলি সবই ক্ৃষিজীবীর্দের বাসভূমি। ইহাই 
গ্রথন শ্মরণীয়। বৈশিষ্ট্যবুক্ত ক্ষেত্র ছিল এই সাতটি-_ 

(৪) কোয়েটা সামগ্রী” $ কোয়েটার সন্নিহিত গ্রামের আবিষ্কৃত 
প্ন্নপ পাত্রালঙ্করণ__রক্তাত রেখা এইসবে নাই। হরগ্লারও পূর্বকার 
বলিয়া মনে হয়; ইহা যথেষ্ট . প্রাচীন__হয়ত বা ইরাকের উরুকের 
সমকালীন । 

(৫) “আমরী কৃষ্টি” £ সিন্ধুর এই দক্ষিণ অঞ্চলের কেন্ত্রে। তা গুটির 
ব্যবহার ছিল দেখা যায়। কোয়েটার পরবর্তাঁ, হয়ত ইরাকের "আদিবংশের” 
সমসাময়িক, হরগপারও পূর্বেকার । 

(৬) “নাল কৃষ্টি” £ দক্ষিণ বানুচিস্তানে ও সিদ্ধুদেশে ইহার নিদর্শন 
মিলে। তাত্্নিম্নিত কুঠারের ছবির প্রচলন দেখি। সম্ভবত আমরীর 
পরবর্তী ইরাকের আক্কাদের সমসাময়িক । 

(৭) পকুল্লি কৃষ্টি”: প্রস্তরের, মাটির ইটের বাড়িঘর, সীল, ক্ষুব্র মুর্তি 
প্রস্তুতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য তায্নের পিন্‌, আরশী, প্রভৃতি । সম্ভবত দেহভগ্ছ 
সমাধি দেওয়া হইত। হয়ত নাল ও আমরীর মধ্যকালে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল 
-মোহেন-জো-দড়োর নবস্তরের প্রথম দিক তখন চলিতেছে। 

(৮) “শাহী-টুম্প কৃষ্টি” £ দক্ষিণ বালুচিস্থানে অবস্থিত) শবসমাধি, ও 
তায়ের কুঠার, বরম, শীলমোহর ইহার বৈশিষ্ট)। কাল গণনায় উহা 
কুল্লির পরবর্তী, হয়ত হরপ্লা মোহেন-জো-দড়োর শেষ পাদের সম-সাময়িক | 

(৯) পঝুকর কৃষ্টি” ঃ শুধু সিন্ধু প্রদেশে ইহার নিদর্শন মিলে, তাজ্রের 
কুঠার, পিন্‌, ও ইটের বাড়িঘর পাওয়! যায়। 

(১০) “বঝংগর কৃষ্টি” £ ইহাও সিদু গ্রদেশেই অবস্থিত। ঝুঁকর ও 
ঝংগর, ছুইটি কৃষ্টির আবির্ভীব দেখা যায় চন্হ-দড়োর চতুর্থ ও পঞ্চম 
স্তরে, (উহার প্রথম তিন শুর হরপ্লার অস্তর্ধত ও সমকালীন )--অর্থাৎ, 
হরপ্লার যুগ তখন শেষ হইতেছে। 

এই পুরা বন্ত ও কৃষ্টি গীঠিক! হইতে যাহা বুঝা যায় তাহা এই যে, (১) 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! ৯৭ 


উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অতি প্রাচীন কটি আসলে ইরান-ইরাকের এই 
ধরনের প্রাচীন কৃষ্টির মতই ছিল প্রাথমিক রুষিজীবী সমাজের কৃষ্টি। 
তাহাদের গ্রামগুলি ছিল একর ছুয়েকের ক্ষুদ্র গ্রাম। জীবন মোটামুটি 
ুদ্ধ-বিগ্রহ-শূন্ভ শাস্তির জীবন, কারণ গ্রাম রক্ষা করিবার মত ব্যবস্থা দেখা 
যায় না। বুষ এই কৃষিজীবীদের সুপরিচিত; পার্বত্য ছাগ ও হরিণ 
শিকারও চলিত; বিচ্ছিন্ন গ্রামে স্বয়ংসচ্ছল পল্লীসমাজ ধীরে স্থুন্থে চলিত; 
গতায়াত, বিনিময়, ব্যবসা বড় নাই। বাড়িঘর কখনে। মাটির ইটের 
গাথুনির, কখনে! পাথরের ইটের। ধাতুর মধ্যে তারের ্রচ্পন আনন্ত 
হইতেছে (ঝোব্‌ কষ্টিতে অবশ্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই ); পল্লীর 
কারুবৃত্তিও কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। নাঁন! কেন্দ্রের মৃৎ্পাত্রের অঙন্কনরীতি 
বিচার করিলে এখানে অন্তত গুটি ছয়েক বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির ('ম্কুলস্‌ 
অব. পো্টিং,) পরিচয় পাওযা যায়,_-সবলতা ও উদ্ভাবন-কুশলতা সহজেই 
চক্ষে পডে। রেখার ও রঙের সবল স্থনিশ্চিত প্রয়োগ ও ভারসাম্য, গুরকল্পনীয় 
(“ডিজাইন্‌” )--এসব হইতেই বুঝিতে পারি, এই বর্বর-জীবনেও 
সৌন্দর্বোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। (২) এই কৃষ্টি যূলত প্রাচীন 
ইরানের কৃষ্টিকেন্দ্রের শাখা- ইরাকের কেন্দ্রের সহিতও স্বভাবতই সমুদ্র 
পথে সম্পর্ষিত। মূল বা কাণ্ডের কোনো! একটি বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি 
শাখীয় পৌছিতে বিলম্ব হয়, তাই সমপর্যায়ের সামগ্রীও কালাছুসারে 
ভারতীয় শাখায় আবিভূতি হয় ( ইরাকী-ইরানী ) মূলের অপেক্ষা অনেক 
পরে, এইরূপ অনুমান করা চলে। (৩) কালাচুক্রমে ইহার কাল খ্রীঃ পুঃ 
৩,২০০ হইতে খ্রীঃ পৃঃ ১৫০৪ এর মত বলিতে পারা যায়। “হরপ্লার 
কষ্টি ধারার” (শ্রীঃ পৃঃ ২,৩০০ ?-“ইরাকেব আদিবংশ” হইতে খ্রীঃ পৃঃ 
১,৫০৩, ইরাকের প্উরের তৃতীয় বংশ” কিংবা তৎপরবর্তা-_'ইসিন্‌ 
লর্সার সমকাল পর্যন্ত) তুলনায় কোয়েটার সামগ্রী ও আমরীর কৃষ্টি 
প্রাচীনতর (খ্রীঃ পৃঃ ৪,০০০; ৩,৫০০); কুল্পির কৃষ্টি হয়ত আংশিক ভাবে 
হরপ্লার সমসাময়িক ) নালের কৃষ্টি কতকটা সমসাময়িক কতকটা পরবর্তী, 
ঝুকর, শাহীটুম্প, ঝংগর প্রভৃতি হুরপ্লার পরবর্তী । উহার “এচ-সমাধি- 
শালার সমকালীন (১, ৫০০-১০০০ )। হয়ত কুল্লি কৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা 
হরপ্লার কৃষ্টিধারার ও স্চনার আভাস পাই-যদ্দিও হরপ্লার কোনে! 
স্থনিশ্চিত উদ্তবক্ষেত্র অজ্ঞাত । 


৯৮ সংস্কতির রূপাত্বর 
সিদ্ধু-উপত্যকার সভ্যতা-ক্ষেত্র 


মোছেন-জো-দড়ো ও হরপ্লার নামই আমাদের নিকট ম্ুুপরিচিত। 
“সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা” বলিলে আমর! বুঝি প্রথমত মৌহেন-জো-দড়োর 
আবিষ্কীরাবলীকে, দ্বিতীয়ত হুরপ্লার লুগ্তডাবশেবকে । কিন্তু গত বিশ বছরে 
(১৯৪৬এর মধ্যে ) আরব সমুদ্রের তীর হইতে প্রায় সিমলা শৈলের পাদদেশ 
পর্যস্ত বিদ্বৃত প্রদেশে_-পূর্বে যাহার কাঠিয়াবাড রাজপুতানার মরুভূমি, 
পশ্চিমে ওওয়াজিরস্তান-বালুচিস্তানের সীমানা, উত্তরে হিমালয়-_ইহার 
মধ্যে এই এক হাজার মাইল দীর্ঘ তৃ-ভ।গে-্গমের সভ্যতার 
তুলনায় এই সভাতার ক্ষেত্র উহার অপেক্ষাও তিনগুণ বড়-সিন্ধ 
ও পাঞ্জাবের (ও বাহাভালপুরের ) এই সমতল ক্ষেত্রে সেই 'সি্ধু- 
উপত্যকার সত্যতার” ৩৭টি কেন্ত্রু আবিষ্কৃত হইয়াছে । সম্ভবত উহার 
১টি ছাড়া [কোটুলা নিহান্‌ খা?] বাকী সবগুলিই বর্তমানে পশ্চিম 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অবস্ত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
হরপ্লা মোছেন-জো-দড়ো, এই দুইটি নগর এবং পরে আবিষ্কৃত দিদ্ধু প্রদেশের 
চান্হ্‌-দড়ো ও লোহ্‌ম-জো-দড়ো ; অগ্তগুলি শহর নয়, গ্রাম মাত্রের ধ্বংসা- 
বশেষ। পুরাতাত্বিকের খাতায় ইতিমধ্যে সমগ্র “সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার' 
নামকরণ হইয়াছে “হরপ্পা সভ্যতা” বলিয়া ১--কারণ, আবিষ্কারাবলীর দিক 
হইতে হরপ্লাই নাকি এই সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি স্থানীয়, যথার্থ 
পরিচায়ক । 

এই প্রধান কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে ুই একটি তথ্য না জানিলে চলে না। 
পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টেগুমারি জেলায় হরপ্লা অবস্থিত। সেখান হইতে 
মণ্টেগুমারি শহর ষোল মাইল? গ্রামটির দক্ষিণ পশ্চিমে ভ্রস্তপ | ছুইটি মোট 
প্রায় সাড়ে তিন মাইল চক্ররেখার মধ্যে এই ধ্বংসক্ষেত্র ৷ উত্তরে মাইল ছয় 
দুরে রাবি নদী; এক কালে উহার ছুইটি শাখার সঙ্গমস্থল নগরের 
পার্থে ছিল--হয়ত সেই বন্যার ভয়েই নগরের বীধ বা প্রাকারও বর্তমানের 
প্রধান. ধ্বংসন্তুপের (এ,বি) চারিদিকে প্রথম নির্মিত হুইয়াছিল--পরে 
তাহার উপর রচিত হয় পুরপ্রাচীর । উনবিংশ শতকের পুরাতাব্বিকেরা 
(ক্যানিংহাম্) এইরূপ গ্রাচীরের অস্তিত্ব অন্নমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
হ্রপ্লার ধ্বংসম্ত,প এতই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইতে নিকটের 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ৯৯ 


পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা! নিজেদের ব্যবহারের জন্য বহুকাল ধরিয়া এত 
ইট বহিয়! লইয়া গিয়াছে, নিকটস্থ লাহৌর-মুলতানের একশত মাইল 
দীর্ঘ রেলপথ নির্ধাণের কালেও এখান হুইতে পাথরের টুকরা এত বেশি 
পরিমাণে গৃহীত হয় যে, হরপ্লার এই প্রাচীর-প্রাকার (এ, বি চিহ্নিত ) বা মূল 
নগরের রূপ চিনিবার উপায় আর সহজ রহে নাই। সে তুলনায় মোহেন- 
জো-দড়ো রক্ষা পাইয়াছে বেশি, যদিও সিদ্ধুর বন্তায় পুরাকালেও ছুই নগরই 
বারেবারে বিনষ্ট হইত। পুরাতান্তিকেরা হাত দিতেই (১৯২২-৪৪) মোহেন- 
জো-দড়োর অভাবশীয় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়। পড়ে। হরপ্লায় দয়ারাম পাহনির 
€ ১৯২১এর জানুয়ারীতে খনন আরম্ভ করেন) পরে হরপ্লার বিশদ পরিচয় 
প্রথম উদ্ঘাটন করেন (১৯২৬-৩৪) এম্-এস্‌-ভাট) আর উহা এখন 
আরও পরিষ্কার হইয়! উঠিতেছে মটি'মার হুইলার (47012 [709১ ০ 3., 
47518009) 1946+ 25], ঢ, 01. 15515) প্রভৃতির স্তপ খননে 
€119820 49) ও সমাধিক্ষেত্র (01056ঠে 2 37) খননে। 
মোহেন-জো-দড়ো (মৃতের টিবি? ) হরপ্পা। হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে সিদুনদের পশ্চিম তীরে সিন্ধু প্রদ্দেশের লাড়কান! জেলায় অবস্থিত 
€ রেল ষ্টেশন ডোক্রি, ৮ মাইল দ্বরে)। অনেক কাল হইতে এই ধ্বংসাঁবলী 
পড়িয়া আছে--এখনো৷ তাহ! প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তৃত। বিস্তৃত 
ধবংসক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয় এক অদ্ভুত নগর, সেই মূল ধ্বংসমালার পশ্চিমে 
এখানেও ৭০ | ৮০ ফিট একটি বিচ্ছিন্ন টিবি দেখ! যায় (নাম 50008 
100110+); তাহাতে কুশান আমলের একটি ইটের বৌদ্ধ স্তপ আছে, 
উহার আভাস দেখিয়াই রাখ্লদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২২-২১এ) প্রথম আকৃষ্ট 
হন।-_এ্রক্ষেত্রেই খননের পরে সুপ্রসিদ্ধ স্বানাগার, বিগ্ভালয়, স্তস্তগৃহ 
প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী শাসন-পদ্ধতির উপাদান মিলে--হুরপ্লার পশ্চিম 
স্তপের উত্তর দিকেই যেমন মিলে (শ্রীযুক্ত ভাটের খননে ) মজছুর-বস্তি, 
শন্তাগার প্রভৃতি । অবশ্য এই বৌন্ধন্তপের তলায় এখানে প্রাচীনতর বস্ত 
কী আছে তাহা না খু'ঁড়িতে মোহেন-জো-্ড়োর পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। 
এতদিন পর্যস্ত বলা হইত --মোহেন-জো-দড়োতে এমন অপূর্ব পৌর-জীবন- 
যাত্রার সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেলেও কোনো একট। বড় প্রাসাদ, বড় 
মন্দির, সমসাময়িক স্ুমের-আক্কার্দ বা মিশরের মত কোনো! এক প্রবল 
ক্ষাত্রপক্তির বা ব্রাঙ্মণ্যশক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; অন্ত্রশস্্ও 


১০০ ংক্তির দ্বপান্তর 


বিশেষ পাওয়া যায় নাই, প্রমাণ পাঁওয়া গিয়াছে বরং বণিকব্টবসায়ী, 
শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতিতে বিতক্ত একটা অধিকতর অগ্রসর পৌর সভ্যতার 
অর্থাৎ এই সভ্যতা যেন এক শাস্ত নিরুপত্রব পুরাতন বণিকতম্ত্রের (বুর্ধোয়। 
ইকোনোমির' ) প্রমাণ, পুরাকালীন পুরাধিপতিদের শাসনের (1০166. 
£81৩, এর ) প্রমাণ নয়। কিন্ধ মোহেন-জো-দড়োর এই স্ত,পন্থলের মতই 
হরপ্লারও পশ্চিম দিককার সেই টিবি (এ, ধি)। মর্টিমার হুইলার তাহা 
খনন করিয়া (১৯৪৪-৪৬) প্রাকার-প্রাচীর-বেষ্টিত এক সুরক্ষিত পুরেরই প্রমাণ 
পাইয়াছেন। আর তাই তাহার বিশ্বাস মোহেন-জো-দড়োর এই অত,পতলও 
অনুসন্ধান কর! প্রয়ৌোজন-_“টিবি' ছুইটির মিল নিতাস্ত তুচ্ছ নয়, মোহেন-জো- 
দডোর স্ত,পের ঠিক পার্থেই তেমনি ভাগ-কর1 মজছুর ব্যারাক রহিয়াছে, 
তেমনি শন্তাগার ও ধান-তাঁডাঁর উচ্চ চাঁতাল পাঁওয! গিয়াছে ;__-এই সবে 
এক স্ুশংখল কেন্দ্রীয় পুরাঁধিপত্যের ( 01506] 781) ইঙ্গিত এখনো 


যথেষ্টই মিলে । 
সমস্ত “সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার' ধারণাই এইভাবে এখন পরিবিত 


হইতে চলিয়াছে। এই সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করেন প্রধানত পুরাতান্িক 
গর্ভন চাইল্ভ। স্ুমের-আক্কাদের 'এশিয়াটিক সামস্ত সমাজ ও সভ্যতার”ই 
সগোঁত্র এই পৌর-সভ্যতা, সম্ভবত তিনিই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ইহাদের জীবন- 
যাত্রার সন্বন্ধ গ্রকাশ করেন। তখনো ইহার রাষ্্রশক্তির তবু স্বরূপ জানা 
যায় নাই, মর্টিমার হুইলারের আবিফার-ফলে কোনরূপ পুরাধিষ্ঠিত পরাক্রাস্ত 
শাসকশক্তির তখনো! সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 


হরগ্নার কণ্টি পরিচয় 


হরগ্পা সমস্ত সিন্ু সভ্যতার পরিচয় বলিয়া এখন গ্রাহা হইয়াছে । 
মোহেন-জো-দড়োর কথা পূর্বেও বহুল প্রচারিত হইয়াছে; তাহার দান 
ওরুত্বে ও পরিমাণে অতুলনীয়। হুরগ্লার আবিফারমালার যথাযথ বিবরণ 
পূরাতত্ব বিভাগের কৃপায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে পরে, তাহার যৃল্য 
এখনে! সুস্পষ্ট হয় নাই (12০2505 ০ 11204--14, 9. 5৪6) 
১1017850105108] 98:5৩ 0 70019. 1940, 2 ০15 )। কিন্তু সেই দান 
যে কত গুরুতর তাহ পূর্বে শ্রীধৃত ভাটের আবিষ্কৃত এই কয়টি তথ্য হইতেই 
অস্থুমিত হইয়াছিল। প্রথমত হোহেন-জো-ড়োরও পূর্বে হরপ্পার জন্ম-_ 


ক 


ভাঁরতীর ংস্কতির ধার ১০১ 


এখন হইতে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পুর্বে-তাহার জীবনও হইয়াছিল 
দীর্ঘতর । অলংকৃত মৃৎ্পাত্র, পোড়| মাটির, পাথরের, পসিলেন জাতীয় শীল 
বা মুদ্্রাই হরপ্লার প্রাচীনতম যুগের চিহ্ন; আর উহার সমাধিক্ষেত্রে 
(061056 [) আছে উহার. সর্বশেষ যুগের নিদর্শন । দ্বিতীয়ত, 
হরপ্লার মুদ্রাগুলির আকার বহুবিধ, কিন্তু একমাত্র ঘড়িয়াল ছাড়া অন্ত 
প্রাণীর চিত্র সেই মুদ্রামূহে নাই । অন্য দিকে সমাধিক্ষেত্রের (0৫10565 লু) 
পাক্রচয়ে কিন্তু হরিণ, ছাগ, বৃষ, ময়ূর, চিল, মাছ ছাড়াও গাডু, পাতা, এমন 
কি নক্ষত্র পর্যন্ত মুদক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে । অথচ হরপ্লার গাহন্থ্য 
জীবনের পাত্রাদিতে শুধুই সরল জ্যামিতিক রেখার অঙ্কনমালা দ্বেখা যায়। 
শব-রক্ষার পাত্রের চিত্রগুলি তাই তাহাদের শব-সৎকারের আচার ও ধর্ম- 
বিষয়ক ধারণার প্রমাণ। তৃতীয়ত, শবাবশেষ পরীক্ষা করিয়া জাঁতি- 
বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন--ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধান প্রধান জাতিদের 
সকলেরই পূর্বজদের দেহাবশেষ এখানে রহিয়াছে; কোনো! একটি বিশেষ 
জাতি, অবিমিশ্র খাঁটি জাতি, এখানে বাস করিত তাহা বল! চলে না। 
চতুর্থ কথা, সযাধিভবনের উপরিতলে পাওয়া যায় জালায় নিহিত শব, আর 
নীচেকার তলায় তাহার ব্যবহারার্থ তৈজসপত্র। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, এই 
রুষি সত্যতার পৌর-পর্বের পক্ষে যাহা! উল্লেখযোগ্য- নগরের উত্তরে 
অবস্থিত প্রকাণ্ড ধর্ম গোলা উহ! প্রকোঠে, বারান্দায় বিভক্ত, স্্বিন্তস্ত, 
সুবিশাল। উহার দক্ষিণে রহিয়াছে শম্ত ভানার উচ্চ চাতাল--কাশ্মীরে, 
বাঙলায় এখনো যাহার অছ্ুবূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। যষ্ঠ, অধিকতর 
বিস্ময়োৎপাদক £ এই পপীর-কষি-সংস্কতি তাহার কারুশালার পরিচয় 
রাখিয়। গিয়াছে, মূল স্ত,পের উত্তর-পশ্চিমে শস্তের চাতালের দক্ষিণে, সুবিত্স্ত 
মজছুর বস্তি ( ০0115176205 01081015 )-কথিত ১৪টি সুর গ্ছপরিকল্লিত 
গৃহে। সপ্তম,ইহার তাঅরথ এবং তাত্র জালায় আবিষ্কৃত ৭০টি 
অন্ত্রও উপকরণও হরপ্লার এই স্তরের জীবনযাত্রার এক মূল তিত্তির সন্ধান 
দেয়। অষ্টমও তাহাই-_মাটি ও তাম! গালাইবার উপযোগী ১৬টি চুদ্লী। 
হরপ্লায় ইহা ছাড়াও শ্রীবুক্ত ভাট আবিষ্কার করেন ইহার সামাজিক 
মানীসিক অগ্রগতির পরিচায়ক লুদক্ষ নগ্ন মুর্তি, এবং সোনা, রূপা, নানা 
পাথর ও কড়ির নান! অলঙ্কার, বলয়, মালা প্রভৃতি । 

হরপ্লার সেই আবিষ্কারমাল! হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাঁই, 


১০২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


অন্যান্য পৌর-সভ্যতার মত এই সভ্যতাও অনেকটা .অগ্রাসর হইয়া গিয়াছে, 
কষি-সভ্যতার মধ্যে কারু শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে। সামান্ত উন্নতিও নয়, 
শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বৈষম্য বেশ সুস্পষ্ট হইয়া! উঠিতেছে। 

শব-সৎকার-প্রথা হইতে মনে হয়, হয়ত পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব 
যথেষ্ট ছিল এবং প্রেতলোক ও পরলোকে বিশ্বাস বেশ প্রবল ও 
প্রচলিত ছিল। নান! বিলাসোপকরণ হইতে যেমন হরপ্লার অধিবাসীদের 
রুচির সন্ধান পাই, তেমনি নগ্রমূর্তি, শিল্প ও শবাধারের চিত্র হইতে 
তাহাদের ধর্মবিষয়ক ধারণ ও শিল্প-প্রয়াসেরও একটা পরিচয় লাঁত 
করি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় এই কথা যে, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়াতে মনে 
হয়-_যুদ্ধ, আক্রমণ, আত্মরক্ষার কথাও ইহাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে 
হইয়াছে, হয়ত আক্রমণেই বিধ্স্তও হইতে হইয়াছে। মোহেন-জো-দডো 
বা হরপ্লার স্রমের-আক্কাদ প্রতৃতি এশিয়াটিক পৌর-সভ্যতার মত কোনো 
সামরিক শক্তির চিন্ধ উদ্ধত রাজপ্রপাদ বা বিরাট মন্দির তৎপূর্বে খুঁজিয়! 
না পাইয়া ইহাদিগকে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়া কল্পনা করিত। 


মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা -সম্পদ 


মোহেন-জো-দডোর আবিষ্কার-মালা অগ্রতুল। কিন্তু তাহার খু'টিনাটির 
বিশেষ পরিচয় আর না লইয়া এখানে শুধু এই কয়টি জিনিস উল্লেখ 
করিলেই চলে £ (1৬01,6৮-0-0%0 270 676 17525 (01771542001, 
917]. 1181510811, ও 7115 1/7%5 0019111520101) 11800০5, দ্রষ্টব্য ) 
-মোহেন-জো-দড়োতে আমরা! পাইয়াছি নগর-বিষ্তাসের সুষ্ঠ চিহ্ন। 
সেখানকার পৌর-জীবনযাত্রার তাহা এক স্মরণীয় মাঁপকাঠি। যথা-_- 
নগরের সুপরিকল্পিত ও স্ুবিষ্তন্ত রূপ, উহার পোডা ইট ও কাদার গাঁথুনির 
বহুতল বাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে সরলগামী রাজপথ, নগরের জলনিফ্কাশনের 
প্রণালী; গৃহস্থের ও সাধারণের ত্বানাগাঁর- যাহার চিহ্ন ভারতে পরবর্তী 
কালে আর পাওয়া যায় না। বাস্তশিল্প ছাড়া অন্ত শিল্পে দেখিতে পাই 
কার্পাস বয়ন, সেই পোড়ামাটির পাত্রার্দি, পাথরের, সোনা, রূপা ও অন্তান্ত 
ধাতব তৈজসপত্র, দ্রব্যাদি । ব্যবসায় যানবাহন নৌকা, আন্ত কাঠের 
গো-শকটের চক্র (এখনো সিঙ্ধু দেশে চলিতেছে), প্রভৃতি আছে। তাহ 
ছাড়া আছে আবার লিপি ও লেখা”-আজও উহ্বার পাঠোদ্ধার হয় লাই। 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! ১০৩ 


কিন্তু এই সভ্যতারও মূল বনিয়াদ-_ প্রধানত ধান্ নয়, গম ও যব,_তাহা 
ভূলিবার নয়। তবে এই পৌরসভ্যতা সেই কবি সংস্কতিরই এতদঞ্চলে 
এক অদ্ভুত উপ্নতির নিদর্শন। ক্ষিগত উপকরণের মধ্যে মোহেন-জো- 
দড়োতে উল্লেখযোগ্য সেখানে প্রাপ্ত গম ও যব, আর সেখানকার মুদ্রায় 
আঁকা স্বম্পষ্ট ভারতীয় বৃষ । (এই বুবই কি পরে শিবের নন্দীতে পরিণত 
হইবে না?)। ইহা ছাড়! সেখানকার আরশি, চিরুণী, পুঁতির মালা 
ও অগ্যাগ্চ অলঙ্কার আরও উন্নত জীবনধারাঁর চিহ্ন বহন করিতেছে । আর 
মোহেন-জো-দড়োর মুদ্রায় ও পাত্রে খোদাই অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রাণীচিত্র 
হরপ্পার (সমাধিশালার পাত্র ছাঁড়া ) সাধারণ পাত্রের জ্যামিতিক শিল্পধারা 
হইতে উহার স্বাতন্ত্য ঘোষণা করিতেছে এবং জানাইতেছে, মোঁহেন- 
জো-দড়োর অধিবাসীদের শিল্ে প্ররুতি-পরিচয়, প্ররুতি-অন্ুরাগ, ও 
প্রকৃতি-অন্থকৃতি । এইরূপ চিত্রাবলীর মধ্যেও আবার বিশেষ লক্ষণীয় 
বক্ষ ( অশ্বথের ? )-চিত্র যোগী-মৃতি (যোগের প্রক্রিয়া তখনি কি চলিতেছে 1), 
আদি দেবীমৃ্তি ( 12,200] 2125661 ), লিজমূতি, ইত্যাদি অধিবাসীদের 
মানসন্পের আভান এই সবে আমবা লাভ করি। এইসব অনেক 
নিমর্শনই আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্ান্ত প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রেও 
পাই। তাই এই সব সামগ্রী মেসোপটোমিয়ার প্রাচীন স্তবমের সভ্যতা, 
এমন কি ভূমধ্যসাগর ও এশিয়ান্‌ (4515210 ) সভ্যতার সহিত এই দিন্ধু 
সভ্যতার যোগ্যতার সুচিত করে। অথচ কুঠার, ছুরি, করাৎ, বর্ণাব ফলা 
হইতে ইহাও স্ম্পষ্ট, সুমের বা উরের সভ্যতা হইতে ইহা! স্বতন্ত্ও (45706 
17712) 8185502. 001:9519 08007151982 55117) দুষ্টব্য )। 

ইহার পরে হরপ্লার এই জীবনযাত্রা সন্বন্ধেও আমাদের তথ্য জোগা- 
ইলেন ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মর্টিমার হুইলার সাছেব। 
১৯৪৬-এ তিনি হুরপ্লার সেই পশ্চিমস্থ “টিবি' (মাউও এবি) খনন 
করিয়া যাহা দেখিলেন তাহা সংক্ষেপে এই (্রষটব্য 4৮020 [017, 
1০ 3, পৃ ৬৪) £-_আবিষ্কত দর্বপ্রাচীন মৃ্পাঁ্রাদি ঠিক হরপ্লার 
পরিচিত রীতির নয়। তখনকার দিনে পুনঃ পুনঃ বগ্ভার প্রকোপও 
দেখা যায়। হরপ্পার নিজস্ব কৃষ্টি খখন পরিণত হইতেছে, বুঝা যাঁয়, 
তখন এই স্বলটিও বাধ ও প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। 
সেই রক্ষাপ্রাচীর মোটাগুটি চতুক্ষোণ শীর্ঘে প্রায় ৪০০ গজ, পরিধি ২০০ 


১০৪ সংঘ্কতির বূপাস্তর 


গজ । ররর পশ্চিমে একটি প্রবেশহার_উহার প্রবেশপথ ঘুরানো, 
সম্ভবত আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই উহার ভিতরের দিকে বেদী বাঁধানো 
(51509 ) ) উত্তরের দ্বার কিন্তু তাহা নয়। সম্ভবত উবাই প্রধান 
প্রবেশদ্ধার। এই প্রাচীর নিগ্সিত হইয়াছিল মাটির ও মাটির ইটের এক 
১৩।২০ ফিট উচ্চ বাধ বা প্রাকারের উপর । বগ্ভার জন্যই বাঁধ, তাহ! 
বুঝা যায়। আর, কাজেই মেসোপটোমিজ্সার প্রাচীন উর নৃগরের অনুরূপ 
বাঁধের কথ! মনে পড়িবে । বাধের উপরকার প্রাচীর নিমিত হইয়াছিল 
মাটির ইট দিয়া, তাহার বেধ গোড়ার দিকে প্রায় ৪০ ফিট 7 উচ্চতা 
প্রায় ৩৫ ফিট, বাহিরের দিকে রৌদ্রপন্ক ইট দিয়! প্রাচীরের গোডা 
ঢালু করিয়া বাধানো। চতুক্ষোণ বুরুজ বা প্রহরী-প্রকোষ্ঠ প্রাচীরের 
বহির্গাত্রে ছিল তাহাঁও বুঝ! যাঁয়। অত্যন্তরের দিকে দেখা যায়--এই 
প্রাচীর নিশ্নীণেব সময়ে মূল ছুর্গাদির ভিত্তিতল হিসাবে প্রায় ৩৩ ফিট 
উচ্চ করিয়া মাটি ও মাটির ইটের মঞ্চ বাধানো হয়। স্মগ্র রক্ষা- 
ব্যবস্থায় অস্তত তিনটি প্রধান যুগের আভাস রহিয়াছে--যেমন, উত্তর- 
পশ্চিম কোণ দেখিয়া মনে হয় প্রথম ধুগের অনেককাল পরে যখন 
প্রাচীরের সংস্কার করা হইল তখন প্রাচীরের বেধ আরও চওড়া করা 
হয়, আর প্রাচীর শক্ত কর! হয় পৃর্বের মত ইটের টুক্রা দিয়া নয়, আস্ত 
ইট দিয়া । এই মধ্য যুগই “হরপ্পা সভ্যতার” পরশ্র্ষের ধুগ। ইহার পরে 
দেখি--সেই উত্তর পশ্চিম দিকে আর একটি প্রহরী কোণ নিমিত হইয়াছে, 
কিন্ধ পশ্চিমের প্রবেশস্বার প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে । বুঝি 
হরপ্লা আত্মরক্ষার চেষ্টাকলে উৎকঠিত। ইহার পরে হয়ত ভাগ্য- 
বিপর্যয় ঘটে-_পশ্চিমের বেদীর উপরে যে (চতুর্থ যুগের ) নিকৃষ্ট ধরণের 
বাসগৃহের ধ্বংসাদি পাওয়া যায় উহ! পরবর্তী যুগের--সমাধিশালা এচ.এর 
মুখপাত্রাদিতে যাহার সন্ধান পাওয়া যায়। 

এই সব আবিষ্কারের ফলে হুরপ্লা সভ্যতার যে সামাজিক বিন্যাসে 
ধারণা আমরা লাত করি তাহা পরে দেখিব। কিন্তু হরপ্লার পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তা এই আবিষ্কৃত বস্ত মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কৃত তথ্যের 
সহিত মিলাইয়া মর্টিমার হুইলার নিঃসংশয় হন যে, স্মের ও আক্কাদের 
সমসাময়িক সভ্যতার মত হরপ্লা বণিকতন্ত্রের নয়, ক্ষাত্র শক্তিরই কেন্ত্ 
ছিল) বল চালনায় ইহার রাষ্্রং অত্যন্ত, সবল হস্তেই. তাহারা শাসন 
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করিতেন। তবে এখনো এই কেন্দ্রে উর প্রভৃতির মত কোনে! মন্দির 
আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কেন্দ্রে পুরোহিত রাজের শাসন ছিল, এই 
কথা বলা চলেন! । হরপ্লার নান! প্রমাণ মিশাইয়া! তিনি হুরপ্লা সত্যতার 
শ্রীবৃদ্ধি কালকে মনে করেন--মোটামুটি শ্বীঃ পৃঃ ২৫০০ হুইতে খ্রীঃ পুঃ 
১৫০০ কাল পর্যস্ত--আর হুরপ্লার ছয়টি বিভির নির্যাণপর্বের (মোছেন- 
'জো-দড়োতে পাওয়া যায় দশটি পর্ব) বিকাশ-ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে 
করেন- মোটামুটি সিদ্ধুসভ্যতার গতিবেগ তীব্র তো নহেই, বরং ধীর 
ভাবে পরিণতি লাভ করে, সুস্থির ভাবে চলে। আর, এই প্রমাণা- 
বলীর আদি অন্ত লক্ষ্য করিয়া! তিণি মনে করেন--এই সত্যতাঅষ্টাদের 
পূর্বে যাহারা এই কেন্জ্রে বাস করিত তাহার! পঙ্লী বা ক্ষুদ্রনগরবাসী 
ছিল, তাহাদের পাত্রাদি হইতে এই পরিণত হ্রপ্পা সভ্যতার 
তুলনায় তাহারা ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন গোত্রের বলিয়া মনে হয়। আর 
হরপ্লার “এচ* সমাধিস্থলী ও “আর-৩৭+ সমাধিস্থলীতে প্রাপ্ত পাত্রাদি ও 
পশ্চিমস্থ পুরবেদীর উপরকার নিকৃষ্ট ধরণের গৃহাদি হইতে বুঝা যায়-_ 
ইহাও সেই হরপ্লার পরিণত সভ্যতার অধিকারীদের নহে--কোনো 
আগন্তক গোষ্ঠীর। এই আগন্তকরা “আর্য আক্রমণকারীও হইতে পারে” 
__গর্ভন্‌ চাইলৃড. ১৯৩৪ সালেই এই অন্থমান করিয়াছিলেন ।-মোহেন- 
জো-দডোর ধ্বংসম্তপ (বিশেষত মৃতদেহের অবস্থা) হইতেও সেইক্সপ 
আকশ্মিক আক্রমণ ও বিপর্যয়ের আভাস পাওয়া যাঁয়। 

সমগ্রভাবে হুরগ্া সভ্যতার' নামেই “সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার” এখন 
নামকরণ হইলেও পৌর-সভ্যততার সাক্ষ্য মিলিয়াছে মাত্র ছুইটি কেন্ত্রে। 
ইহাও বল! দুঃসাধ্য-_-এই ছুই শহর কি একই বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল, না এই দুই কেন্দ্রে ছিল দুইটি শক্তিশালী হুর্গাধিষ্িত রাষ্ট্রী। ইহার 
মধোও মোহেন-জো-দড়োই ধ্বংসলীলায় কম ক্ষতিগ্রস্ত | 

হরপ্লার সত্যতা নৃতত্বের বিবেচনায় কোনো! একটি বিশেষ 'জাতির' 
সৃষ্টি বলিয়া স্থির হয় নীই। নানা জাতির সংমিশ্রণ পূর্বেই ঘটিয়া 
থাকিবে; আর সেই মিশ্রিত জাতিরই এই সত্যতা । সমাধিশালার মৃত- 
দেছের পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত প্রাচীন 
দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদের সংস্কতিতে সভ্যতায় যোগাযোগ থাকিবার কথা । 
প্রাচীন দ্রাবিড়েরা উচ্চ সভ্যত'র অধিফারী ছিল, পৌর সভ্যতারও স্তরে 
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পৌছিয়াছিল। জলপথে পশ্চিম উপকূল দিয়া বহুদুর পর্যস্ত নান! কেন্তরে 
এক সময়ে তাহাদের বিস্তার ছিল। বরীমান-কালেও বালুচিস্তাীনের সেই 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাবাভাবী মুসলমানধর্মীবলম্বী ব্রাহুই জাতি রহিয়া 
গিয়াছে। ইহাদের অত্িত্ব এই দ্রাবিড়-ব্যাপ্তি এবং হরপ্লা সভ্যতার 
সহিত ভ্রাবিড়-ভাবীদের নৈকট্যের আরও প্রমাণ। কিন্ত জাতি হিসাবে 
কিংবা সত্যত। হিসাবে তাই বলিয়া সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও 
দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতা অভিন্ন, এমন প্রমাণ নাই। বরং হরপ্পা 
সত্যতার সহিত পশ্চিমের জুমের-আক্কাদ সভ্যতার যোগাযোগের প্রমাণ 
বেশি স্ুস্পষ্ট। 

হরপ্লা-সভ্যতার লিপিমালা! পঠিত না হইতে ভারতবর্ষের এই 
প্রাচীনতম সভ্যতার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমাদের জানিবার উপায় নাই। 
আবিষ্কারাবলী হইতে তবু আমরা যাহা জানিয়াছি তাহাও ভারতবর্ষের 
সংস্কৃতির পক্ষে যুগান্তকারী । সম্প্রতি ,আমাদের সেজ্ঞান আরও স্থিরতর 
হইয়াছে; আমর! হরগ্লা-সভ্যতার মোটামুটি সামাজিক রূপও এখন অন্নমান 
করিতে পারি (জুষ্টব্য গর্ডন চাইল্ড ৩/15467922122 ঠা 175601, 
চ66110811, 09111 তি 2, 06615, 102৮ [06 ১ ও 0180 
901756 48101210105 ০7 1116 )। হরপ্পা-সভ্যতার শাসকের! 
কোনে! পুরোহিত-রাজা ছিলেন কিনা তাহা এখনো বলা যায় না। 
কিন্তু তাহারা যে স্ুমের-আক্াদ প্রভৃতি এশিয়াটিক সামস্তশক্তির মত 
সামরিক শক্তির অধিকারী পরাক্রাস্ত সআ্াট ছিলেন, ছুর্গ নির্মাণ করিয়া 
তাহীতে ক্ষমতা কেন্জ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট (হুইলার ও পিগট. )। এই 
রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়েই অবশ্য বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীও মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী 
হুইয়াছে-__তাই বলিয়৷ “বণিকতন্ত্র” প্রচলিত হইয়াছে, এরূপ বলা চলে না। 
তখন তাত্্র ও ব্বোঞ্জের ( টিন ও তাত্ত্র মিশ্রিত দত্ত! ) যুগ । তা আসিত 
রাজপুতানা ও বালুচিস্থান হইতে, টিন ও নানা মূল্যবান প্রস্তর আপিত 
ভারতের বাহির হইতে, শিল্পের জন্য দেবদারু কাঠ আসিত হিমালয় প্রদেশ 
হইতে ? বাণিজ্যের নুপ্রচলন না হইলে এইসব সংগ্রহ সম্ভব হইত না; 
আকাদ-সুমেরের প্রাচীন ধ্বংসাবলীর মধ্যেও হরগ্লার উপকরণ লাভ করা 
যাইত না । এমন কি আরব সমুদ্র হইতে মোহন-জো-মড়োর মত্গ্ত চালানও 
আসিত (গর্ভন চাইল্ড )।. বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের জস্তও যে উৎপাদন 
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বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্ত বিনিময়ের মাধ্যম কি, সোনা, 
রূপা, তাত্রমুদ্রা, না অন্ত কিছু তাহা জানা যায় না। অনেক গৃহের সঙ্গেই 
শস্্রাগার রহিয়াছে ঃ বুঝিতে পারি গৃহস্বামী বণিক। ইহাদের সংখ্যার ও 
সম্পদের তুলনায় সাধারণ ঘরগুলি সামান্য এবং মজুরপাডার মাঁটির ইটের 
দৌ-খুপরীর ঘব অধিকারীদের ছুরবস্থার পরিচায়ক (গর্ভন চাইল্ড ); 
সমাজে আয়-বৈষম্যের, শ্রেণীভেদেরও উহ! পরিচায়ক (চাইল্ড, হুইলার , 
পিগট ) মেসোপটোমিয়ার মন্দির-সংলগ্ন কারিগরদের বস্তির'কথা উহা 
মনে করাইয়া! দেয়। জানিবার উপায় নাই ইহারা ক্রীতদাস ছিল, ন! ছিল 
অর্থদাস কারিগর । এইকথ! বলা যাঁয়--সমাজে ক্রীতদাস নিশ্চয়ই ছিল। 
কিন্ত ক্রীতদাস প্রথাই উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, এমন কোনো! প্রমাণ 
এই সভ্যতায় নাই। এসত্যতাকে এশিয়াটিক সামন্ত সমাজেরই সগোত্র বা 
অন্তভূক্ত ভাবা বোধ হয় এই সব কারণে অযৌক্তিক নয়। পথঘাট, 
জলগ্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারি পৌরকর্তত্বও অপরিণত নয়; কর্মক্ষম 
ও শাসনক্ষম। যে চিত্রাক্ষঃ এখনো পড়া যায় নাই, তাহাও সমস্ত 
সিন্ধু উপত্যকায় স্ুপ্রচলিত হইয়াছে, ইহাও কম সমাজ-সংহতির কথা 
নয়। পাত্রাদির গায়ে স্থস্থির জ্যামিতিক অন্কনরীতি শুধু শিল্পবোধের 
সাক্ষ্য নয়, হয়ত জ্যামিতিক জ্ঞান ও সুমের-আক্কাদদের সমতুল্য বিজ্ঞান- 
চগারও প্রমাণ। টোটেম ও ফলন-কামী যাদুর (16011 20821 ) এ্রতিহা- 
প্রতাবে যে ক্রমশ লিঙ্গাদি বস্ত দেবপুজার রূপ লইয়াছে, তাহাও দেখি। 
এইরূপ কুস্তকারের চাকা, গো-শকটের চাকা, শশ্ত ভানার উপকরণ, বৃষ, 
যোগী, বুক্ষা্দি ও যোহেন-জো-দভোর দোকানের সার হইতে ভারতবর্ষের 
এখনকার জীবনযাব্রার কথাই অনিবার্ধরূপে মনে পড়ে । “সিস্কু উপত্যকার 
শহরের সেই বসনরীতি এখনো এই অঞ্চলে অচল হয় নাই। প্রাগৈ- 
তিহাঁসিক শিল্পের এই সব চিত্রিত অনুষ্ঠানে বমান হিন্দু দেবদেবীর মূল 
রহিয়াছে । হিন্দু বিজ্ঞানের ও তাহার মারফত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও 
অপ্রত্যাশিত খণ রহিয়াছে ইহার নিকট । ভারতের ব্রোঞ্জ যুগের সত্যতা 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই ।--আমাদের না জানা থাকিলেও তাহার কাজ 
চলিয়াছে এখনে11” (চাইল্ড )। 

হরপ্পার সভ্যতা তাই সত্যই ভারতীয় সংস্কতির প্রাচীনতম রূপ-_নানা 
রূপান্তরেও যাহার উদ্দেশ আমরা এখনে! পাই__কারণ, একেবারে সার্বিক 


১০৮ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


রূপান্তরও ভারতীয় সংক্কতির এতদিন পর্যস্ত ঘটে নাই। কিন্তুকি করিয। 
সেই সভ্যতা ধ্বংদ হইল তাহা অবশ্য এখন বলা যায়-_হরপ্লার হুর্গাধিষ্টিত 
শক্তি যে আক্রান্ত হইয়াছিল, মোহেন-জো-দডোর কোন কোন মৃতদেহ যে 
আক্রান্ত ও অকন্মাৎ নিহত নরনা'রীর মৃতদেহ, ইহা ধুক্তিবুক্ত মনে হয়। কে 
এই আক্রমণকারী ? পূর্বে আমরা গর্ভন চাইল্ডের অন্থুমানের উল্লেখ 
করিয়াছি। মনে হয় হুরপ্লার দুর্গার্দি আবিষ্কারে তাহার পরিপোষক 
প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে (ভ্ষ্টব্য 44703070 17014) ০ 3, 210:01061 
ড/05৩1৩:-এর পুর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮২)। খক্‌বেদের হুক্তাদি হইতে দেখা 
যায়, “সপ্তসিদ্ধ” প্রদেশে (পাঞ্জাব ) আর্ধদের প্রাচীর-বেষ্টিত শক্র-নগরীর 
বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে । খকৃবেদ এই নগরকেন্ত্রকেই বলিত 'পুর? | 
কখনো সেই পুরপ্রাচীর "অশ্মময়ী” ; কখনো তাহা বহু বেষ্টিত বা 'শতভূজি”; 
আবার কখনো “আমা' অর্থাৎ কাচা মাটির। এইজন্যই ইন্দ্রের নাম 
'পুরন্দর', তিনি দিবোদাসের জন্য নবইটি 'পুর' চূর্ণ করেন। শক্র শঙ্বরের 
নিরনব্,ই বা একশতটি দুর্গ তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছেন । 

সপ্তসিদ্ধু দেশে এইরূপ স্করক্ষিত পুর কাহাদের ছিল? এতদিন পর্যস্ত 
অন্থমান করা হইত, উহাতে তৎকালীন ভারতীয় দ্রীবিভ সভ্যতারই কথা 
উল্লেখিত হইয়াছে ; ধারণ! ছিল, তখনো! পাঞ্জাবে তাহার বিস্তৃতি ছিল। 
কিন্ত হরপ্পার পুরকেন্ত্র খনিত হওয়ার পরে আর সন্দেহ থাকে না যে 
ইহা সিন্ধু উপত্যকার সেই রাষ্ট্রশীসিত পৌর সভ্যতারই ধ্বংসের 
কাহিনী । হাজার খানেক বৎসরের জীবনযাত্রাব পরে শ্ীঃ পুঃ ১৯৫০০"ব 
দিকে উহার অবসান হইল । 

একট! প্রশ্ন হইবে--এই সিন্ধু সভ্যতার সহিত দ্রাবিডদের তবে কিরূপ 
সম্পর্ক ছিল? মোহেন-জো-দড়ো আবিষ্কারের পরেই যে পণ্ডিতগণ 
স্রাবিভ ও স্ুমের সত্যতার সহিত ইহার সগোত্রতা দেখিয়াছিলেন 
( অধ্যাপক স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহাদের মধ্যে একজন ) তীহাদের 
অন্থমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। স্ুমের সভ্যতার সহিত, এমন কি, 
সেই এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের সহিত তাহার জ্ঞাতি-সম্পর্ক প্রায় এখন 
সর্বহীকত; অবশ্য হরপপা সভ্যতার স্বাতগ্ত্যও দুপ্রতিষঠিত । দ্রাবিডদের 
রাষ্্ীয় ও সামাজিক গঠনের । সমসাময়িক রূপ এখনো বিচার সাপেক্ষ । 
তবে বালুচিস্থানে এখনো! জ্রাবিউতাধী ( মুসলমান বর্ধাবলহ্বী ) ব্রাহুই জাতির 


ভরাতীয় সংস্কৃতির ধারা ১০৯ 


অস্তিত্ব রহিয়াছে--সন্দেহ নাই একদিন সমস্ত পশ্চিম উপকুলেই দ্রাবিড় 
তাষীদের সভ্যতাকেন্দ্র ছিল। অভিন্ন না হোক--জ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে 
তাই হরপ্পা সত্যতারও যোগাযোগ অবিচ্ছেগ্য ছিল। 

ভারতের যে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সংস্কতি আমাদের হাতে 
আসিয়া পৌছিয়াছে, এইরূপে তাহার প্রাচীনতম চিহ্নগুলির হিসাব লইলে 
দেখিব__পান, স্ুপারী, ধান, কল! ও নারিকেল, আর মোটামুটি পল্লী প্রাণ 
অন্টিক-জাতির সে জীবন-যাত্রার বস্তু আজও আমাদের পৃবাঞ্চলের 
ভারতবাসীর উৎসবে, 'ক্রিয়াকলাপে অপরিহার্য; আর আমাদের দেবদেব*, 
পৃূজা-পার্বণ, অধ্যাত্ব-সাধনার মধ্যেও রহিয়াছে ভারতের অগ্ধ অধিবাসীদের 
দান ;_মোহেন-জো-দভো-হরপ্পার (আদি-দ্রাবিভভাষী ? বা ভূমধ্য জাতীয়?) 
অধিবাসীদের ধর্মগোলা, যব ও বৃষ এবং শিব-উমা, অশ্বথ ও যোগ-প্রক্রিয়া 
প্রভৃতি তে! ভারত-সভ্যতার একেবাবে মূল বনিয়াদ। ভারতীয় সভ্যতার 
আদিরূপ ইহাই। ইহারই মানসিক রূপ পরবর্তী ্রতিহাসিক কালে নৃতন রঙ 
গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। ভারতের কৃষিসভ্যতার 
অস্টিক (1) পল্লীরূপ বিশেষ করিয়া দেখা যায় পূর্বাঞ্চলে; এবং পৌর 
সভ্যতার (জ্রাবিড়? ভূমধ্যজাতীয় ?) বিশেষ ন্ূপ দেখা যায় উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে । নাঁনা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও দুই-ই এতদিন টি*কিয়া 
বহিয়াছে; প্রবর্তা কালের নান! তরঙ্গে সেই কৃষি-সভ্যতাই নৃতনতর ও 
সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে ; সমাজের গতিনিয়মে উহার অত্যন্তরস্থ শক্তির ঘন্দে 
এই কৃবি-সভ্যতাঁরই নব নব স্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে--তাই চার-পাঁচ 
হাজার বৎসরের রূপান্তরের মন্ধ্যও গেই প্রাচীনতম রূপকে এখনো 
চিনিয়। ফেলা অসম্ভব হয়না । 


গ্রন্থপঞ্জী 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! 


মধ্যরূপ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল কাটিয়া গিয়৷ এতিহাসিক 
কালের সুচনা হয় বৈদিক আর্ধদের অত্ভ্য্বয়ের সঙ্গে। মোটামুটি তখন 
হইতে আমরা ভারতীয় সমাজের ও জীবনযাত্রার একটা ধারাবাহিক 
পরিচয় লাভ করিতে পারি । এই সমাজ ও জীবনযাত্র। সেই সময় (আগু- 
মানিক হীঃ পুঃ প্রায় ১,৫০০ অব) হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 
মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যস্ত (শ্রীঃ ১৭৫৭) প্রায় একই খাতে বহিয়! 
আসিয়াছে। ইহার মধ্যেই পড়ে “প্রাচীন ভারত” বা “হিন্দু শীসনকাল' 
€ আহ্ুমানিক খ্রীঃ পৃঃ ১,৫০০ ১,০০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ১,২০৩ পর্যস্ত দুই হাজার 
আড়াই হাজার বৎসর ), এবং "মধ্যযুগের ভারত' বা 'মুসলমান শাসনকাল' 
(শ্বীঃ ১,২০৩ হইতে মোটামুটি খ্রীঃ ১,৭৫৭ পর্যস্ত মোট পাঁচ শ' সাঁড়ে 
পাঁচশ” বৎসরের ইতিহাস )। কিন্তু এই ছুই যুগের মধ্যে যতই ব্যবধান 
থাকুক, মূলত ভারতীয় জীবনধারা ইহার মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে খাত 
বলায় নাই, রাজা! বদলাইয়াছে, রাজ্য বদলাইয়াছে ; ভিতবের ও বাহিরের 
আঘাতে আলোড়নে ধর্মের ও আচার-নিয়মের বহু ওলট-পাঁলট 
ঘটিয়াছে; সমাজ-বিকাঁশের ম্বাভাবিক নিয়মেই অনেক পরিবর্তনও জীবনে, 
সমাজে ও ভাবনায়ও আসিয়াছে-_কিন্ত কোনে! বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাঁধন 
করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই এত বড় নু্ীর্ঘ কাল জীবনের মূলত একই 
রূপ অব্যাহত রহিষাছে। ইহাঁকেই বলিতে পারি--তারতীয় সংস্কৃতির 
মধ্যরূপ। 

ভারতীয় সংস্কৃতির এই মধ্যরূপের মোট পরিচয় গ্রহণ করিবার পূর্বে 
একটা জানা সত্য আর একবার স্মরণ করা প্রয়োজন। তাহা এই ঃ প্রাচীন 
ভারত' ব৷ হিন্দু যুগের ভারতের ইতিহাস এখনো! অনেকাংশেই অনিশ্চিত। 
প্রা একশত বৎসর ধরিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ সেই ইতিহাস 
পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই একশত বৎসরের সমবেত 
গবেবণার ফলে এখন বলা চলে"- প্রাচীন ভারতের একটা কালাহুক্রমিক 
পীঠিকা বা ০8£0201985 মোটের, উপর স্থির হইয়াছে ; এবং প্রধান প্রধান 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা-_মধ্যন্নপ ৯১১ 


রাঁজবংশগুলির ( তাহাঁও প্রধানত উত্তর ভারতের ) উতথান-পতনের কাল 
ও কথা অনেকাংশে জানা গিয়াছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মিলাইয়াই 
তারতীয় জীবনযাত্রার ও ভাবনাধারার,--বিশেষত শিল্প ও দর্শনের কিছু 
কিছু বিচার-আলোচন! করা হয়। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা এতিহা' পিক 
নামে চলিলেও “এঁতিহাসিক পদ্ধতিতে”, বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক বিচার- 
নিয়মে বা ইতিহাসের আধিক-বিচার অনুযায়ী চলে না।1 কারণ, 
বিজ্ঞানসম্মত এঁতিহাসিক পদ্ধতি তে! দূরের কথা, প্রচলিত (বুর্জোয়া ) 
এরতিহাসিক পদ্ধতিতেও ভারতবর্ষের রাষ্্রীয় ইতিহাস এখনে! রচিত হয় 
নাই। * সাধারণভাবে যেটুকু স্থির হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসের একটা মোটামুটি রাজনৈতিক কাঠামো লাত করা গিয়াছে। 
প্রায় ৬।৭টি পর্বে এই ইতিহাসকে ভাগ করা চলে। + যেমন, (১) 
বৈদিক যুগ ( আহুমানিক ত্রীঃ পৃঃ ১,৫০০ অব হইতে খ্রীঃ পৃঃ ১,০০০, কিনা 
৭০০ অব পর্যন্ত )। (২) প্রথম ভারতীয় সংগঠনের যুগ ( আনুমানিক খ্রীঃ পুঃ 
৭০০ অব হইতে খ্রীঃ পৃঃ ১৮৫তে মৌর্য সাত্াজ্যের পতন পর্যস্ত। ইহা 
বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠার যুগ। দক্ষিণে তখন অন্ধ, সঞ্রাটদের রাজত্ব। (৩) আদি 
হিন্দু সংগঠনের ধুগ € আছ্ছমানিক খ্রীঃ পৃঃ ১৮৫তে পুয্যমিত্রের অভ্যুদয় 
হইতে আরম্ত £ যবন, শক প্রভৃতির রাজত্ব, ভারতে অধিষ্ঠান এই কালের 
মধ্যে; ত্রীন্টীয় ৭৮ বা ১২০ অবে কনিষ্কের অভ্যুদয় পর্যস্ত বিস্তৃত)। (৪) 
বৌদ্ধ প্রাধান্তের (দ্বিতীয়) ধুগ (প্রীষ্টায় ৭৮ বা ১২০তে কুশান রাজত্ব 
হইতে আরম্ভ; ১৮২ খ্রীষ্টাব্ে প্রথম বান্ুদেবের মৃত্যুকাল হইতে প্রায় 
খ্রীঃ ৩০০ অবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দু প্রতিষ্ঠ| পর্যস্ত এক অনালোকিত যুগ ইহার 
মধ্যে পড়ে ।) (৫) হিন্দু অভ্যুদয়ের বুগ বা ভারতীয় সংগঠনের মধ্য 
কাল (গ্রীষ্টীয় ৩২০ অবে প্রথম চন্দ্রগুপ্ডের রাজত্ব হইতে খ্রীষ্টীয় ৬৪৭ এ 


£ তথাপি এই দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন মহাপ্ডিত রাছল সাংকৃত্যায়ন 
ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 


* বুর্জোয়। জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাজেন্্রপ্রসাদ ও স্যর 
ধছুনাথ সরকারের পরিকল্পনান্ৃষায়ী ( ১৯৩? ) এইরূপ “ভারতের জাতীয় ইতিহাস” 
রচনা আরম্ভ হইয়াছে । ইহার ৬ষ্ঠ খও ১৯৩৬ এ প্রকাশিত হইয়াছে'ডাঃ রমেশচন্্ 
মজুমদার ও এ, এস, আলটেকার সম্পাদিত গুপ্ত ও বাকৃটেয়দের কালের কথ!। 


+ এ্রতিহীসিক ভিনসেণ্ট ন্মিথ-এর অনুমোদিত ৮ এবং ডাঃ ভূগেন্দ্রনাথ দত্তের 
“ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি", প্রথম ভাগ পৃঃ ৯৮। 


১১২ ংস্কৃতির কপার 


হর্ষের মৃত্যু পর্যস্ত। ইহা বাকাটক সাত্রাজ্যেরও . কাল। তীঃ ৪৫০ হইতে 
৬০০ এর মধ্যে গুপ্ু সাম্রাঙ্জের ধ্বংস ; ছুন, পারশিক, গুর্জর প্রড়তি 
জাতিঘ্দের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ধ ভগ্ন, খণ্ডিত; শ্রীহর্য ও দ্বিতীয় পুলি- 
কেশীর সঙ্গে শেষ সংগঠন প্রয়াস শেষ হয়)। (৬) ভারতীয় মাঁৎ্ত 
ন্যায়ের যুগ (প্রীষ্টায় ৬৪৭ হইতে খ্রীঃ ১,২০৩এ মুসলমান বিজয় পর্যন্ত 
লুদীর্থ কাল। ইহার মধ্যেই বাংলার পাল সাম্রাজ্য ও সেন বাজ্যের 
কাল, গুজরাটে গুর্জর সম্রাট ভোজের রাজ্যকাল, ভিন্মালে ও কনৌজে 
গুর্জর প্রতিহারদের কাল, বুন্দেলখণ্ডের চা্ডেল ও বুন্দেল, দক্ষিণের রাষ্ট্রকুট, 
বাজপুতানার রাঠোব, চৌহান, প্রমার, সোলাঙ্ক, চানুক্য--এক কথায় 
রাজপুত জাতির রাজত্ব )। 

লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই যে, ইহার মধ্যে এক বারের মত অন্কাদের 
উল্লেখ থাকিলেও দক্ষিণ ভারতে রাষ্ীয় ইতিহাসের প্রায় কোনো 
উল্লেখই ইহাতে নাই। নর্মদা ও কৃষ্ণা-তুহ্গতদ্রার মধ্যস্থিত দক্ষিণোঁ- 
পত্যকার (“ডেকান গ্লেটোর” ) কানাডার ব্রাহ্মণ কদশ্থ রাজগণ (৩--৬ অব), 
জৈনদেব পৃষ্ঠপোষক গালরাজগণ ( ২য় হইতে ১০ম শতাব পর্যস্ত__ শ্রাবণ 
বেলগোলার গোমত মুততিব নির্মাতা) বা মহারাষ্ট্র” দেশের বাদামির (বিজাপুর 
জিলা) চালুক্য (৬ শতাব্দীর মধ্যতাগ হইতে হর্ষেব কাল পর্যস্ত, 
তামিল পল্লবগণ ইহাদের প্রতিদ্বন্দী ) সম্াটগণ, রাষ্ট্রকুটবংশ (খ্রীঃ ৭৬০ 
এব সময়ে-ইলোরার কৈলাশ মন্দির ইহারা নির্মাণ কবেন) ৯ম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে জৈনদের সমর্থক সম্রাট অমোঘবর্ষের সমযে আরব ভ্রমণকারীর! 
ইহাদের প্রধান রাজশক্তি বলিষা জানিত), কল্যাণীর চালুক্য বংশ 
(চোলদের ইহারা প্রতিদ্বন্বী; মহারাজ বিক্রমাংকের সময়ে শ্মৃতিকার 
বিজ্ঞানেশ্বর তাহার “মিতাক্ষরাঃ রচন! করেন। শ্র্রীস্টীয় ৯৭৩ হইতে ১১৯০ 
পর্যস্ত ইহাদের কাল), মৈশুরের হৈসলরাজগণ (খ্রীঃ ১২শ ও ১৩শ 
শতাকীতে হালেবিদ ও অন্যথানকার হৈসল ভাক্ষর্য ও স্থাপত্য তাহাদের 
কীতি ; রামাছুজাচার্য ই'হাদেরই আশ্রয়ে 'শ্রীভাষ্য” লেখেন ), মেবগিরির 
(ওুরঙ্গবাদ ) যাদব রাজগণ (৯৩০৯তে মালিক কাস্কুর ইহাদের নিঃশেব 
করেন), এমন কি, বিয়নগরের সম্াগণ (মুসলমান আমলে 
১৩৩৬-১৫৬৫ পর্যস্ত ; সায়ন ইহাদের কালে বেধের ব্যাখ্যা লেখেন ) এই 
দক্ষিণ-মধ্য-ভূখণ্ডের সম্রাটদের কথাই কি আমরা বিশেষ শুনিতে পাই? 


ভারতীয় সংস্কতির ধারা--মধ্যরূপ ১১৩ 


ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণস্থ তামিল জাতির প্রাচীনতম রাষ্ট্রত্রয় চের, 
চেলি, পাণ্য রাঁঞ্যের উল্লেখও এখানে নাই। চোল রাজ্যের মাছুরাতে 
খ্রীঃ ওয় শতাবীতেই প্রাচীন তামিল সাহিত্য উন্নতিলাড করে। কান্ধীর 
অস্ভুতকর্ম। পল্লব সমতাটগণ (৬্ঠ শতাবীর মধ্যভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্বস্ত উহ্নাদদের গৌরবকাল-_চালুক্দের হাতে ৭৪০এর পরাজয়ে 
তাহাদের অবসান আরম্ভ হয়। ইহার! কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব) কার্ধী 
ও মহযবলীপুরম্‌ ই'হাদেরই ভাক্কর্ষে, স্থাপতে) অতুলনীয় )) রাজরাজ ও 
রাজেন্ চোল প্রভৃতি চোল সঞ্রটগণ (খ্রীঃ ৯০৭ হইতে ১০৭৪ পর্যস্ত 
ইছাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ন ছিল, চোঁল শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ কুর্রম্--পল্লী- 
মণ্ডল--ও 'সভার' উপর গঠিত; রাজেন্ত্র চোলের রাজ্য ছু'ইয়াছিল গঙ্গা 
নদী পর্যন্ত) ইহাদের সময়ে যবৰীপ, স্্ববর্ণদ্বীপে ওপনিবেশ ও বাণিজ্যিক 
গ্রপার অব্যাহত রহে; তাঞ্থুর, গাই কোণ্ড চোলপুরম্‌, চিদ্ান্বরম্-এ চোল 
শিল্পের অজশ্র প্রকাশ চলিত থাকে );-ইহাদ্দের কথাও ভারতীয় রাজ- 
নৈতিক ইতিহাসের এই কাঠামোর বাহিরেই প্রায় থাকিয়া যায়। 
অথচ বুঝিবার মত কথা এই-_ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক প্রাচীন কীতিই 
দর্শন, স্থৃতি, কাব্য, শিল্পকর্ম দক্ষিণাপথের এই সব রাজে) সৃষ্টি হয়) অন্ততঃ 
এই সব দক্ষিণী কেন্ত্রেই পুখিপত্র, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি আত্মরক্ষার 
ন্ুযোগ লাত করিয়াছিল, কিন্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে দক্ষিণাপথের স্থান 
গৌথ। এই কথা সহজেই বুঝিতে পারি--যে শ্বৃতিকার বা দর্শনকা'র 
চালুক্য বা রাষ্ট্কট রাজ্যে বলিয়া বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, তাহার 
চিন্তায়, ব্যবস্থায় সেই রাষ্ট্রের, ও সেই কালের কথাই বেশি মিলিবে-_ 
বাঙল! বা কান্ঠকুজের অনুরূপ প্রথা বা নিয়মের সন্ধান হয়ত পাওয়া 
ধাইবে না। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্য জুড়িয়া কোনো! একটি রাসত্রীয় বা 
আর্থিক নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত থাকিবার মত অবস্থা (মৌর্য বা গুপ্ত যুগ 
ছাড়। ছিল না, ) কোনে! একটি রাষ্ট্রে ও কোনো সামাজিক বা! আথিক ব্যবস্থা! 
সর্বকালে অপরিবর্তিত থাকে নীই। আবার ইহাও সত্য, রাষ্ট্রীয় ধ&ঁক্য 
না থাকিলেও মৌর্য যুগের পর হুইতে তারতবর্ষে মোটামুটি একট! 
সাংস্কৃতিক ভাবধারার এঁক্য ও আচার-বিচারের জ্ঞান প্রচলিত ছিল) 
পরে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বই পৌরাণিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 
তাই তাবনার ও বিচারের জগতে আংশিকভাবে রাইত্রীয় ও কালগত প্রভাব 


৯১৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


কাটাইয়৷ ভারতীয় সংক্কতির ভাবুকের! চিন্তা ও বিচার করিতে পারিতেন 
কাশী ব! কাঞ্ফীতে--যে-ই হোক যখন রান্ব। তাহাতে দার্শনিকদের এ্রতিহ, 
বিচার, খণ্ডন, যণ্ডন বিশেষ বাধা পাইবে কেন? কিন্তু চিস্তা-ভাবনাও 
সংস্কতির একট! অংশ মাত্র; আর ভাব-জগতও একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ 
হইতে পারে না, আর্থিক নিয়মকে একেবারে অগ্রাহ করিতে পারে না। 

প্রাচীন তারতের এই আর্থিক বিবর্তনের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। 
সত্য বটে ইউরোপীয় পণ্ডিতদ্দের নিকট হইতে বেছের নির্ঘণ্ট (ম্যাক- 
ডোনাল্ড ও কীথের বেদিক ইনডেক্স্‌) ও অন্থান্ত বহু গ্রস্থের অন্থবাদ ও 
বিচার বিশ্লেষণ লাভ করায় এবং দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট 
জাতকের অনুবাদ, কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের উদ্ধার ও অন্গবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় 
এখন প্রাচীন ভারতের কোনে! কোনো পর্বের আধিক বিবরণ রচনা! করা 
গবেষকদের পক্ষে একটু সহজ হইতেছে । কিন্তু প্রাচীন ভারতের বহু পর্ব 
এখনো! অনালোকিত। আর, আর্থিক বিবরণকেও সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
বুঝিবার চেষ্টা এখনো দ্ুপ্রচলিত নয়। তাহা! না বুঝিলে প্রাচীন ভারতীয় 
আর্থিক জীবন, তাহার রাস্রীয় রূপ, তাহার সামাজিক কীতি, _বনিম্বাদ হইতে 
শিখরচুড়া কোনো কিছুকে সত্যপ্ধপে বুঝাঁও সম্ভব নয়। অবশ্ত এইদিকে 
বাধাও অসামান্ত ;_-ভারতীয় প্রাচীন জীবনযাত্রার বাস্তব প্রমাণ বিশেষ 
নাই, সামাজিক অবস্থার বিবরণ আরও জটিল । উহার অভাবে উল্টা পথে চেষ্টা 
করিতে হয়। সাংস্কৃতিক উপাদান হইতে সমাজ ও আর্থিক উপযোগ অন্থমাঁন 
করায় এই পথে যথেষ্ট ফাক এবং ভূলেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে । 

মোটামুটি তবু সামাজিক পদ্ধতির দিক হইতে এই ভারতীয় ইতিহাসকে 
বিচার করিতে গেলে তাহাতে পৃথিবীর পরিচিত ইতিহাসের অনুরূপ প্রত্যাশা 
করিব-_নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে (১) কজন" যুগের সমাজ বা ট্রাইবল 
সমাজ, ও মাতৃ-প্রাধান্ত হইতে পিতৃ-প্রাধান্তের উত্তব। পরে ক্রমোস্তাবিত 
(২) দাসতা প্রথার সমাজ) (৩) এশিয়াটিক (প্রাচীন) সামন্ত সমাজ, 
উহারই সমতুল্য (৪) মধ্যযুগের শামস্ত (ফিউভাল ) লমাজ? এবং (৫) 
ধনিকতন্ত্রী সাজ ও (৬) সমাজতত্বী সমাজ । কিন্তু প্রত্যাশা যাহাই 
করি, সব দেশে এই বুগগুলি এমন ধরা-বীধ!, নিয়মে জালে না, যেমন 
ফিউভাঁল সমাজ হইতেই € ১৯০৫-১৯১৭এর মধ্যে) ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাকে 
পাকা হইতে ন! দিয়া সযাক্তন্্ী ব্যবস্থায় সমুতীর্ণ হইল (১৯১৭- 
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১৯৩৪এর মধ্যে ) সোতিয়েট ভূমি, বিশেষত তাহার মধ্য এশিয়ার জাতি 
সমূহ। আবার, অনেকখানেই যুগগুলি বিমিশ্র হুইয়! আসে, এত 
পরিষ্কার হ্ুচিছ্িত কাটা্ঠাটা রূপে দেখা দেয় না। এই কথা মনে 
রাখিয়া হরগা মোহেন্-জো-দড়ো হইতে (মুসলমানকালের শেষ পর্যন্ত) 
ভারতের সামাজিক ইতিহাসকে কিভাবে বিভাগ করা সমুচিত? সম্ভবত 
এই কয়টি যুগে তাহা! ভগ করা চলে ঃ. 

(১) এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ ( হরগা! সভ্যতার ইহার নিদর্শন )। 

(২) জনযুগের আর্ধ সমাজ (বৈদিক যুগের আর্দের প্রথম দিককার 
সমাজ্জ এইব্ধপই ছিল--পিতৃ-প্রধান, পশু-পালক ও কৃষি-জন' বা ট্রাহব- 
এ নিবন্ধ; সম্পর্ভি ট্রাইব-গত নয়, বাক্তিগত ব৷ গোষঠীগত ; শ্রমবিভাগ 
শুরু হইয়াছে । এই 'জনধুগে+র আর্ধের! তুলনায় “হ্রপা' সভ্যতার মত 
উচ্চতর ও অগ্রসর সভ্যতার অধিকারী ছিল না। অবশ্ত বৈদিক যুগ 
শেষ হইতে না হইতেই সেই সব অনেক উপকরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান 
আর্ধসমাঁজ আত্মসাৎ করিয়া! লয়। ফলে 'জনধুগের” পরিসমাধ্চি অচিরেই 
ঘটে--বৈদিকধুগ” সম্পূর্ণ শেষ (৭০০ প্রীঃ) না হুইতেই। অবশ্থ 
'জনপদ+ বা ট্রাইব ও টাইবল্‌ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ আমরা পরে ৰহুদিন 
পর্যন্ত পাই। এমন কি, এখনে! তারতে ট্রাইবস্‌ ব। 'জন'-সমূহ টিকিয়! 
আছে, কিন্তু টিকিয়া আছে তাহারাই যাহারা সভ্যতার প্রবাহ হইতে 
দুরে ছিল; ভারতীয় সমাজের তহ। মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। 

(৩) সামস্ত যুগ ৰা 'ক্ষুত্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের সমাজ' (মার্কস, ক্যাপিটেল, 
৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩) সামস্ততন্ত্রের মৌলিক আধিক ব্যবস্থা! বলিয়া গণন! কর! 
হয়। সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতের সামন্ততন্ত্রের। ইহা আরস্ত হয় বৈদিক যুগ 
শেষ ন। হইতেই-_যোদ্ধশীসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পার্খে তখন দেখি 
বণিকশ্রেনীকে, ভূমিজ ও অন্তাজদের নানা স্তরের মধ্য দিয়া এই সামন্তরতন্ত্ের 
অবসান ঘটিতে থাকে ইংরেজ (বুর্জোয়। ) সাম্রাজ্যের প্তনে। প্রকৃতপক্ষে 
১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ইহারই শেষ বিঘোধিত হইয়াছে, বিদেশী 
বুর্জোয়ার অংশীগাররূপে দেশী বুর্জোয়! যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

প্রথমেই যাহ! তাই লক্ষণীয় তাহা এই-_গ্রীস-রোমের মত দাস-উৎপাদন- 
ব্যবস্থা ও 'দাসতার ধুগ' আমরা পাই ন1) অবনত গৃহদ্দাস দাসকৃষিক 
নিশ্চয়ই ছিল । ধ্িতীয়ত, সামস্ত যুগেরও নানা! রকমফের এই দের্শে দেখা 


১১৬ সংহতির মপান্তর 


যাঁয়--যেমন, মৌর্যদের কেঞ্জিত লামস্ত রাষ্ট্র ) ব্রাগানুশাসিত সামন্ত শাসন) 
রাজপুত (অভারতীয় 1) সামন্ত) জায়গীরদারী ? 'দেশীরাজা” ও জমিদারী, 
ইত্যামি। তৃতীয়ত, বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব যতই প্রাচীন হউক (বুদ্ধ 
দেবের সমকালীন ) তাহার! বিনিময় ক্ষেত্র ছাড়াইয়! উৎপাধন ক্ষেত্রে শক্তি 
বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হয় নাই--উৎপাদন-বিপ্লব ঘটে নাই। 

এই সুদীর্ঘ সামস্ত্ যুগ হবু অস্ত কোনে৷ দেশের লামস্ততন্ত্রের মত নয়, 
ইউরোপীয় ফিউডালিজম্‌ হইতে ইহা! পৃথক। এমন কি, 'এশিয়ািক সামস্ত 
তন্ত্র হইতেও স্বতন্ত্। কিন্তু মূলত সামন্ততগ্ত্রের প্রধান গুণসমূহ উহাতে 
দেখ! যায়। এই কারণে ইহাকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র বলিয়াও পরিচয় 
দেওয়। চলে। ইহার প্রধানতম লক্ষণ বা কাঠামে। কি? প্রথমত, এই 
সমাজের আধিক বনিয়াদ ছিল কৃষি এবং কৃবি-সম্প কত শিল্প। দ্বিতীয়ত, 
তারতবর্ষের এই কৃষিসত্যতা পৌরসত্যতা হয় নাই। সামুড্িকি বদর 
(ভারকুচ্ছ, তাত্্রলিপ্ত॥ প্রভৃতি) ছাড! শহরগুলি প্রধানত ছিল রাজধানী 
বা! তীর্থক্ষেত্র। তৃতীয়ত, ভারতীয় সমাজের আসল শাসন-কাঠামো। 
্থয়ংনির্ভর পল্গী-পঞ্চায়েৎ ব। ভিলেজ কমিউনিটি? | পদ্লীর জীবনযাত্রা! তাহারাই 
পূর্বাপর সাধারণ তাঁবে নির্বাহ করিত। রাজা রাজ্যের পরিবর্তনে এই পঙ্লী- 
সমাজ ভাঙে নাই। এইরূপ পল্লী-কেক্ত্রিত কষি-সমাজ হয়ত প্রাচীন ধুগে 
এশিয়ার বহু দেশেই দেখা দিয়াছিল। অন্তত চীনের ব্যবস্থা ইহার সহিত 
তুলনীয়। অবনত চীন! পর্লী-জীবনেরও প্রধান কথা পিতৃ-চাঁলিত পরিবার ) 
ভারতবর্ষের জীবনের প্রধান একটি কথ! তাহা বটে; কিন্তু আবার পন্লী- 
পঞ্চায়েৎও বটে ; আর ক্রমে এখানে প্রধান হইয়া উঠে উহার সহিত জাত- 
পঞ্চায়েৎ £ “ফ্যামিলি, ভিলেজ কমিউনিটি” ও 'কাষ্ট' এই ত্রিপাদের উপর 
তারতীয় সমাজ পূর্বাপর নির্ভর করিয়াছে । কোন আধিক বিপ্লব--উৎপাদন- 
শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, উৎপাঁদন-সম্পর্ক ব! সাঁমাডিক ব্যবস্থার অচল দৃঢ়তা এমন 
হয় নাই--যাহাতে সামাজিক বিপ্লব ঘটে-_-পরিবার, পঙ্লীসমাজ বা 
“আতি'ভেদও উড়িয়া! যায়। 

ভারতীয় সামস্ততত্ত্রের ষে আধিক বনিয়াদ প্রধানত কৃষি ও কৃবি-সমাঁজের 
কুটির-শিল্প। কেন তাহার কোনো বিপ্লবী বিপর্যয় ঘটে নাই-_কী প্ূপে সেই 
উৎপাদন-শক্তির গ্রসার বাস্তব ব্যবস্থা ছারা ও ভাবগত ধারণা-ভাবনার দ্বারা 
গণ্ভীবন্ধ কর! সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখানে 


বনিয়াদের বিস্তার ১১৭ 


স্বরণীয় এই--এই কৃষি সমাজের যে একেবারে প্রসার এই শীর্ঘকালে ঘটে নাই 
তাহা নছে। ভিতরের ও বাহিরের তাড়নায় নান! পরিবর্ন ঘটিয়াছে, 
তাহাতে সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছে? শ্রেণী- 
বিভক্ত সমাজের ভ্বন্বও নান! ধর্ষ-সংঘাতে (দেবদেবীর নামের আড়ালে ) রাষ্্র- 
সংঘাতে, বর্ণ-সংঘাতে নান! স্তি ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে জকুটি অগ্রাহ্হ করিয়া 
ফাটিয়া বাহির হইয়াছে, হয়ত আপনার অজ্ঞাতেই নানা স্থষ্টিতে, ভাবনায়, 
দর্শনেও আপনার ছাপ রাখিয়াছে_ ইহাও জানিবার মত, বুঝিবার যত। 


বনিয়াদের বিস্তার 


ইহার একটি বিশেষ কারণও আছে। সমাজ-বিকাশের যে নব যুগে 
আমাদের পৌছাইয়! দিয়া মোহেন-জো-দড়োর অধিবাশীরা বিধায় লয়, 
তাহার পরবর্তী ইতিহাস সেই যুগেরই জের টানিয়! প্রায় এই সাড়ে তিন 
হাঁজার বৎসর চলিয়া আসিয়াছে । 

এই সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস তাই বলিয়! কেবল সেই 
প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিও নয়। বরং বলিতে পাঁরি উহার 
স্বাভাবিক বিকাঁশ-_-নান! স্তরের ক্রমপরিণতি, নান! বৈচিত্রের ক্রমোদ্তব। 
মূলত তবু সেই একটি প্রধান যুগেরই তাহা কাহিনী যে-যুগে মানত কৃষিকেই 
জীবনযাত্রার অবলম্বন করিয়! লইয়াছে, মূলত যে সমাজ পল্লীকেন্ত্রিক, রাস্্ীয় 
শাস্তির নানা উ্থান-পতনের মধ্যেও যাহার পন্লীপ্রাণ কষি-সমাঁজ মোটামুটি 
টিকিয়া রহিয়াছে। আমবা জানি, ভারতবর্ষের ধ্রতিহাসিক কালও এই 
কৃষি-সমাঁজের বিচিত্র এবং বিপুল বিকাশের সাক্ষ্যই বহন করে। হরগ্পা 
মোহেন-জো-দড়োর পরেই দেখি--সমাজে শাসক ও শাসিতভ্দে ও বাণিজ্য 
গ্রচলন যথেষ্ট দৃঢ়; পল্লীগত সেই ক্ৃষিসমাজ নগরপত্তনও করিতে দুরু 
করিয়াছে; আর তাহাদের পৌর-জীবন গৃহশিল্পে, দ্রব্য ব্টনে ও বিনিময় 
পদ্ধতিতে যথে& “গগ্রসর ও উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে তাঁরতবর্ষে 
নূতন জাতি আপিয়াছে, কিন্ত পূর্ববর্তী প্রাচীন জাতিদের জীবিকার পন্থাকে 
তাহার! মুছিয়া ফেলে নাই। কিন্তু গ্রীস বারোসের মত পৌরসভ্যতার 
বিকাশ এখানে আর সম্ভব হয় নাই। নগর, বন্দর ছিল? কিন্তু জীবন 
ছিল পল্লীতে বিস্তৃত। ক্ৃৃষিসভ্যতার সেই সুদীর্ঘ যুগই চলিয়াছে। ভারতীয় 
সমাজ “এশিয়াটিক সমাজের” একটি বিশিষ্ট বিকাশরূপে একটা মন্থর তৃপ্ত 


১১৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


গতিতে যেন এই তুমিগত বনিয়াদের উপর বিবর্তিত হইন্ফে লাগিল 
শ্রেণীবিপ্রবের দ্বারা রূপান্তরিত হইল না, শ্রেণীবিজ্ঞোহের ফলে মাঝে 
মাঝে শুধু আপোস রফা করিয়া টিকিয়! রহিল। 

এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ তাই থামিয়া 
থাকে নাই; তাহার সংস্কতির ইতিহাসও নিশ্চল হয় নাই। বরং যাহাকে 
আমর! সচরাচর ভারতীয় সংস্কতি বলি-_আঁমার্দের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন 
ও নান৷ ধর্মচিস্বা, ধর্মানুষ্ঠান, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্ম ও আচার- 
বিচার-_এই সবই এই সময়ের মধ্যে উড্ভৃত্ত ও নান! ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
জীবন-যাত্রার বাস্তব বনিয়াদ রহিয়াছে কৃষি ও কৃষিগত সমাজের গৃহ্শিল্প, এবং 
তাহারই বিনিময় ও বণ্টন পদ্ধতিঃ লৌকিক ধর্মাস্ুষ্ঠানের বনিয়াদও 
কতকট! সেই প্রথমকার যুগের জন্মকালীন ক্রিয়াকলাপ, শব-সৎকার পদ্ধতি, 
সেই প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও উপকরণের উপাসনা, সেই পত্র-পুষ্প, ফল-জল 
্রতৃতি প্রাকৃতিক বস্ত দিয়াই আবার দেবতার পৃজ! আর লৌকিক মনও 
এখনে পর্যন্ত ইহাদের প্রভাবেই পরিচালিত। কিন্তু জীবিকার স্বাভাবিক 
তাগিদেই এই প্রাগৈতিহাসিক বনিয়াদ এ্রতিহাসিক কালে আরো প্রসারিত, 
আরো! প্রবল আকার ধারণ করে। এবং শ্রেণীতেদের স্বাভাবিক নিয়মেই 
শ্রেণী ছন্দ, শ্রেণী সংঘর্ষও বাধে; নানা ভাবে শাসক শ্রেণী তাহা দাবাইয়। 
দেয় বা মানাইয়া লয়, সেই উদ্দেশ্রে স্থৃতি প্রণয়ন করে, আচার-নিয়ম, 
দর্শন, ধর্মকর্ম উদ্ভতাবনও করে । 


প্রসারের ধারা 


ভারতীয় সমাজের এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমগ্রসারের নিয়মগুলি বারে- 
বারে উল্লেখ কর! নিশ্রয়োজন। তথাপি সেইগুলি ম্বরণে রাখিলে ভারতীয় 
সংস্কতির নানারদিকের বৈচিত্র্য বা আপাতবিরোধিতায় চমকিত হইতে 
হয় না। ভারতীয় ইতিহাস ও তাহারই ক্রমবিকাশের ধারাও আমর! 
যুক্তিযুক্তভাবে লক্ষ্য করিতে পারি । পশ্ুচারিক সমাজ অপেক্ষা কষিসমাজ বেশি 
স্থায়ী সমাজ ) কৃষি ও পণ্ড উৎপাদন এই ধুগে বাড়িয়া! যায়ঃ তাই তাহাতে 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন পরিমাণ ও লোকনংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে 
সঙ্গেই এখানে সমাজ তাহার প্রসারেরও কতকট! বন্দোবস্ত করিতে পারিত। 
দেশ বিরাট, স্বভাবতই নুতদ বনভুমির্জাবাদ বাড়ে? সঙ্গে সঙ্গে নৃতন গ্রামের 


প্রসারের ধারা ১১৯ 


পত্তন হয়; দেহের জীবকোষের মত আরও একটির পর একটি নূতন গোষ্ঠীর 
উত্তঘ হয়; সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের ও বিনিময়ের নূতন তাগিদ আসে, গতায়াতের 
জন্য পথঘাট, যানবাহন দেখা দেয়। বংশ বা! কূল (৫152) ছাড়াইয়! জীবন- 
যাত্রার কেন্দ্র হইয়া উঠে এক এক 'রন' বা কৌম ( 076), আর তাহাদের 
আশ্রয়ও এক এক পন্লীকেক্জ (5:1158৩ ) ছাড়াইয়! উঠে এক এক অঞ্চল 
(2055 )। 

মান্গষের সত্যতার গোড়ায় তার উৎপাদন শক্তি। কিন্তু ক্রমে সভ্যতার 
উপর উৎপাদনের মত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এই বিচ্ছিন্ন মনু 
গোস্তীর পরম্পরের সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা, অর্থাৎ বণ্টন ও বিনিময়। এ 
ব্যাপারটি আজ এমনি সত্য যে, কেহ কেহ বলিষা বসেন সভ্যতার মূল তথ্য 
ইহাই £-01850015 2৫ 55001 ০£ 00101811017” এবং “3০07৩, 
0806 8110. 10160151011 0£ 110171910. 11265100100100111096102%--অর্থীৎ 
লোক-প্রবাহ ও যাঁনব-গোষ্ঠীর পরম্পর পরিচয়ের স্থযোগ, তীব্রতা ও 
স্বনিশ্চয়তা। কথাটা মিথ্যা নয়-_কারণ, সভ্যতা অগ্রসর হয় লোক-বুদ্ধিতে 
এবং দেই লোক-সমাজের পরম্পরের পরিচয়হুক্রে। কিন্তু সভ্যতার প্রান্ত 
জীবিকার প্রয়াসে, জীবিকা উৎপাদন চেষ্টায়। উৎপাদনের বণ্টন ও বিনিময় 
সেই জীবিকাপপ্রয়াসেরই একটা আচুষঙ্গিক দিক, এই উৎপাদন-প্রথারই 
একটা বিশিষ্ট বিকাশ। সমাজ একটু অগ্রসর হইলে বিনিময় ও বণ্টনের 
কথ! ওঠে। লোক-বৃদ্ধিরও গোড়ায় চাই আহার্ধ বৃদ্ধি, না হইলে লোক 
সমাজে বংশবৃদ্ধি কাজের হয় না। আর আহার্য বৃদ্ধির অর্থই আবার 
জীবিকার উৎপাদন-বৃদ্ধি, উৎপাদন শক্তির উৎকর্ষ। তাই সকলের মূল 
উৎপাদন, তাহার পর আসে বণ্টন ও বিনিময়। মাছুষের নানা গোষ্ঠীর 
পরিচয়ের হৃত্রও ইহাদেরই অবলম্বন করিয়] গড়িয়া উঠে,_-এই তিন লইয়া 
আধিক জীবনের বনিয়াদ। তাই সামাজিক অনুধাবনে নানা জাতির 
পরিচয়ের উপর তত কোর দেওয়া মূলত ঠিক নয়-_সমাজের আত্যন্তরীণ 
শক্তিপুঞ্জের ঘন্বই সমাজের বিকাশের কারণ, এমন কি নূতন জাতির সহিত 
সংস্পর্শে আসিবারও কারণ হয় । 

কিন্তু নূতন শক্তির সহিত সংস্পর্শও ছুই রকমের হইতে পারে--মিত্রতার 
কিংবা বিরোধের। জীবিকার তাগিঙ্গে যে গোষ্ঠী ছড়াইয়া পড়িয়! নূতন নূতন 
কেন গড়ে তাহার! আবার পার্খবর্তা গোষ্ঠীর সহিত সেই জীবিকা! লইয়াই 


১৯০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


কলছে ব্যাপৃত হয়। সে কলহ পশুচারী সমাজে পশু লইয়! ব! পশুচারণ ভূমি 
লইয়া বাধে? ক্ৃষিসমাজে তদুপরি বাধে ক্ষেত্র লইয়া, গোধন লইয়! আর 
গৃহের সঞ্চিত উপকরণ লইয়া। এই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্বের ফলেই 
সমাজে যোস্কশ্রেণীর প্রয়োজন হয় সর্বাধিক ; তাহাতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতৃত্ব 
স্থায়ী হইতে থাকে, আর নারী জাতির প্রভাব ক্রমশ গৌণ হইয়া উঠে। এই 
বিরোধ ছুই দশ বৎসরে শেষ হয় না, চলে পুরুষের পর পুরুষ। তারপর 
একদিন এইরূপ বিরোধেরও একটা সমাধান হয়। ততদিনে আবার পর- 
স্পরের জীবনযাঁআ্া, আচার-বিচার, চিন্তা-ভাবনা পরম্পরের জান। হইয়া যায়) 
এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহার প্রতাবও থানিকটা পরস্পরের 
মধ্যে স্থদ্ঢ হইয়া উঠে। এইক্ধূপেই পরিচয়ের হুত্র মানুষের সভ্যতায় 
নূতন ভঙ্গিমা, নূতন রঙ, নূতন রস জোগাইয়! দেয়। শুধুমাত্র উৎপাদনের 
পদ্ধতি দিয়া আক্ষরিকরূপে হিসাব করিলে হয়ত ইহার সঠিক কারণ সব সময়ে 
বুঝিয়! উঠা যায় না। তবু সংস্কতির সেই নৃতন নূতন ভঙ্গিমার কারণ নৃতন 
আধিক ভঙ্গিমা। মানে, ভঙ্গিমার কারণ থাকে উৎপাদন প্রথায়, উপকরণে 
কিংব! উৎপাদনের বণ্টনে বিনিময়ে $ কিংবা! একেবারে নূতন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে 
পরিচয়ে, মিলনে-বিরোধে--এই শেব কারণেও সংস্কৃতির আধিক বনিয়াদও 
বদলাইয়া যাইতে পারে । যেমন ইংরেকের আমলে আমাদের আধিক জীবন 
পরিবর্তিত হইতেছে, আর তাই সংস্কতি রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু নতুন 
জাতির সহিত পরিচয়ে সব সময়ে আধিক জীবনের অত মুলগত পরিবর্তন 
নাও ঘটিতে পারে, শুধু একট! নুতন স্তর বা নূতন ভঙ্গিমার বিকাশ সম্ভবত 
হইতে পারে, প্রচলিত সংক্কতিতে বৈচিত্র্য জুটিতে পারে, মুসলমান জাতিদের 
আগমনে ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। 

ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে তাকাইলেই এই সত্যটির আরও বিশেষ প্রমাণ 
মিলে-_অন্তান্ত দেশের কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে উহার ভঙ্গীর ও রঙের পার্থক্য 
কতকাংশে অন্বীকার করা চলে না। কিন্ত সে পার্থক্যের কারণ (১) কতকটা 
ভৌগলিক £ যেমন এই নাতিশীতোঞ্জ মণ্ডলের সুবিধা, এই নদীমাতৃক দেশের 
হৃবিধ!;) (২) মূলত এই সুযোগে উৎপার্দন প্রথার বিশেষ বিস্তার ও 
সামাজিক বিস্তাস) (৩) কত্তকটা আবার পৌরাণিক ও লৌকিক £ 
নেশ্রিটো, অস্ট্রিক, ভ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে উদ্ভাবিত আদিম আচার-বিচার, 
চিন্তা-কল্পন!); আর্য (৪) খানিকটা সাধ, ইরানী, যুনানী প্রন্ৃতি নুতন নূতন 


প্রুপারের ধারা ১২৪ 


জাতির আনীত তেমনি আচার-বিচার, প্রথা-পন্ধতি, শিল্প-বিজ্ঞান 7) (6) 
এই সব নান! প্রভাবের দ্বন্ব ও সমন্বয় ও বিচিত্র বিকাশ। 

্রতিহাসিক কালেও তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু তাহ'র প্রাগৈতি- 
হাসিক কৃষি-সত্যতাকে বনিয়াদ করিয়াই একই রূপ রহিয়৷ গিয়াছে, এই কথা 
আক্ষরিক হিসাবে পুরা সত্য নয়। এই তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষ প্রথমত 
'সেই বনিয়াদের বিস্তার সাধন করিয়াছে--তাহার উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি 
করিয়া, তাহার গৃহ-শিল্পকে ক্রমবিকশিত করিয়া, তাহার বশ্টন-বিনিময়ের 
পদ্ধতিকেও ক্রমপরিণত করিয়া । দ্বিতীয়ত, আবার সেই নূতন ও পুরাতন 
বনিয়াদেরও উপর একদিকে পুরাতন আচার অনুষ্ঠানকে টিকিয়। থাকিতে 
দিয়াছে, অন্তদিকে পুরাতনকেও আবার নবায়িত করিয়া লইয়াছে--কোথাও 
নৃতনের প্রলেপে, কোথাও নুতন মাল মসলায়--নৃুতনের সহিত পুরাতনের 
সমন্বয় করিয়া, কিংব। কোথাও নৃতনে-পুরাতনে শুধুমাত্র বিমিশ্র করিয়া। 
তৃতীয়ত, ইহা! ছাড়া আবার সঙ্গে সঙ্গে পূতন বনিয়াদের উপর নূতন অন্ুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠান গড়িতেও ক্রুটী করে নাই-__কোথাও সেই অনুষ্ঠান সেই কৃষি-জীবনের 
স্বাতাবিক নুতন পরিণতি, কোথাও হয়ত তাহ! অন্য মানব-গোষ্ঠীর সহিত 
পরিচয় স্থত্রে আহরিত, এবং হয়ত বা তাহাও কতকাংশে আবার ভারতীয় 
সমাজের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া-সাজা। চতুর্থত, ভারতবাসীর 
মানস-ভীবনেও ঠিক এই প্রকারই পরিণতি যুগে যুগে ঘটিল, ইহছারই 
প্রতিলিপি বহন করিল। চিন্তায় সেই আদিম ভূত-তীতি ও পুজা, সেই 
আচার-বিচার, সেই 'টোটেম-তাবু'র সংস্কার, যোগ-প্রক্রিয়, সেই ভাব-প্রাবল্য 
প্রভৃতি রহিয়! গেল, স্বাভাবিক ধিকাশধর্মেই তাহা নৃতনও হইল। অগ্যদিকে 
নৃতন অনুষ্ঠান, নূতন জাতি ও তাহাদের নূতন চিন্তা আসিয়া জুটিল, এবং 
তাহার খানিকটা গৃহীত, খানিকটা পরিবঞ্জিত হইল। ক্রমে এই নূতন 
পুরাতনের বিবিধ সংমিশ্রণে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতী 
অনুষ্ঠান ও আচার অকল্গিত নৃতনত্ব ও বৈচিত্র্য লাভ করিল। সেই নৃতনত্ব 
ও বৈচিত্র্য মনে হয় আজ এমনি মৌলিক যে আজ আমরা তাহার 
মূলকেও খু'ঁজিয়া দেখি না। ভুলিয়া যাই £ সেই মূল কৃষি-সত্যতা আর 
তাহার বৈশিষ্ট্যের কারণ এই ভৌগলিক পরিবেশ ; তাহার বৈচিত্রের 
গোড়া--এই দেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশে মাঁ্ছষের সচ্ছন্দ 
স্বতন্ত্র আধিক আীবনযাত্রা) এই হুইএর মোটামুটি সমন্বয় ১ আর সেই 


১২২ ৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


জীবন-প্রথার সহিত হণ্ে-সমন্বক্নে সংযুক্ত নব নব জাতিষের জীবন 
ও চিন্তাধারা ।--এইক্পপ বহু বিচিত্র শক্তি, বু বিষিশ্র অনুষ্ঠান ও 
মানসসম্পদ লইয়৷ গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের 
সংস্কতি। 

ভারতীয় সংস্কতির সেই বৈচিত্রযকে হ্বীকার করিয়া পংক্ষেপে তাহার 
পর্গুলিকে একবার বুঝিয়! লইলেও দেখিব-এই বৈচিত্র্য কিরূপ, উহ্বার 
কারণই বাকি। মোটের উপর এই দিকে আমাদের উপাদানও আছে, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই ইতিহাসে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি কুলপতি হুইল, গ্রামণ 
রাজগ্ঠ হইল ? বৃত্তির তাগিদে শ্রমতেদ ও শ্রেণীভেদ জাতিভেদ রূপে দেখা 
দিল। (প্রষ্টব্-_-“পরিচয়ে” প্রকাশিত ডাক্তার ভূপেন্ত্রনাথ দণ্ডের 'ভারতীন়্ 
সমাজপন্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস” শীর্ষক ধারাবাহিক 
আলোচন! |) প্রায় ছুই হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়া! এখন বন্তরযুগের 
সম্মুখে সেই ক্ৃষি-সংস্কতি ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। ইহার পুঙাছুগুঙ্খ তথ্য 
ছুর্লভ-_তবু মোট বিভাগগুলি ছুর্লক্ষ্য নয় | 


আর্ধ-বিভ্তার 


ভারতীয় সংঙ্কতির এ্তিহাসিক কাল শুরু হয় আর্ধভাষী গোষ্ঠীদের 
আগমনে ও আর্ধদের দানে। কালটাকে মোটামুটি এখন শ্রীষটপূর্ব ১,৫০০ 
অব বল! হয়, তাহ! আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি । আজও ইহাই ভারতীয় 
সংস্কৃতির লৌকিক পরিচয়__যদিও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, আর বৈজ্ঞানিক 
পরিচয়ও ইহা নয়। ভূলিলে চলিবে না--প্রথম কথা নবাগত আর্ধসভ্াযতাও 
শুধু আর্ধেরই নিজস্ব সম্পদ নয়__আসিবার পথে সেই আর্থভাষী গোঠীগুলি 
মেলোপোতামিয়া ও আন্ুরীয় জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিল। 
প্রাচীন ঈরানীয়দদের সহিতও জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে ও জ্ঞাতি-শক্রতায় তাহারা 
সম্পর্কিত ছিল। 'ভারতের পথে তাই ইহার! কুড়াইয়া আনিয়াছিল সেই 
গ্রাচীনতর জাতিধের অনুষ্ঠান ও চিন্তা, বৈদিকধর্ম ও দেবতাবাঁদ, বৈদিক 
মন্ত্রের মধ্যে উহার চিহ্ন হয়ত সামান্ত আছে, কিন্তু আর্ধদের লৌফিক জীবন- 
প্রণালীতে যাহার চিহ্ন ছিল তখনো হয়ত ব্যাপক । আর পরবর্তা কালের 
পরিবর্তনের মধ্যেও হয়ত তাহীর পূর্বন্ূপ পরিবতিত হইয়াও কিছু না কিছু 
রহিয়। গিয়াছিল--হয়ত এখন জার তাহা! চিনিক়! উঠাও সুসাধ্য নয় । যেমন, 


আর্ধ-বিষ্তার ১২৩ 


'অথর্ববেদের মন্ত্রতন্ত্র হয়ত একদিকে পূর্বকালীন ইরানী অবৈদিক আচার- 
অনুষ্ঠানের প্মারক এবং দেশীয় অবৈদিক ঝাড়-ফ,কের বাহক। 

আর্ধের নিজন্বতার স্বরূপটি অবস্ত এইরপ--কিন্ত প্রত্যেক জাতিরই 
নিজন্বতা বহুলাংশে এমনি পরস্ব ৷ দ্বিতীয় কথা, আর্ধরাও সকলে এক গোঠীর 
নয়, আর সবাই সভ্যতার সমস্তরেও ছিল না। তাহাদের মধ্যে জীবিকার 
উপাদান রূপে হয়ত তখনও সকলে কৃষি গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ ছিল 
পশুচারী; অধিকাংশই কৃষি ও পণ্তচারণ! দুইই অবলম্বন করিয়াছে |, মোটের 
উপর বাষাবর-বৃত্তি তাছারা কাটাইয়! উঠিয়াছে, তাহা ঠিক। তবে সকলেই 
এক ধর্ম ও সংস্কতি মানিত। 'আর্'' কথার অর্থ সম্ভবত ইহাই-_পম্বন”। 
তৃতীয় কথা, যেমন আর্ধরা সকলে সমস্তরে ছিল না, তেমনি সকলে এককালেও 
আসে নাই-_ আপসিয়াছিল বহু শতাব্দী জুড়িয়া তরজের পর তরঙ্গে। হয়ত 
তাহার প্রারস্ত স্রীষ্পূর্ব ১৫০০ অবে'র পূর্বে আর তাহার অবসান খ্রষ্টপূর্ব ১০০০, 
৭০০ অবের দিকে । চতুর্থ কথা, ততদিনে আর্ধদের যাহা নিজন্ব বূপ তাহারা 
বহিয়া আনিতেছিল-_বেদমদ্ধে যাহার হয়ত অনেকটা অবিকৃত প্রমাণ 
রহিয়।ছে--তাহা! ভারতের অনার্ধদের, অর্থাৎ সেই মিশ্র ও অমিশ্র কোল- 
সাওতাল, অস্ট্ট্রকদের এবং দ্রাবিড়ভাষীদের দানকেও স্বীকার করিয়া নূতন 
ও বিস্তারিত বনিয়া'দ গড়িয়া ফেলিতেছে-_ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার বনিয়াদ 
সৃষ্টি করিতেছে । ইহার অর্থ পরিষ্কার-_হিন্দু সভ্যতা নিছক আর্য সত্যতা 
নয়। পঞ্চম কথ! কিন্ত যতই আর্ধধর্ম ও আর্ধভাষার প্রলেপে এবং আর্ধের 
বিপুল শক্তির নিকট এই ভূমির প্রাচীন ধর্ম ও ভাষা পরাজিত* হউক, 
ইহাও স্বীকার্য যে, নবাগত আর্ধনীল এইখানকার অধিবাসীদের, যেমন হুরগ্পা- 
কুষ্টির অধিকারীদের, কাহারও কাহারও তুলনায় ছিল সত্যতার হিসাবে 
অসভ্য ও বর্র। (হরপ্লার লোকদের 8:0-08179] হইতে অ-বৈদিক আর্ধ 
ভাবিবার কারণ নাই? কারণ উহার সহিত স্থমেরের সম্পর্ক প্রাচীন ও 
পরিষ্কার )। 

মোহন-জো-ড়োর সত্য জীবনকে এই বিজেতার। ভাডিতেই পারিল 
অধসত্যের হাতে গৃহস্থের অনেক সময়ে এমনি পরাজয় ঘটে। ইহার 
ছুইটি বাস্তব কারণও সম্ভবত ছিল ঃ প্রথমত আর্ধেরা সেই যুগের র্লিটজ- 
ক্রিগের আবিষ্কা। তাছাদের নৃতন যুদ্ধধন্ত্র অবস্ত ট্যাঙ্ক নয়, তাহার নাম 
অশ্ব। যদিও বেদে “অস্বের' উল্লেখ পরিষ্কার নাই। কিন্ত ভারতের বাছিরেই 


৯২৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


এই জীবটির সহিত আর্ধদের পরিচয় ঘটিয়াছিল (ইষ্টব্য রাহুল, মানবসমাজ্ )। 
'তুর্গবাহী আর্ধের দলগত বিস্তাসও ছিল ছুধধর্ধ) ইহাই তাহাদের জয়লাভের 
দ্বিতীয় কারণ। বিশেষত একালের বিত্তহীনদের মতে! সেধিনকার আর্ধমলেনও 
179৫ 2008108% 09 109৫. তাই, সেই গৃহস্থ সমাজকেও পরাজিত করিয়! 
যখন এই বলিষ্ঠ বর্বরের দল তাহাদের ভীবন-যান্রার উপকরণ অধিকার 
করিয়া বসিল তথন প্রাচীন সমাজেও এক প্রবলতর, নৃতলতর প্রেরণাই 
তাহার! দান করিতে পারিল। কৃষি-সংস্কতি স্বভাবত এ্রক])-বিধাঁয়িনী নয়, 
খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রায় তাহা! অভ্যন্ত। কিন্তু এই ব্রিজেতার দল শক্রর 
সহিত সংঘর্ষের ও দ্বন্দের প্রয়োজনে এই সমাজকে খানিকটা কেন্জ্রাভিমুখী 
না করিয়া পারিল না। মনে হয়--সেই শক্তিও তাহাদের ছিল ২ “সম্ভবতঃ 
তাহারা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, 
11501911550 ব1 শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্ত আত্ম- 
সমাহিত” (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য--গ্রীস্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ; 
পৃষ্ঠা ১৯।) বলা বাহুলা বিভিন্ন দেশে প্রাচীন আর্ভাষীদের কর্মক্ষমতা লক্ষ্য 
করিয়াই তাহাদের এইক্সপ ভাবা চলে । রক্ত বহিয়! গুণগ্রাম বিশুদ্ধ আসে 
লা, আনিলেও তাহা! বহু রক্তে মিশিয়া এখন আর ভারতীয় রক্তে তেমন 
প্রবল নাই। আজ ভারতীয় জীবনযাত্রার মধ্যে এসব আর্য-মানসিকগুণের 
কতটুকু অবশিষ্ট আছে? বরং এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে পারি 
তৎপরিবর্তে টিকিয়া আছে (ন্ুনীতিবাবুর উল্লেখিত ) তথাকথিত 'দ্রাবিড়- 
ভাষীম্নরের ভাব-প্রাবল্য' এবং “অস্টিক জাতীয় অলস নমনীয়তা । অব্ 
এইরূপ উক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অচল ) জাতিগত ও রক্তগত ভাবে কোনো 
ভাব-প্রবাহ বহিয়! চলে, বিজ্ঞান ইহা মানে না। যাহাই হউক, সংঘর্ষের 
উপযোগী মনোভাব ও শক্তি ভারতভূমির অপর্যাপ্ত দাঁক্ষিণো সমাগত আর্য 
ক্কষি-সমাজ হারাইয়া ফেলিতে দেরী করে নাই। তেমনি ভাবে যুনানী, শক, 
ছন প্রভৃতি অন্তান্ত পরবর্তী আগন্করাও তাহা অচিরেই হারাইয়া৷ ফেলিয়াছে। 
তারতের গৃহস্থ ক্বষি-সভ্যতাকে তথাপি তাহারাও সকলেই নানাভাবে 
গ্রসারিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছে । 


বৈদিক সযাজ ১২৫ 
বৈদিক সমাজ * 


বৈদিক আর্ধমের সমাজের কথাই বেদে ও প্রথমদিককার বৈদিক সাহিত্যে, 
আমরা লাভ করিতে পারি--অ-বৈদিক আর্ধনদের কথ! বা অ-বৈদিক অনৃ- 
আর্ধদের কথ! তাহাতে পরোক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষহত্রে নাই ॥ 
'আর্ধ'র। তখনে! বিভিন্ন 'জন' ব৷ “কুলে” বিভক্ত | 'জনে*র অধিনেতা 'রাজন্‌” | 
তখন যুদ্ধ ও বিজয়ের যুগ । “আর্ধ' জনগুলি পরম্পরেরও ভূমি, গোধন প্রভৃতি 
লুঠন করে, আবার বিভিন্ন আর্ধগণ একত্রিত হুইয়! 'পরে'র বিরদ্ধে" সংগ্রাম 
করে। যাহারা “আর্য” নয় তাহারাই পর, শত্র, অর্থাৎ বৈদিক দেবদেবী, যাগ- 
যজ্ঞ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মানে না। সচরাচর তাহাদেরই নাম 'দাস» দস্্য, 
অর্থাৎ শক্র। জনের সংগঠনট! এইরূপ-_কতকগুলি “বিশ' লইয়া একটি 
“জন” বা ট্রাইব, কতকগুলি গ্রাম লইয়া আবার এক একটি “বিশ', 
আর কতকগুলি পরিবার লইয়! এক একটি 'গ্রাম*, সকলের নীচে 'গ্রীম”, 
উপরে 'জন'। যোদ্ধ-প্রাধান্য এই সব “জনের? মধ্যে বেশি, মন্্কীর ও যাগ- 
যক্ঞাভিজ্ঞ যাজকশ্রেণীরও প্রাধান্য তত নয়__অবশ্ত মনে রাখিতে পারি, 
হয়ত পুরোহিত-রাজের (উর, লাগাসের, হরপ্লারও 1) বুগ পশ্চিম এশিয়ায়। 
একেবারে শেষ হয় নাই। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে বৈদিক সামাজিক শ্রমবিভাগের 
ফলে ইরানের মত তিনটি শ্রেণী দেখা দিতেছে-_যোদ্ধশ্রেণী (ক্ষত্রিয়), 
পুরোহিতশ্রেণী (ব্রাহ্মণ), সাধারণ জনগণ (বিশ-বৈহ্)। স্বাধীন নান! 
বৃত্তিধারী ও কুষিজীবী পরিবার ইহাদেরই অন্তর্গত। ইহারও বাহিরে হয়ত 
ছিল 'উপান্তি' ব৷ প্রায় গোলামের ( ল্লেভ-এর ) তুল্য আশ্রিতশ্রেণী; এবং 
খগ-দীস ও যুদ্ধ-দাস, ক্রীত-দাস প্রভৃতি, গৃহ-দাস (ক্লেভস্) প্রস্ৃতি গোলাম শ্রেণী ॥ 
“বিশ' সকলের খাগ্বস্ত্রাদির ভার গ্রহণ করে--অবশ্ ইহ] কার্যবিভাগ মাত্র, 
শ্রেণীভে?  'জাতিভেদ' নয় । কিন্তু ক্রমশই যোদ্শ্রেণী রক্ষাকণ্তা হুইয় উঠে। 
“বিশই' প্রথম যোদ্ধনেতাকে হয়ত নির্বাচন করিত “রাজন্‌, কিন্ত অনেক জনেই 
পদটি উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কর ক্রমশ প্রাপ্য 
হইয়া গিয়াছে, বৈদিক আর্ধনমাজে 'রাজন্‌* ট্রাইবন্‌ চিফ, কিন্তু “বিশপতি+, 
গপ্রামাণিও আছে, গ্রামের “সভায় তখনো! কিন্তু গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসে। 
আর জনের সাধারণ সন্মেলন 'সমিতি'ও সর্বমান্ত । কিন্ত রাজন্‌ ও 'রাজন্ত' 


*এই আলোচনা প্রধানত ডাঃদত্ব ও পণ্ডিত রাছল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত ॥ 


১২৬ সংগ্কতির রূপার 


(রাজগোষ্ঠী) ক্রমশ শাসনভার কাড়িয! লয়-স্যদিও তখনো এই 'রাজন্/গণ স্পষ্টত 
দাবী করিত না যে তাছার। শুধু 'বৃপতি' নয়, “ভূপতি'ও, ভূমির মালিক । 
(রাক্কার এই দাবী পরবর্তা কালেও সকল স্বতিকার স্বীকার করেন নাই)। 

পিতৃপ্রাধান্ত তখন স্বীকৃত ; পুরুষ প্রাধান্ত সুষ্পষ্ট ? দেবতারাও অধিকাংশই 
পুরুষ । কিন্তু গৃহপতির যজসঙ্গিনী “গৃহপত্বী'ও সম্মানিত, পগ্ডপালক 
সমাজে “ছুহিতার' তখনে৷ প্রয়োন্বন আছে?) কিন্ত সেই যোদ্সমাজেও 
পুত্রের সঙ্গে সে তুলনীয় নয়, বলাই বাহুল্য । “সতীদাহ অপেক্ষাও 
বিধবার “দেবর” বিবাহুই হয়ত সুগ্রচলিত ছিল,--বংশবৃদ্ধির জন্তও বটে, 
পারিবারিক সম্পত্তি সংরক্ষণের জগ্ঠও বটে। বাস্তব উপকরণে তখনো 
তাত্প্রস্তরযুগ । পশুপালনই ক্কষির অপেক্ষাও জীবিকার প্রশস্ততর 
উপায়। প্রধান সম্পতিও তখন গোধন, প্রধান থা দুগ্ধ, পায়স ) গরুমেষ, 
ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়|, কুকুর তখন গৃহপালিত জীব। আহারে 
যজে, উৎসবে গোহত্যা যথেষ্ট প্রশস্তভ। ছ্িতীয় সম্পত্তি__কৃষি। লাঙ্গলের 
দ্বার! চাষ হয়, গম, যব প্রভৃতি চাঁষ হইত, চাউলের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। 
দেবত়াদেরও প্রধান খাস্ত এই সব শণ্ডের পুরোডাশ, আর প্রধানতম পানীয় 
সোম ( আধুনিক সিদ্ধি )। ইহার পর বৃত্তিধারীরা-_ইহারা স্ত্রধর, রথকা'র, 
কর্মকার, চর্ম পরিক্ষারক প্রভৃতি। তখনে। লৌহ সম্ভবত অগ্রচলিত ; 
কাঠের তৈজসপত্র, তাত্র, পিস্তলের ও মুত্তিকার 'স্থালী" প্রভৃতি, রভভীন 
ও কাজকরা বাস” ব্যবহৃত হয়, চর্মপরিচ্ছছও আছে। --এইক্ধপই 
জীঘন-যাত্রার অবলম্বন। উৎসব প্রধানত সভায় 'দূযতক্রীড়া রথের 
দৌড়, আর শ্ত্রী-পুর্ুষের একযোগে 'নৃত্য' ।সোমপান অবশ্য ধর্মের 
অঙ্গ। আর সেই ধর্মের অধিকাংশ তখন যাগ-যজ্ঞ নান৷ জটিল অনুষ্ঠান- 
পল্পবিত-_নিশ্চয়ই যে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী তাহা রক্ষা করেন তাহারা পুরোছিত 
যাছুকরেরই মত শক্তিধর বলিয়া সম্মানিত; আর দেবতারা কতকটা 
আদিকালের মত প্রান্কৃতিক শক্তির প্রতীক (উবা প্রভৃতি), কতকট! জন- 
বিভক্ত যোদ্দমাজের নেতা) যেমন ইঞ্জ কিন্বা বরুণ। দেবলোক এই 
মন্ুষ্যলোকেরই প্রতিচ্ছায়া। 

গ্রথম দিকৃকার সপ্তসিদ্ধ দেশের বৈদিক সমাজের ইহাই রাই্রীয় 
ও আধিক রূপ। কুরু-পাঞ্চাল প্রদেশেও অবস্থা এইকপ। যতই বৈদিক 
আর্যরা বিজয়ী রূপে দক্ষিণে গল্জা-বমুনা-রামগ| প্রদেশে প্রবেশ করিতে 


বৈদিক সমাজ ১২৭ 


লাগিল, বিজয়ী রূপে 'আর্ধাবর্তে স্থির হইয়া বসিতে লাগিল) ততই 
এই 'জন-সত্তাক' রূপ' পরিবর্তিত হইয়া চলিল। 'খকবেদের'ও ১০ম মণ্ডল 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া! শ্বীকৃত। উহার পরম 
গৌরধ উহার একেশ্বরবাদ। বেদের বহুদেববাদ যেমন স্বতন্ত্র দ্বতন্ত 
“জনের” শাসকের প্রতিচ্ছারা, তেমনি এই নবোস্তিন্ন একেশ্বরবাদ বৈদিক 
'জন'-স্বাতঙ্ত্যের পরিবর্তে সম্তরাট-শাসিত পরক্যবন্ধ রাষ্ট্র উত্তবের আভাস । 
_-বৈদিক 'জনযুগ” শেব হইয়াছে; বড় বড় 'রাষ্্' গঠনের যুগ আসিয়াছে । 
নির্বাচিত নায়ক 'রাজন্* হইয়াছিল ) 'রাজন্ত'-শাসনও চলিতেছিল ; এখন 
সে শাসক রাষ্ট্রের সার্বভৌম রাজা হইয়া বসিয়াছেন। ইহাতে যোস্- 
শ্রেণীর ক্রমোরতির পরিচয় পাই। 'দশমমণ্ডলে' এমনি এক নুবিদিত সুক্ত 
'পুরুষহত্র'- ত্রচ্গার দেহ হইতে চতুবর্ণের উদ্তবের সুপরিচিত কাহিনী। 
পুরোহিত শ্রেণী শুধু উত্তৃত হয় নাই, ব্রাহ্মণ রূপে সমাজদ্দেহের শীর্ষদেশে 
অধিষ্ঠিত বলিয়াই ইহাতে দাবী করিতেছেন ;_অর্থাৎ যোদ্-সমাজের 
নিরঙ্কুশ ক্ষমত! যুদ্ধ-বিজয়ের পরে আর বেদাতিজ্ঞ যাঁজক শ্রেণী মানিয়া 
লয় না। উভয়েই শাসকশ্রেণীর £ বিশেবত বর্ণভেদ তখনো কর্মগত ; রা 
তন্ত্রে ও পুরোহিত তন্ত্রের প্রাতিত্বন্বিতাঁর রূপে তথাপি বৈদিক সমাজের 
অন্তধিরোধ ফুটিয়৷ উঠিতে চাহিতেছে। বেদের “সংহিতা ও '্রাঙ্মণ তাগ 
ছাড়াইয়া আরণ্যকের রচনাকালে উপস্থিত হইতেই দেখি--যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান 
বা কর্মকাল লইয়া পুরোহিত শ্রেণী যতই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবী করুক, 
তন্বজিজ্ঞাসায়, ব্রহ্ধবিদ্তায় রাজারাই বেশি উৎসাহী । অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিক 
সমাজের জীবনযাক্রা পরিবতিত্‌ হইয়া গিয়াছে ? যুদ্ধজয়, শত্রুবিনাশ, শত্রুর 
ধনজনের, লুঠনের জগ্য দেবতার স্তবস্ততির আর তেমন একান্ত প্রয়োজন 
নাই, চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানেরও উপর আর যোদ্বশ্রেণীর তেমন শ্রদ্ধা 
নাই। থাকিবে কিরূপে ?1-_জীবন-যাত্রার বার্তব সাক্ষ্য যে তাহার! 
দেখিতেছে অন্তরপ। কারণ বাস্তৰ রাজশক্তি হিসাবে রাজাদের অধিকতর 
জীবননিষ্ঠ হইতে হয়) আর কর্মকাণ্ডের রক্ষক হিসাবে ব্রাঙ্গপদের হইতে 
হয় অধিকতর আচারনিষ্ঠ। বৈদিক যুগে তখনো ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় হহীতে 
পারে, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ হুইতে পারে) এমন কি, ব্রাহ্মণ ব৷ শৃদ্র কেহই 
জন্মহত্রে হয় না। তবু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেণী আলাদা । আঁর ক্ষমতার 
হন্ব যে এই শোষক চক্রের ছুই শ্রেণীর মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে তাহার 


১২৯৮ মংস্কতিয় রূপান্তির 


আভাল বিশ্বাহিঅ, বশিষ্ঠ, ভার্শব, পরগুর়াখ।' হৈহয়, কার্ডবীর্ধ, পুরুরবা, 
নহুষ প্রভৃতির বনুবিদিত আখ্যায়িকাতে ছাড়াও সংগ্রহ করা যায়। এই 
শ্রেণ্ববিরোধে ব্রাহ্ণের স্ত্রীহরণে, গো-তক্ষণে ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বিধা ছিল 
না। শক্তিতে কুলাইলে ব্রাঙ্মণরাও তাহাদের ছাড়িত না (ত্রষ্টব্য ডাক্তার 
ভূপেজ্জনাথ দ্ধের “ভারতীয় নমাজ পদ্ধতি”, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১০৪ )। 
এই দ্বন্ব অবশ মোটামুটি একট! ্ুপরিচিত মীমাংসায় পৌছে_ ব্রাঙ্গণ 
ধর্মনেতৃত্ব ও মন্ত্রানেতৃত্ব লাভ করিয়! ক্ষত্রিয়কে রাষ্ট্রনেতৃত্ব ছাড়িয়! দেয়, 
ক্ষত্রিয়ও রাষ্ট্রনেডৃত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শেষ্ঠত্ব মানিয়া লয়; কিন্তু ইহা 
পরবর্তা কালের কথা, যখন ( কথ সুঙ্গদের সময়ে 1) হিন্দু সমাজ ও 
রাজত্বের সংগঠন চলে, স্থতিশাহ্্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রণীত ব 
সংগৃহীত হইতে থাকে। ক্ষত্রিয়পুত্র গৌতম ও মহাবীরের অধ্যাত্থ্য 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ক্ষত্রিয়পুত্র শ্রীরাম ও শ্রকষঞ্ককেই অবতার বলিয়া 
্রাঙ্গণদের মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু সেই অবতারেরাও বেদ-ব্রাঙ্গণের 
দাস, বশিষ্টের মস্্রণায় চালিত, ভূৃগুপদচিহ্ছ বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ, ইত্যাদি। 
এখানে বুঝিবার মত যাহা তাছা এই--বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে 
চতুবর্ণ হিসাবে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈহ্য ছাড়াও “শৃক্রের' উল্লেখ পাই (শুদ্র 
অবন্ত বিজিত আদিম অধিবাসী নয়, আর্ধদের হয়ত কোনো অধঃপতিত 
অংশ; দত্ত, এ, ১০৫)) দেখি বৈশ্য (কৃষি ও বৃত্তিজীবী সাধারণ স্বাধীন 
মানুষ ) ও শৃদ্র এই ছুই শ্রেণীই নিয়শ্রেণী বলিয়। গণ্য হইতেছে? অর্থাৎ 
শ্রমবিতাগ ও “শ্রেণীতে জাতিতেদে দান। বাধিবার দিকে চলিয়াছে। 

অবশ্ত বহুদিন পর্যন্তও তবু শৃদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, ক্ষত্রিয় হইতে 
পারিত, এবং ব্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়ও শূক্র না হইত তাহ! নয়, বিবাহে তো! বাধ! 
ছিলই না। কিন্তু কাহার! এই শুপ্রশ্রেণ ? নিঃসংশয় হইবার উপার নাই; 
পরবর্তীকালের সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সম্ভবত আর্য সমাজেরই সেই শ্রেণী 
শুক্র যাহাদের ভূ-সম্পন্ভি নাই; কেহ যাহারা ক্ষেত মন্তুর,_কেহ ব! শিল্পী 
কারুজীবী; অবস্ত আরও পরবর্তীকালে ইহাদেরও এক অংশ আবার সেই 
ভূ-সম্পর্তির অধিকার লাভ করিয়৷ সৎ-শুর্পে উন্নীত হয়, আর ভূমিহীনরা 
শুদ্র বা অপং-শুদ্র থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই বৈদিক সমাজের বিষয়ে 
যাহা প্রথম এখানে জ্ঞাতব্য তাহা এই £ নিজেদের এই অধোগতি বৈশ্থা- 
শ্রেণী ও শুভ্রশ্রেনী বিন! ন্দেই' নানিয়া লইয়াছিব? ক্ষত্রিয়ের পিছনে 


বৈদিক সযাজ ১২৯ 


(কিংব! ব্রাহ্মণের পিছনে) কি ইহাদের শ্রেণীও সারি বাঁধিয়া দাড়ায় 
নাই? বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ না থাকুক, বৈদিক যুগের শেষেই 
বৌদ্ধজাতকে দেখিতে পাই বণিক-শক্তির (গ্রেট বৈশ্তদের ) আধিক প্রতিষ্ঠা 
তুচ্ছ নয়, এবং একটু পরেই দেখি মগধের সিংহাপনে আসিয়া বসিতেছে শৃত্র 
সমাটরা, নন্দরা ও মৌর্ধরা; আর আরও শত পীচেক বৎসর পরে জাঁতি- 
ভেদ যখন পাকা হইতেছে তখন বৈগ্ঠ জাতীষ গুপ্তরা ভারতেন সার্ব- 
তভৌম সমাট। তারপরও শত বাধার মধ্যেও এই শ্রেণীদন্দের শক্তিতেই 
বারে বারে নানা অঙ্কাত নিষ্নজ[তীয় রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটয়াছে; 
আর নিজেরাও শাসক শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করিয়া সেই রাজগণ 
সম্ষ্ট হইয়া বসিয়ছেন__বুঝিতেও পারেন নাই যে, শোবিতশ্রেনীর প্রতি 
তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন) বুঝিতে পারেন নাই যে, বিরোধ 
নির্মল হইল না? শুধু সাময়িক 'ভাঁবে চাপা পড়িল। অর্থাৎ শুধু শ্রেণীতেদ 
নয়, শ্রেণীপ্বন্বের বীজ বৈদিক সমাজও বহন করিতেছিল; যদিও; 
তখন পর্যন্ত বন্দ ছিল প্রধানত শোষক-চক্রের অন্তত্বপ্ব, তাহাদের ধর্ম- 
প্রাধান্তের বিরোধ; এই শ্রেণীর ছন্দকে চাপা দিবার জন্ত ভারতবর্ষের 
শ[সকশ্রেণী পরবর্তা কালে যে সব পদ্ধতি গ্রহণ কবে পরে তাহ! দেখিব, 
কিন্ত সে পদ্ধতিরও উদ্ভাবনা আরম্ভ হয়--এই বৈদিক ধুগের শেষদিকে-_ 
মতাদর্ণ ব ইডিয়লজির দিক হুইতে পুনর্জয় ও কর্মবাদের আবিষ্ষারে, 
আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে ; বাস্তব ব্যবস্থার দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ- 
নীতিতে প্রয়োজন যত সংরক্ষণ-সংস্কারে, স্বীকারে, বর্জনে। 

বৈদিক ধুগেরই শেষ দিক হইতে ব্রাঙ্গণাবাদ আপনাকে প্রতিষিত 
করিবার আয়োজন করে-_আধীবর্তে এই নূতন সামাজিক কড়াকড়ি, 
বিশ্ুদ্ধিতা, পশ্চিমে সপ্তসি্ু প্রদেশের অধ্যুষিত আর্দের নাই; আর 
প্রাচ্যের ( মগধ-বিদেহের ?) আরর্দের নিকটও এইসব অগ্রাহথ। ছুই 
দলকে বৈদিক ব্রাঙহ্গণশ্রেণী সংস্কারহীন বলিয়! হেয় করিতে চায়, সপ্ত- 
সিদ্ধুর আর্ধরা এইসব নৃতন ব্রাক্গণ্য-সংস্কার জানেও না, মানেও না) 
প্রাচ্যের আর্ধরা বেদই মানে না, তাহারা 'ব্রাত্য'। অথচ লক্ষণীয় এই, এই 
প্রাচ্যমগুলেই ব্রহ্মবিগ্ভার অন্থশীলন বেশি? বাজার! আত্মতন্ব ব্যাখ্যা করেন) 
এখানেই একটু পরে উদ্ভূত হন গৌতম বুদ্ধ ও জৈন মহাবীর। তাহারা 
ছাড়াও তাঁহাদের সমকালে এখানে তীর্ঘঙ্কর, আজীবক, অগ্নিউপাসক 


১৩০ সংন্তির রূপান্তর 


প্রভৃতি নানা অবৈদিক সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না। আসলে বৈদিক 
আর্ধরা যতই বিস্তৃত হইয়াছে ততই অ-বৈদ্দিক আর্দের অস্তিত্ব ও 
প্রভাব তাহাদেরও মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে--জীবনযাত্রায় কৃষিসমাজ 
স্থপিত হইতেছে, বিনিময় ব্যবস! মহাঞ্জনী দেখ! দিতেছে, রাষ্ট্রে, সমাজে 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাই একদিকে যখন সংহিত।, ব্রাঙ্গণ, ধর্মসাত্র, গৃহা- 
সৃত্র রচন| করির1 সংরক্ষণশীল পুরোহিতর! বাডাবাড়ি করিতেছে, অন্তদ্দিকে 
তখনি 'আধর্বণদের স্বীকার করিতে হইতেছে , ব্রাত্যদেরও উদ্দেশ্তে 
প্রশত্তি রচনা চলিতেছে, একেবারে দেশজদের সাপের মন্ত্র, ঝাডফু কও, 
গোঁড়া পুরোহিত শ্রেণীর না! হোক, বৈদিক সমাজের অগ্যদের, গ্রাহ হইয়া 
পড়িতেছে। আর এই নাঁনা অন্-আর্ধ দেব-দেবী, যোগ-তন্ব, আচার-অনুষ্ঠান, 
চি্তা-ভাবনাই কি শুধু আসিরাছে ?-সপ্তসিদ্ধু দেশেও কি বিজিত 
হরপ্পা সত্যতাব” শেব অধিকারীদের শিল্পকুশল, কৃবিকুণল ব্যবসায়ীরা 
সমাজে ঠাঁই পায় নাই? মল্প, লিচ্ছবী, বৃজ্জি, শাক্য প্রভৃতি ক্ষত্রিষ 
রাঁজন্য জানপাদগুলি সবই কি বৈদিক বা অ-বৈদ্িক আর্যদের পুবাঁতন 
ট্রাইবল্‌ জনরাষ্ন ? না, এ সব রাষ্ট্রে আরও প্রাচীনতর অনৃ-আর্ধ জান- 
পারদ্দগুলি নবকলেবর লাভ কবে ? 

বৈদ্দিক যুগ সম্বন্ধে এই কয়টি সিদ্ধান্ত ও সমস্তাই তাই আমাদের ম্মরণীয় ঃ 
(১) বৈদিক আর্ধপমাজেও পরিবতন আসিয়াছিল। (২) কৃষির স্তুপ্রসার ও 
বিনিময়-বাণিজে)র উদ্ভবে উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যায়; (৩) শ্রেণীতেদ 
সুস্পষ্ট হয় ; শ্রেণী-বিরোধধেবও সুচন। হয়। এমন কি, কৃষিজীবী ও কাকুজীবীর 
দৈহিক শ্রমকে মস্তিকভীবী শোষক শ্রেণী একটু একটু করিয়া হ্য জ্ঞান করিতেও 
শ্বরূু করেন। (৪) জন-সত্তীক সংগঠন ভাডিয়। এক্যবদ্ধ রাষ্ট (রাজতন্থ ও 
অভিজাত গণতন্ত্র ছুইই) দেখা দেয়; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভারতের সুদীর্ঘ 
সামস্ততন্ত্রী সমাজের উন্মেষ শুরু হয। দেশজ নান! সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ট্রাইবকে 
আধীন্ূত করিবার তাগিদ বাড়ে; পুরোহিতদিদের উপরেই পড়ে তাহারও 
ভার। (৫) এই আলোড়নের মধ্যে খ্রীষ্্ীয় ৭০০ অবের পূর্বেই পুরাতন 
বৈদিক দেবদেবী, যাগষজ্ঞ, অর্থাৎ বৈদিক আইডিয়োলজি বদলাইতে থাকে, 
যাজক পুরোহিতের! শক্ত করিয়া যতই বেদের কর্মকাণ্ড বাধিতে লাগিল, 
ক্ষত্রিয় ও অন্তা্ঠ তত্বজিজ্ঞান্থুর! ততই তাহার গোড়া ধরিয়া টান দিল-_-সত্য 
কি'? বৈদিক আর্ধসমাজ, সম্ভবত অন্-আর্ধদের পুনর্জন্মতত্বকে কর্মবাদে 


আর্ধ-সংস্কৃতির রূপ ১৩১ 


বিকশিত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা শুধু পরাবিষ্ঠাতেই ঝা,কিয়া পড়ে নাই, 
সেই 1515015 01899 10621351 ছাঁড়! লোকায়ত মতও ছিল--যাহারা পৃথিবী- 
কেই স্বীকার করিত, আত্বা, স্বর্গ প্রভৃতি যাহার! "মানিত না (দ্রষ্টব্য রাহুল 
সাংকুত্যায়ন, দর্শন-দিগ দর্শন, পৃঃ ৪৮৪); পরবর্তীকালে অবৈদিক বৌদ্ধ ও 
জৈন দর্ণন এবং ষড়দর্শনেরও সাংখযযোগ ও কণাদের মধ্যেও বৈদিক যাগ-যক্ঞ- 
তত্ত্বের বা আস্তিক্যবাদের কতটুকু নিদর্শন আছে? 

এই সিদ্ধান্তগুলি ছাড় মোটামুটি বৈদিক ধুগ শেষ না হইতেই ভারতীয় 
কৃষিজীবী, গ্রাম্যসমাজ ও সামস্ততম্ত্রের গোডাপত্তন করিয়! ভারত ইতিহাসের 
৩টি বৃহৎ জটিল 'সমস্তারও বীজ বপন করিয়া যায়ঃ (১) এই কৃবিসমাজে 
ভূমিস্বত্ব কিরূপ ছিল? ইহা তারতীয় সামস্ততন্ত্রেরে একটা মূল প্রশ্ন। (২) 
ভারতীয় জাতিভেদের স্বরূপ ও ইতিহাস কি? ভারতীয় সমাজতত্বের একটা 
বড় প্রশ্ন । (৩) নানা শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেও কেন ভারতীয় সামস্ততম্ব টিকিয়া 
থাকিতে পারিল? ইহা ভারতের ইতিহাসেবই সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন । 

এই সমস্তাগুলি পরবর্তা সমস্ত ভারত ইতিহ।সের মধ্য দিয়া নানাভাবে 

আবন্তিত হইয়া উঠিয়াছে ; আর ইহা বুঝিতে পারিলে ভারতের ইতিহাস 
ও ভারতের সংষ্কতির রূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সমস্তাগুলির 
আঁলে।চনা তাঁই সমস্ত ইতিহাসকে সম্মথে রাখিয়াই করিতে হইবে। 
তৎপুবে ভারতের এই কুষিসত্যতা বৈদিক আর্যদের নিকট যে দান লাভ 
করিল, ঘুগে ধুগে ষাহাদের নিকট যে দানে এ্বর্যমপ্ডিত হইল, তাহার 
সংক্ষিপ্ত হিসাব স্মরণ করিতে পারি (দ্রষ্টব্য স্তর যছুনাথ সরকারের 17719 
7717021% 0%:489265, 1939) 


আর্ধ-সংস্কৃতির রূপ 


আর্ধ কৃষিজীবীর পক্ষে এই দ্রেশে বাস্তব জীবনযাত্রা স্বচ্ছল, স্ুস্থির ও 
সহজলভ্য হুইয়াছিল, এইটিই এই দেশীয় আর্ধ-সংক্কতিব একটি গোড়ার 
কথা । কিন্ত আজও সেই বাস্তব জীবনযাত্রা একেবারে অতীত বলিয়! মনে 
হয় না। সেদিনকার কৃষিসমাজের সেই বাস্তব উপকরণ বা জীবিকাপ্রণালী 
বলিতে গেলে আজও প্রায় ভারতীয় পল্লী-সভ্যতাঁয় অব্যাহত রহিয়াছে 
সেই সামাগ্ভ কাঠের লাঙল বলদের ব্যবস্থা, কৃষির তুচ্ছতম উপাদান, সেই মাঁটি 
ও খড়ের ঘর-ছুয়ার, সেই মাটি ও ধাতুর বাসন-কোসন, সেই বাশ ও কাঠের 


১৩২ সংস্কতির রূপান্তর 


সামান্ত তৈজস-পত্র। (দ্রষ্টব্য পুর্বোক্ত “বৈদিক সমাজ- জীবনযাত্রা ও 1.//6 2, 
/8101670 17010. 6৮ 06 4১৫০ ০0 0 110710925৮১ 2 5010015958 
[য51887)| মূল উৎপংদন-শক্তিতে একটা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে কি এই 
রুষি-সভ্যতায় ? (খকৃবেদের প্রাচীন মন্ত্রাদিতে আমর! যে আর্ধদের সাক্ষাৎ লাভ 
করি, মনে হয় তাহারা প্রবল ও দুরধর্ধ মানুষ ; বুদ্ধজয় ও শক্রনাশ তাহাদের 
প্রধান সাধনা ; জীবনের স্থখভোগে তাহাদের পরম আগ্রহ ? খাদ্য, পানীয়, নৃত্য, 
ক্রীড়া-_এই সবেই তাহাদের উৎসাহ-_চিস্তা, ধ্যান, বৈরাগ্য তাহাদের ধর্ম 
নয়। তবু বৈদিক সমাজে চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়! সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থকে 
অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই এমন এক মানসিক প্রকর্ষের অবকাশ সৃষ্টি হইল-__ 
যাহার তুলনায় আজিকালিকার পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্ালয় বা পরবর্তা যুগের 
আমাদেরই মঠ বিগ্াগীঠও বড় বলিয়া মনে হয়না। কিন্তু ইহা সম্ভব হইল 
যে বিশেষ কারণে তাহ! আবার ম্মরণীয়_নদ্দীমাতৃক ভারতীয় "প্রকৃতি 
কষিজীবীর প্রতি অকুষ্ঠিত স্নেহ পৌঁষণ করেন ; লাতিশীতোষ্ু ভারতীয় মণ্ডলের 
অধিবাসীরা! পরিধেয়ারদদি সম্পর্কেও তাহার অযাচিত অনুগ্রহ লাভ করে। 
অর্থাৎ এখানে জীবন-যুদ্ধে মানুষের সহজেই জয় হয়। এই জয়ে তখন শাসক 
শ্রেণীর জুটিল বিশ্রাম, অবকাশ । উৎপাদন কর্ম হইতে, ক্রমে কায়িক শরম 
হইতেও দুরে থাকিয়! উচ্চ কোটির শাসক শ্রেণীর পক্ষে চিন্তায় ও কল্পনায় 
বাস্তবকে ছাড়াইয়! বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ জুটিল। তাই এই অবকাশের 
সামাজিক মানসিক ফলগুলিও লক্ষ] করিবার বস্তু £ দৈনন্দিন জীবনে বিশ্রামের 
স্থযোগে তাহাদের আহ্ুষ্ঠানিক জীবনযাত্রায় অল্পককালের মধ্যেই বাহুল্য 
ও শৃঙ্খলা দেখা দিল। যথা, যক্ঞার্দিতে একদিকে যেমন দেবতা হইলেন 
মেঘরাজ ইন্ত্রীদি কৃষকের রক্ষাকতীরা, অন্য দিকে বেদের যুগ শেষ না 
হইতেই বেদের কাণ্ডও বন্বিস্তুত ও বন্বিভাগে বিভক্ত হইল। সেই 
পরবর্তাকালে আর্ধ 'সমাজের শৃঙ্খলাবোধ যেন আর তাল সামলাইয়া উঠিতে 
পারে নাই, লৌকিক ও দেশীয় চিস্তা ও অনুষ্ঠানকে যেমন ভাবে পারে স্বীকার 
করিয়া লইতেছে। শাসিত লোকশক্তিকে একেবারে অবজ্ঞা করা আর 
সম্ভব হয় নাই। 

বাস্তব জীবনযাত্রার সুবিধা ও অবকাশ 'এবং আনুষ্ঠানিক খ্রশ্বর্ষের ফলে 
অবকাশ-ভোগী সমাজে দৈহিক শ্রমের ও বাস্তব চিস্তার অপেক্ষা বান্তবাতীত 
এক মানসিক প্রক্রিয়া, ভাববাদিতার (5৮1০015) প্রতি শ্রদ্ধা জাগে বেশি । 


আর্ধ-সংস্কতির ব্ূপ ১৩৩ 


“ভাববাদিতা' অবসরতোগীর স্বাভাবিক ধর্ম। ইহাই হিন্দু 'আধ্যাস্মিকতায়' 
পরিণত হয়। অবসরতোগীদের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বিচার ও 
বিশ্লেষণ শক্তিতে । “বর্ণ ভেদের' বাস্তবক্ষেত্রে পর্যন্ত ইহ! প্রত্যক্ষ কর! যায়। 
পরবর্তীকালেও যান্ধের (ত্বীঃ পৃঃ ৫০০?) নানাতাবে বেদ-বেদাঙ্গের তাগ-বিভাগ, 
তাহার সল্প বিশ্লেষণ, পাগিনির (্রীঃ পৃঃ ৪০০ ?) মত অপূর্ব ব্যাকরণ প্রণয়ণ, 
ইত্যাদি হইতে বুঝি চিন্তার ক্ষেত্রে আর্য মনীষীদের এই শৃঙ্খলা-বোধ অব্যাহত 
রহিয়াছে ; আর্ধদের কাব্য বা কল্পনার প্রকাশে অনেক দিন পর্যস্ত (গুপ্তযুগেরও 
শেষে ) এমনি এক স্থসীমতা (95101060 9110 7১:0009:10)-বোধ অক্ষু্ 
ছিল (দ্রষ্টব্য [)116 117081৮1076 465, 0. ই 991891)। 

এই দুইটি গুণই যতই দিন গিয়াছে ততই আর আর্ধ-সমাজের পক্ষে 
সংযতরূপে স্থির রাখ! সম্ভব হয় নাই; অবকাশের প্রাচুর্ধে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, 
আহ্ুষ্ঠানিক বাহুল্যে উহ! সামঞ্জন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। কায়িক শ্রম 
ক্রমেই ব্রান্ষণ্যবাদী সমাজে অপমানজনক হইয়! উঠিয়াছে, আর বস্তবিধুখ 
চিন্তার প্রসার, ভাববাদ, একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াচে। কিন্তু 
যতদিন বাস্তব জীবনযাত্র! জীবিকার প্রাচুর্যে ততট! গৌণ হইয়া উঠে নাই, 
ততদিন ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনভাবে তাল হারাইয়! ফেলে নাই-_ 
01501101111 বা শৃঙ্খলা-বোধ, 91811920102 বা কর্মশক্তি, অকুণ্ঠ ভ্রীবন-পিপাস! 
আপন।কে ততদিন আবেগ (62700101) বা! কলনার (1212211196101 ) 
প্রবাহে চিস্তাক্রি্ঠ অন্তমূখিতায়__91১1০01ঠর মধ্যে-তলাইয়া দেয় 
নাই। 

কিন্তু এই 501)15061র, ভাবানুশীলনতার তরঙ্গ যে কূল ছ'পাইয়! 
উঠিতেছে, মানসলোকের আকাশগঙ্গায় বহিয়! চলাই যে স্বাভাবিক হইয়া 
পড়িতেছে, বৈদিক বুগেই তাহাও বুঝিতে পারা যাঁয়। উপনিষদের ক্ষত্রিয় 
ও ব্রাঙ্গণ তন্বাহুসন্বনীরা তখন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও প্ররুতি-পুজা ছাড়িয়া 
আত্মচিস্তায় ডুবিয়া পড়িতেছেন। এই তত্বজিজ্ঞাসা স্বদেশীয় অপেক্ষাও 
বিদেশীর পণ্তিতদের নিকট এক অপূর্ব মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়া 
গত শতাব্ধীতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছে । সত্যই তাহ! মীনসিক 
তৎপরতার প্রমাণ। কিন্ত তথাপি ভূলিবার নয়, ইহার মধ্যে খক বেদের 
অক জীবন-স্বীক্তি নাই, অ|ছে একটা একাস্ত আত্মমূখিতা-_সেই হুধর্ধ মন 
যেন উপনিষদে অনেক স্থলে 510101150. 015: 165 005 1815 0৪5 0£ 


১৩৪ ংস্কতির রূপাস্তব 


09098126 যাহা অমৃত নর তাহাতে তাহাদের আর পিপাসা মিটিতেছে 
না। কারণ যাহা অমৃত তাহাই সত্য। জীবনের বাস্তব পিপাস! যতক্ষণ 
তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ মানুষ এই পরম পিপাসার কথা টের পায় না। ক্ষুধাত 
উদর বেদান্তের কথ! ভাবিতে পারে না- স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাটিই 
স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। অরক্রঙ্গের কৃপা সহজলভ্য হইলে মানুষ প্রাণ ও 
মনোময় কোষ ছাড়াইয়া বিজ্ঞানময় কৌষের দিকে মন দিতে পারে। অবশ্য 
ভাববাদীর সেই মানসিক ভাবনাও পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তা বাস্তব অবস্থা, 
সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিয়মিত ও অন্থুরপ্রিত 
হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

বৈদিক বুগের শেষ দিকেই খগবেদের দশম মগ্ডলে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে 
মাছুষ সচেতন হইল। হয়ত খণ্ড খণ্ড আর্য-অনার্ধ গোষঠীগুলিও একীভূত 
হইতে তখন শুরু করিয়াছে--একই আর্ধশাসন জয়ী লইয়াছে। তাই 
বৈদ্দিক দেবতাদের ছাড়াইয়াও এক-দেবতার কল্পনা শ্বাভাবিক হইয়াছে। 
তাই তখন মানবীয় দেহের রূপকে সমাজদেহকেও সাঁজাইয়া লইতে 
তাহারা চেষ্টা করিল। এই মানবীয় চিন্তা এক অধ'সত্য লইয়া তখন 
হইতে ব্যাকুল হয। তাহা এই £ হৃর্ধ চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমন্থিত 
প্রকৃতি ইহাদের চক্ষে মনে হইয়াছে, স্থায়ী ও স্থির, চক্রাকীরে চিরাবতিত। 
কিন্ত মানুষের আমু অল্প, সে মরণশীল, অমৃত নয় ; তাহার জীবন-চক্র অস্থির, 
চঞ্চল, ক্ষণিক ; অতএব নিত্য নয়, শাশ্বত নয়। আসলে জীবন কেন, প্রকৃতিও 
যে কত অস্থির ইহ।রা তাহ! বুঝিয়া উঠিতেও পারে নাই ঃ আর মাঘুষও 
প্রকৃতিরই একটি প্রকাশ ইহাঁও তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই । অমুতের 
পিপাসা তাই তাহার পক্ষে আর কিছুই নয়--জীবমাত্রেরই জৈবধর্ম সেই 
বাচিবারই সাধ। এবং শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ করিয়া 56909 00০ 
অঙ্ুপ্ন রাখিবার প্রয়োজন । তাই তাহারা কেবলি অমৃতত্ব চাহিতেছিল, স্থিরতা 
খুঁজিতেছিল। ঘটনাপ্রবাহ ও গতিচঞ্চলতাই যে একমাত্র সত্য তাহার! 
তাহ! বুবিতেছিল ন|7; ভাবিতেছিল, সত্য ইহার অতীত কিছু, যাহ স্থির, 
অচঞ্চল, স্থাথু। গতিময় বিশ্বের উপর স্থাণুত্ব আরোপ করিবার প্রয়াসেই 
দেখা দেয় আধ্যাত্িকতাবোধ, মর মাছুষে অমর আত্মার আরোপ, পরিবতমান 
প্রকৃতির কেন্দ্রে তেমনি এক বিশ্বাত্বার কল্পনা, আর সমস্ত চঞ্চল রূপকে গৌণ, 
এমন কি অসত্য ও মায়! বলিয় পাশে 'সরাইয়৷ রাখিবার চেষ্টা । আসলে 


বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ ১৩৫ 


এই 58. 50800 21901109002 01 2. 01121010 0000 পূর্ববর্তী কালের 
মনত্রতস্ত্রেরও মূল, যগ্াদি ক্রিয়ারও মূল, পরবর্তী তত্বরচিস্তারও মূল (০ 4 
510171509০৮ 015) 1400525, 0. 40)।| কিন্তু উদরজাল। 
যেখানে উগ্র সেখানে বাস্তবজীবনকে এমন মায়া বলিবার অবকাশ জোটে 
না--জীবিকার প্রচণ্ড দাবী চিস্তাকেও শাসনে রাখে। 


বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ 


এই জীবন-বিমুখিতা বৈদিক যুগের পরে দেখি বুদ্ধদেবের চিন্তায়ও গ্রভাৰ 
বিস্তার করিয়াছে-_তন্রচিন্তায় তিনিও পাগল হুইয়! বাহির ছইলেন। যে 
মতবাদ “নির্বাণকেই” জীবন-জাঁলার চরম অবসান বলিয়' স্থাপন করিতে 
অগ্রসর, তাহার পক্ষে জীবনের প্রতি মমতা না থাকাই ম্বাভ।বিক। 
নির্বাণবাদও যেন উপনিধদের ব্রহ্ষবাদের আর এক ধারা, উহা বস্তবাদ নয়, 
তাহা স্পষ্ট । কর্মবাদ ও জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া উহা! শুধু দর্শনে 
নয়, সমাজেও বিপ্লব-বিমুখী ভাববাদেব প্রশ্রয় দিয়াছে । অবশ্য পার্থক্যও 
নুম্পষ্ট। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনে! উত্তর দিলেন না, আত্মার অস্তিত্বও 
মাঁনিলেন না; বরং তাই দেখিলেন সবই অনিত্য, সবই ক্ষণিক, অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহও কিছুই নাই, “বিচ্ছিন্ন প্রবাহ”ই চলিয়াছে (দ্রষ্টব্য, পর্শন-ধিগ দর্শন” 
রাহুল সাংকত্যাষন, গু ৫১২ )__জন্বা জন্মাস্তরের মধ্য দিয়া শুধু কর্মের জলস্ত 
শিখা পুভিতেছে--সমস্তই পুডিয়! যায়, পুডিয়া পুভিয়৷ শেন হইলেই হইল 
নির্বাণজীবনে তাই চায় শুধু এই সত্যকে অঙ্গীকার-_ক্ষমা, মুদিতা, মৈত্রী, 
উপেক্ষার অনুশীলন | 

এইরূপ চিন্তার উপরে আধুনিক বাস্তব-বোধ আরোপ করা অবশ্যই ভূল; 
কারণ তাহ! হইলে ঞ্ুঁতিহাসিক নিয়মধারাকেই অস্বীকার করা হইবে। 
কর্ম ও জন্মাস্তর যেমন সেই প্রাচীনতর সামাজিক অবস্থার সম্ত/বনা ও ভাবনার 
পরিণতি, তেমনি বুদ্ধদেবের “অনাত্ববাদ' ও “ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা” হয়ত 
প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন “সাংখ্যের' সহিত সংযুক্ত । বলা বাহুল্য, সাংখ্য 
খাটি বস্তবাদ ( [59115 ) নয়) ইহা পরিচিত ভাববাদও ([0681157 ) 
নয়। মাছুষের মন প্রাচীনকালে যতটুকু বস্তুনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইত তাহারই 
এক পরিচয় বৈশেধষিক দর্শনে (কণাদে ) এবং অন্ঠতর পরিচয় সাংখ্যে 
দেখিতে পাই--কোনোটিই বস্তবাদ নয়, তাহা বল।ই বাহুল্য। ভারতীয় 


১৩৬ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


বস্তবাদের দর্শন ছিল চার্বাক প্রভৃতির 'লোকায়ত দর্শন। তাহার সামান্যই 
টিকিয়া আছে। যাহা টিকিয় আছে তাহা কিন্ত সবল ও সরস। আর হহা 
যে'লোকায়ত” তাহা হইতে বুঝা যায়, অলস শ্রেণী যতই ভাববাদে বুঁদ হইতে 
চান, জনসমাজ বাস্তবকে ভুলিতে পারে না, এবং সমাজের ও ধর্মের চিরাগত 
প্রথা-নিয়মের সহিত তাহার! জীবন-যাত্রার পার্থক্য জানিত। তথাপি 
সাংখ্যতত্বের অপেক্ষারুত বাস্তবনিষ্ঠাই কপিল ও গৌতম বুদ্ধকেও একেবারে 
পথ হারাইতে দেয় নাই বরং এই রূপে তাহাকে কতকটা জীবননিষ্ঠ করিয়! 
তুলিয়াছে। 

অগ্ভদিকে বৌদ্ধ মতবাদ কার্যত এক অত্যন্ত শ্বাভাবিক বাস্তব জ্ঞানের 
পরিচয় দিল। সামাজিক জীবনের যাহা পরম প্রয়োজন, সহজ জীবনযাত্রার 
যাহা একমাত্র পাথেয় বৌদ্ধধর্মের পথ তাহাই-_ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা 
প্রতি “আর্য অষ্টমার্” এই পথ। উহাই মধ্যম পথ'_ইন্দ্রিয় লালসারও 
নয়, ইন্দ্রিয় সংহারেরও নয়, ইন্ত্রিয় সংযমের নিশ্চয়ই । ইহা এক সমন্বয়- 
সন্ধানী বস্তনিষ্ঠ চেতনার আবিষ্ষার--যে চেতন! সমাজের দাবীকে সম্রদ্ধচিত্তেই 
গ্রহণ করিয়াছে, __বুঝিতেছে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এইভাবে একটা স্থুসঙ্গতি 
রাখ! যায়ঃ আর চিস্তার ক্ষেত্রেও একেবারে উপ্নিষদের অধ্যাত্ববাদ ও 
লোকায়ত বস্তবাদের মধ্যে এই সমন্বয় খু'জিতেছে। 

বুদ্ধদেবের সমস্ত মতবাদকে এই দৃষ্টিতে যাচাই করিলে বুঝিতে দেরী হয় 
না যে, তখনকার সামাজিক পরিবেশে এই সংস্কারবাদী বৌদ্ধনীতির গ্রয়োজন 
তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। “বেদহীন” “জাতিহীন” মতবাদের পেছনে শ্রেণী- 
বিরোধ ছিল-_তাহা! ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। মনে রাখা প্রয়োজন, 
বুদ্ধদ্দেব জন্দিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; মরিয়াছিলেনও এক 
ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের যধ্যে ; তাহার ভক্তবুন্দের মধ্যে ঘেকালের ধনাঢ্য বণিক 
এবং রাঁজা ও সম্রাটরাও অবস্ত ছিলেন। তিনি সমাজসাম্য চাহিবেন ইহা 
সম্ভব নয়; কিন্ত শ্রেণী-বৈষম্যকেও পারিলে তিনি অস্বীকার করিতেন 
তাহাও স্পষ্ট__ইছ] প্রমাণিত হয় তাহার বৌদ্ধসজ্ঘের নিয়মাদি হইতে, 
গণতান্ত্রিক (অভিজাত ) রাষ্ট্রগুলির প্রতি তাহার উদ্দার উপদেশ হইতে 
€ জষটব্য দর্শন-দিগ, দর্শন, পু ৫০৮)। তথাকথিত আর্য-অনার্য বা আসলে 
সেদিনকার নিয়শ্রেণীর বিরোধের মুখপাত্র হইয়াছিলেন বোধ হয় সেদিনকার 
এই কষত্রিয়েরা। সেই অসামঞ্জন্তপূর্ণ সমাজে বুদ্ধদেব (১) এক কেন্জ্রাভিমুখী 
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সংগঠন, (২) এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থা এবং (৩) এক জীবননিষ্ঠ মানসিক 
নীতি বা বিনয় পরিপাটির (০০৫৪ 0£ 6:15) নির্দেশ দান করিলেন। 
এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এক সমাজরক্ষী ধর্মরূপে উদ্দিত হয়। বৌদ্ধধর্ম 
'্রাঙ্গণ্যের বিরুদ্ধে সমাজের জনগণের এক প্রতিষ্ঠান; কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
জীবননিষ্ঠ মাছ্ছষের এক প্রতিরোধ । ক্ষত্রিয় শক্তি স্বভাবতই ইহাকে সমর্থন 
করিল, ইহাই বৌদ্ধধর্মের সামাজিক সার্থকতা । এবং ইহার বৈপ্লবিক ব্যর্থতা 
এই যে, বুদ্ধদেব ধনিক বণিকের উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছেন, ক্ষত্রিয় বা 
ব্রাঙ্গণ শোষণের বিরুদ্ধে দীড়াইতে চাঁহেন নাই, আর শত সত্বেও উহা 
সংস্কারবাঁদী | 
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জীবনের বাস্তব উপকরণে কতদূর পরিবর্ভত তখন সাধিত হইয়াছে বলা 
কঠিন। কিন্তু 'জাতকের? কথাসমূহ এবং কোটিল্যের 'অর্থশান্ত্রে? যে স্তবৃতি 
রক্ষিত হইয়াছে, তাহ! হইতে বুঝিতে পারি যে, সেই কৃষিযুগে গৃহশিল্পের 
প্রসার কম হয় নাই; অনাথপিগুদের মত বণিকের। বেশ প্রবল । পণাবণ্টন 
ও বিনিময় হুত্রে স্বার্থবহদল দেশদেশাস্তরে চলিয়াছে আর বণিকগণ সমুদ্র 
পারাপার করিতেছে । ব্যবসায়ী সংঘ ও শিল্পী কারিগরের গিল্ড (ইহারই 
নাম ছিল “শ্রেণী” ) গঠিত হইয়াছে। ছোট ছোট রাজ্যসীম। ইহাঁদেব উদ্ভোগ 
বিস্তারের পক্ষে বাধা । রাজাদের বুদ্ধবিগ্রহও লাগিয়৷ থাকে, বাণিজ্য ব্যাহত 
হয়; তাহা ছাড! উদয়ন, প্রসেনজিৎ, প্রগ্ভোত, বিথ্িসঠার প্রভৃতি রাজগণের 
মধ্যে চলিয়াছে সংশ্াম। রাজ্য-বিস্তারে তাহাদেরও আগ্রহ। কিন্ত 
অভিজাততন্ত্র রাষ্ত্িও (শাক্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি ) রহিয়াছে, তাহাদের 
“সংঘাগার”ও আছে । ইহারাও সংগ্রামে কুন্টিত নয়। ইহারই মধ্যে একই 
কালে ছুই পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুমার-_সিদ্ধার্থ ও মহাবীর-_বিন্রোছের ধ্বজ| 
তুলিলেন। তাহাদের ছুইটি অপূর্ব মিল--বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অবিশ্বাস 
তাহার একটি, অন্ত তাহাদের প্রচারিত অহিংসাবাদ । ব্রাহ্মণ শাসনের বিরুদ্ধে 
সমাজের অগ্যান্ত স্তরের যে বিজ্রোহ ধোয়াইতেছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে 
এই ক্ষত্রিয় মনস্থীরা ব্রাঙ্মণদের যাগযজ্জের সেই আছ্ুষ্ঠানিক ও তাত্বিক ভিত্তি 
অসার প্রযাণিত করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই ত্রাঙ্গণের গ্রতৃত্বকে আরও 
ঘ্রিয়মাণ করিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা অবশ্যই অগ্রগামী ক্ষত্রিয়দল। অন্তত 


১৩৮ সংস্কতির রূপান্তর 


মগধ বিদেহের মত প্রাচ্য দেশে ক্ষত্রিয়রাই সমণজের শীর্ষস্থানীয়, ব্রাঙ্গণেরা নয়। 
তাছাদের একটি শক্তিকেন্ত্র ছিল অনাথপিগুদের মত বণিকগণ আর তাহাদের 
সর্বশেণীর অন্ুচরবৃনদ। এই বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রথম ফলই এই £--(১) 
বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় শ্রেণীবিভক্ত ব্রাহ্গণ্য সমাজের গণ্ভী অগ্রাহা করিয়া জন- 
সমাজের দাবী সেই যুগের মত কতকাংশে স্বীকার করিল। তাই বৌদ্ধধর্মে 
বর্ণ বা শ্রেণী ভেদ নাই। উহার বিনয় পরিপাটি (নীতি ও ধর্ম) সকলেরই 
পালনীয়, এবং তাই সহজবোধ্য । বৌদ্ধপংঘে সকল শ্রেণীর প্রবেশের 
অধিকার রহিল। উহাতে একত্র হুইয় সামূহিক নির্ণয়ের নির্দেশ আছে। 
বৌদ্ধদের 'মহাঁসঙ্গীতি' এক বিপুল জনসমাবেশ নয় শুধু, এক বিশাল জনসভা । 
বৌদ্ধধর্মের প্রচারপদ্ধতিও তাই সরল হইল, সহজবোধ্য জনগণেব ভাষায় 
সাধারণের কথাগল্পে রূপান্তরিত হুইল (তুলনীয় খ্রীষ্টের পদ্ধতি )। (২) 
বৌদ্ধসংঘকে কেন্দ্র করিয়৷ এক কেন্দ্রীভিমুখী সমাজগঠনের আভাসও ইহার 
মধ্যে দেখা যায় (তুলনীয় রোমান্‌ ক্যাথোলিক চার্চ)। খণ্ড কলহপরায়ণ 
রাজন্যবর্গ ও নানাজাতি লইয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপনের যেই প্রয়োজন অশ্ভূত 
হইতেছিল ইহা! যেন তাহারই অনুলিপি (দ্রষ্টব্য 17012 1৮০1৮ 0৮5 455. 7. 
থা, $2:০92) | মৌর্য সাত্র(জ্যের যে প্র।গ-অশোকরূপ কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ে ও 
মেগেস্ানিসের ভাবত-বিববণে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে মৌর্য 06110911917 
বলিলেই ভালে! হয়। ইহাতে তারতীষ সামস্ততন্্ের প্রথম কেন্দ্রিত সাম্রাজ্য 
গঠনের চেষ্টা দেখা যায়। তাহার শিল্পধৃথে “শ্রেণী'-প্রবর্তন বর্তমান 0০:11009:215 
90৫৮০'র একটি প্রাথমিক সংস্করণ। শূদ্র-জাঁত মৌর্য চ্রগুপ্ডের পরে মৌর্য 
অশোকের সাআঁজ্যে বৌদ্ধ সংগঠনীধার।র এই দিকটি আরও পরিপুষ্টি লাভ 
করে ! ইহা যেন 77015 [২০:19 1709875এরই এক প্রথম ভারতীয় রূপ । শূদ্র 
সম্াটগণ স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-প্রয়াস ও বর্ণ-বিরোধী নীতিতে আকৃষ্ট 
হইবার কথা-_-ফলত বৌদ্ধধর্মের মত সেপিনকার শৃদ্রস্থাপিত মৌর্ধ-সামাজ্যও 
সেদিনকার সমাজ-দন্দের সচক। পরবর্তী কালে গুঙ্গ সাম্রাজ্যের উতবানে ব্রাঙ্গণ 
পুধ্যামিতের অশ্বমেধে 0:০০স%: 0০2,61-1২5০156190-এর সুচনা হয় 
(জ্রষ্টব্য 14077 ০71. 12179৫) 1825:91) ট40-48 এবং তৎসহ 
ডাক্তার ভূপেন্্রনাথ দত্তের প্রবন্ধীবলী )।| আর, এই সমষেই সম্ভবত 
ধর্মশাস্ত্র, স্বতিশান্ত্ ও রামায়ণ মহাঁভারতাদির প্রথম সংকলন আরম্ভ হয়) 
ব্রাহ্মণ্যবাদের নুতন করিয়া আত্মসংস্কার ও সংগঠন চলে। নিছক 


বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীতি ১৩৯ 


সংরক্ষণশীল সামাজিক ও মানসিক প্রয়োগের বিচারে এই প্রয়াসকে তুচ্ছ 
করাও অসম্ভব। 

কিন্ত আলেকজেগারের অভিযানকা'ল হইতেই হয়ত ভারতবর্ষ একরাষিক 
শাসনের প্রয়োজন বোধ করে। মৌর্য চন্ত্রগুপ্তের শীসনে আপনার একত্ব 
সন্ধে সে ক্রমশ সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। এমন রাষ্্রীয় এক্য 
ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর জোটে নাই। (পরে গুপ্তযুগে হিন্দু তীর্ঘযাত্রার 
ও ধর্ম-পালনের নিয়ম হয়ত গুপ্ত সাআাজ্যের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধটিকে দৃঢ় করিয়া 
দেয়)। কিন্তু বৌদ্ধ প্রেরণা ও এই বৌদ্ধ সংগঠনশক্তিই মৌর্ধসাআ্রাজ্যের 
সহায়তায় ভারতীয় ভৌগোলিক বন্ধনকে ছাড়াইয়া জলপথে ও স্থলপথে 
ভারতকে পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করে, তাহার সংস্কৃতিকে দেশে দেশে 
প্রসারিত করিয়া দেয় (দ্রষ্টব্য 1780121 00172076510 410 48, 
0০০07958711 )1 বৌদ্ধধর্ষের একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ছিল। এই ধর্ম- 
বিজয়ে সেদিনকার বণিকসমাজেবও যে বাণিজ্য প্রসারের ছুয়ার খুলিয়া গেল, 
তাহা নিঃসনেহ ; -+অবলুপ্ত খোটানের পুথিপত্রে পর্যস্ত তাহার প্রমাণ 
রহিযাছে। 


বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীতি 


এই আত্যন্তরীণ ঘটনা-প্রবহে ও বাহিবেব সম্পক-সংঘর্ষে মিলিয়া 
ভারতীয় সমবান্ত যে নুতন ছাদে গভিয়া উঠিতে লাগিল, তাহ! বুদ্ধদেবেরও 
স্বপ্নতীত ছিল। তাই কযেক শত বৎসর পবে ভাবতীয় সমাজ যখন পারশিক 
যবন, শকদের আগমনে জীবনে ও চিন্তায় জটিল হইয়া উঠিল, সেই জটিল 
বাস্তব পরিণতিতে বৌদ্ধ মতবাদেও কালক্রমে জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখা 
দ্রিল। আলোড়িত ভাবতীয় সমাজের চিত্র ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
পরিবর্তমান রূপে লাভ করা যায় ইহাদের ভারতীয়করণ বৌদ্ধধর্মের এক 
প্রধান কী! বুদ্ধদেব "শান্তার আসন হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিদাতা'র 
আসনে উঠিয়া গেলেম_-ইহাতে বেদোপনিষদের বিরাট পুরুষ বা! বৌদ্ধ ধর্মের 
স্থির জ্ঞানমার্গের পরিবর্তে মাম্ুষ জীবন্ত কিছু পাইল। জনসেবকের এই 
পরিণতি তখনকার দিনে স্বাভাবিক । জনশ্রেণীর আশাকে যিনি সঙ্জীবিত 
করেন স্বভাবতই তিনি অপ্রার্কত শক্তির অধিকারীরূপে কলিত হন, শীন্রই 
অবতারে পরিণত হন। বুদ্ধ-জারধুস্ত্র হইতে লেনিন পর্যন্ত ৫৪11 ০, 


১৪৪ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


দের এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। কিস্ত' এই নূতন মানবীয় আবেগ এক 
অভিনব পথে আবার প্রকাশিত হইতে লাগিল-_তাহা ৃদ্ধমৃতি। ভারতীয় 
শিল্পের জন্ম হয় বৌদ্ধ অশোকের প্রেরণায়। স্লাচি, ভারহুত, অশোকন্তস্ত 
আজ স্থুপরিচিত। আমাদের শিল্পের জাগরণ জাতকের কাহিনীতে 
চিত্রিত। দক্ষিণে অন্ধ, রাদ্দ্যের অমরাবতী ও নাগাজু'ন কোণ্ডে ইহার সুরম্য 
দান একটু পরেই বিকশিত হুইয়া উঠে। কয়েক শত বৎসর 
আবার তাহার বিকাশ উত্তরে গান্ধারে। ইহার কতটুকু প্রাচীনতর 
ধারার উদ্বোধন,_-যে ধার! পূর্বেও নানা মূতি গড়িতেছিল পশ্চিম- 
উত্তরে, দক্ষিণে, তক্ষশিলায়, ভিড়-এ, লৌড়িয়া নন্দগড়ে মৃত পূর্বপুরুষের 
সমাধিস্তপ সাক্াইতেছিল,_-কতটুকুই বা এই মুতিপূজা যুনানীদের 
সম্পর্কে প্রাপ্ত তাহা অশিশ্চিত। মুনানীরা তখন ঈরানে, গান্ধারে, 
কপিশায় অধ্যুষিত, ভারতেও নানাস্থানে পরাক্রান্ত। আর এদেশে বৌদ্ধধর্ম 
অবলম্বন করিয়! তাহার! তখন মুনানী ছাদে বুদ্ধকাহিনী রচনা! করিতেছে 
কিংবা! হেলিওডোরসের মত বিষুতক্ত হইয়া গরুড়-স্তস্ত নির্মাণ করিতেছে । 
গান্ধার শিল্পে তাহাদেরই প্রেরণা ও পদ্ধতি সবল। প্রথম দিকে এই 
উৎকীর্ণ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধের মৃতি নাই, শুধু প্রতীক স্বব্ূপ অঙ্কিত হইত 
তাহার পদদ্ধয়। তাহার পরে আর সে দ্বিধা রহিল না, নানা! আসনে নান। 
রূপে ভগবান তথ/গত আবিভূর্তি হইলেন। ইহাতে কুশান বুগ হইতে 
আবার তারতশিল্লের নবজন্ম হইল । মন্দিরে, মঠে, বিহারে, চৈত্যে, পর্বতে, 
গুহায় বৌদ্ধধর্ম শিল্পের জোয়ার ডাকিয়া আনিল। হিন্দু ও জৈনধর্ষও তাহার 
দুকুলপগ্লাবনী ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। (ভ্রষ্টবায 01511159610 ঠা; 0০ 
565,৮০1 ]], 2৪৪ 0:08555৮)1 অন্য দিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান 
কীতি তাহার দর্শন, তাহার ন্যায়শান্ত্র। যবন (গ্রীক) দর্শনের সঙ্গে তাহার 
মুকাবিলা করিতে হয়। নাগসেন, নাগাজুন, বনস্থবন্ধু, ধর্মকীতি (৬০০ গ্রী) 
এই ধার! বহিয়া যায়। 


পৌরাণিক হিদ্ু সংস্কৃতি 


এই পরবর্তী বৌদ্ধধারাকে সহত্র গুণে প্রশস্ত করিষা মহাযান বৌদ্ধধর্ম 
আবির্ভত হইল--আর পরেকার (খ্রীঃ ১০০-১,০০০ ) সাত-আটশত বৎসরে 
তাহা যেরূপ বছ ঞ্ষারায় বিভক্ত হুইয়া একটা বিষম ও বিশৃঙ্খল রূপ লাভ 


পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি ১৪১ 


করিল তাহাতে তাহাকে আর বৌদ্ধ ধর্ম না বলিলেও চলে। তাহার 
ফলে পুরাতন হিন্দুধর্ম ও তাহার কঠিন জাতিবন্ধনই আবার মাছুষের 
চেতনায় সমাজ-শৃঙ্খলার ও সমাজ-সংগঠনের একমাত্র পথ বলিয়া প্রতিভাত 
হইল। উহাতে আহারে বিহারে, বিবাহে ক্রিয়াকর্ম ও শুচিতা 
প্রাধান্ত পায়। খ্রীষ্টীয় ১ম ২য় শতাবেও শক ও তুরানী গোষ্ঠী রাজন্- 
শক্তিরূপে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৈষ্ণব বা শৈব হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-নীতির আশ্রয় 
লইতেছিল। সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা পাইল গুপ্তধুগে আসিয়া। 
তখনো বৌদ্ধ শিল্প বৌদ্ধ দর্শন কিছুমাত্র স্তিমিত হয় নাই | কিন্তু ইহার 
পরবর্তাঁ অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের শেষে হর্ষবর্ধন যতই বৌদ্ধ ধর্মের মহিম 
প্রসারে উদ্যোগী হউন, বুঝা যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ব কালের অধিকাংশ শক্তিই 
হারাইয়া ফেলিতেছে-_নান! উত্তট শৃঙ্খলাহীন“বাদে", বৌদ্ধ চিন্তা ও জীবনযাত্রা! 
তলাইয়া যাইতিছে। বৌদ্ধ-চিন্তার সেই ক্রমবসান যে বাস্তব ও সামাজিক 
দুর্যোগের স্চক তাহার সম্পূর্ণ হিসাব নাই, কিন্তু পরবর্তী কারণগুলি হুইতে 
তাহা অনুমান করা চলে । যেমন (১) বৌদ্ধ সংঘগুলির বিপুল প্রভাবে দেশের 
রাষ্ট্রশক্তি নিজিত হইয়। পড়িতেছিল; আর দেশের জনশক্তিও সেই 
ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞেয় ও শোষণেরই বস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
অথচ এই বৌদ্ধ সংঘের তখন কোনো! সামাক্তিক দায়িত্ব নাই, এমন 
কি আত্মরক্ষারও শক্তি নাই। (২) গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষে তরঙ্গের পর 
তরঙ্গে যে শক হ্ুন ভারতবর্ষের উপর ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। তাহার! সেই ধর্ষের মধ্যে নিজেদের জীবন-যাত্রা, ধারা- 
তাবনা মিশাইয়! দিল, বৌদ্ধ সমাজেরও তেমনি শৃঙ্খলা-সামগ্ন্ত ধ্বংস 
করিয়া ফেলিল। হয়ত বাস্তব জীবনযাত্রায়ও সেই যাযাবরের' ছিল 
নিয়স্তরের। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি আর একবার বাহিরের আঘাতে 
পধুদস্ত হইল। (৩) বৌদ্ধ-সংঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার থাকাতে 
নারীর প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছিল । নূতন করিয়! তাই আবার নারী 
'শক্তি'রূপে আবিষ্কৃতা হইলেন ; মনে পড়িল মানুষের জীবধাত্রী গ্রকুতির 
প্রতীক নাবীই। লমক[লবত হিন্দুরাও এই আবিষ্ষারকে অঙ্গীভূত করিয়া 
লইতে দেরী করিল না। কিন্তু যেখানে জীবনযাত্রায় নারী গৌণ সেখানে 
এই মিথ্যা নারী-প্রাধান্ত মিথ্যাচারেরই কারণ হইতে বাধ্য । বিশেষত মঠে 
ও সংঘে যেখা নেএই ভিক্ষুক-ভিক্ষুণীদের দায়িত্ব রহিল ন! কিছুই, কিন্ক হাতে 


১৪২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


রহিল অগাম ধশৈশ্ব্য সেখানে বিরুতি অনিবার্য হইয়া উঠিবারই কথা। 
অবস্থাটা প্রায় 'হলিউডের'ই একটা পৃ্র্ণভাস-_-আধুনিক পাশ্চাত্য ধনিক- 
সমাজের একট! প্রাচীন সংস্করণ। (৪) অথচ এই বিস্তৃত কালের 
মধ্যে কৃষি-সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ঘটিয়াছে, জন-সংখ্যা বাড়িয়াছে, 
যানবাহনের প্রপার ঘটিতেছে; কিন্তু রাষ্ত্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় 
তথাপি তাহার পরিপূর্ণ স্ফৃতি সম্ভব হইতেছে না। এমন কি,যে অথগ্ড 
একরাষ্ট্র মৌর্ধরা গঠন করিতেছ্িল বাহিরের আক্রমণে তাহাতেও 
বাধা পড়িল। মিন্দোর, কনিষ্কের মত সমাটরা মধ্য এশিয়ার দ্রিকে 
ভারতীয় বণিকের ও ধর্ম-প্রচারকের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ 
তারতে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য প্রসারে কতটা সহায়ক হইতে পারিয়া- 
ছিলেন তাহা বলা যায় না। এক সময়ে জলপথে ও স্থলপথে এই 
বাণিজ্যগতির পক্ষে বৌদ্ধ ধুগ সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু শেষ দিকে শ্রেষ্ঠ 
ও বণিকদের ধনৈশর্য তিক্ষুদের লুন্ধ মুষ্টি এড়াইবারই হয়ত পথ খুঁজিতেছিল 
€ হরপ্রসাদ শাল্্রীর “বেণের মেয়ে” গ্রন্থে বাংল! দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর 
চিত্র দ্রষ্টব্য); হিন্দু সমাজের সংযত ব্রাঙ্মণ-শীসন তখন তাহার আশ্রয়স্থল 
হইল। ব্রাঙ্গণ্যবাদী এই বৈশ্য সমাটদের নিকটে গুপ্ত সামাজ্যের আমলে 
্রাহ্মণ্যবাঁদ প্রাধাগ্ঘ লাত করিল, সমাজের এই বাস্তব ও জাগ্রত শক্তিচয় 
বাধা পাইল ন|) সেখানেই তাই ভারতীয় সমাজের চরম প্রকাশ ফুটিয়া 
উঠিল। এই পরিবেশ একটিবার মাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনে ঘটিয়াছে; 
তখনো বৌদ্ধ মহাযান যুগেরই মধ্যাহ্কাল। মনে হয় গুপ্ত সম্রাটেরা 
বৌদ্ধ ধর্মকেও প্রসারের ক্ষেত্র ছাডিয়া দিতেন-_বৌদ্ধ শিল্পকলা ভারতবর্ষে 
তাহাদেরই আমলে চরম হ্যষ্টিতে সার্থক হয়। কিন্তু এই পরিবেশ 
স্থষ্টি করিল, সমাজে চিন্তায় এই শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছিন্্য দান করিল, 
সাহিত্যকল!ষ তাহার মহশ্রদল ছড়াইয়া দিল-কোনো পরম-সৌগত বৌদ্ধ 
সম্বাট নয়। মগধের পরম-ভাগবত গুপ্ত সমাটর! ভারতবর্ষকে তাহার! 
আর একবার এক্যবন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন ; প্র।চীন ভারতের সংস্কৃতির 
তখনি এক সুদীর্ঘ উৎসব গিয়াছে--যতর্দিন সেই শাস্তি, সেই শৃঙ্খলা, সেই 
সামঞ্জন্ত ও সমন্বয় হুনদের আক্রমণে একেবারে ভাঙ্গিয়৷ না পড়িল, ততদিন 
ভারতীয় কৃষি-সংস্কৃতির এক বিকাঁশ-বৈতবের যুগ ছিল । 


গুগুসাম্রাজ্যের কীতি ১৪৩ 
গুপ্তসাআাজ্যের কীতি 


গুপ্ত সাতত্রাজ্যের প্রধান দান- হিন্দুসংক্কতি। তথনি নূতন করিয়া ভাষা 
ও সমাজ গঠিত হইতে লাগিল-_পুরাণ গ্রথিত হইল, পৌরাণিক হিন্দু 
সমাজের পত্তন হইল! শিল্প ও ভাস্কর্যের সে এক স্বর্ণযুগ । অজন্তার ১৬ ও 
১৭নং গুহা, সারনাথ, দেওঘর, ভিতরগাঁও প্রভৃতির মৃত ভারতবর্ষের চিরস্তন 
গৌরব। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূতি, নালন্দার তাম্রনিমিত মুবৃহৎ 
(৮০ ফিটের) বুদ্ধমূতি, এবং সর্বোপরি দিল্লীর লৌহস্তম্ত গুপ্তযুগের 
কারুশিল্পের যে বাস্তব প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে, তাহাও তেমনি বিম্ময়কর | 
প্রবর্তাকালে এই লৌহ ঢালাই ও তার ঢালাইর প্রক্রিয়। বিস্বৃত হইয়া 
পড়ে। মাছুষের সেদিনকার সভ্যতা যে কত গণ্ভীবদ্ধ ও স্বল্লাযু ছিল 
প্রসঙ্গত উহা তাহারও এক প্রমাণ। কিন্তু গুপ্তধুগ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে কত 
অগ্রসর হইয়াছে, শুধু এই লৌহ স্তুস্তাদি হইতেই যে তাহা বুঝা যাঁয় এমন 
নয়। আর্ভট্র, বরাহমিহির ও ব্রহ্গগুপ্তধি তথন গণিত ও জ্যোতিষের কঠিন 
তত্ব উজ্বাটন করিতেছেন । মহাকবি কালিদাস কাব্য লিখিতেছেন; 
শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক অভিনীত হইতেছে; কাঁশ্বীরের ঘুবরাজ গুণবধণন 
যবদীপকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়! নানকিং-এ দেহলীল! শেষ করিতেছেন। 
ফা-হিয়েন দেখিয়া গেলেন সুসমুদ্ধ, শান্তিময়, সুসভ্য জাতির দেশ--যেখানে 
চৌর্য প্রায় নাই, মগ্ামাংস প্রায় বজিত হইয়াছে, বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ছুইই 
সমমর্ধাদায় বাস করে-__বৌদ্ধ বস্থবন্ধু পরম-ভাগবত সমুদ্রগুপ্তেরও সুহৃদ | 

গুপ্তবুগ শেষ হুইল বাহিরের আঘাতে । বর্ধর ছুনের দল প্রায় সমস্ত 
রাষ্্রশক্তি ও তাহার শাসকশ্রেণীকে নিঃশেষ করিল, কিন্ত মুতন কিছুই 
স্থাপন করিতে পারিল না । স্মাজ-শক্তি আর অখণ্ড রাষ্ট্রকেন্ত্র লাভ করিতে 
পারিল না হর্ষবধণনের পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে নানা বিরোধী ধারার 
সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরিবাতিত হইয়া! চলিল-_পরিবধিত হইতে 
পারিল না। (জ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী। সাম্রজাগঠনের 
চেষ্টা শেষ হইলে খণ্ড খণ্ড 'কৌমী রাজতন্ত্র বা “সামস্তুতন্ত্রে' দিন আসিল। 
বারে বারে এই শাম্রাজ্য সংগঠনের ব্যর্থতার ফলেই ভারতবাসী এক 
রাষ্ট্রজাতি বা 'নেশন+ হইবার সুবিধা পায় নাই, বহুজাতিক দেশ ও সমাজ 
হইয়া রহিয়াছে । 'অথণ্ড তারত' চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্ন_-অতীতে 


১৪৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


তাহা সফল হইলে এযুগে আমরা ভারতবাসী "অখণ্ড তাঁরতীয় নেশন+ হইয়া 
উঠিতে পারিতায। তাহা হয় নাই_-এথন যাহা সম্ভব তাহা এই-_বহু- 
জাতিক রাষ্ট্র সংগঠন-_বহু জাতি লইয়! মহাজাতি গড়া)। সেই 
ক্রমক্ষয়িষুততার মধ্যে এখানে ওখানে জীবনের প্রয়াস না ছিল তাহা নয়-_ 
তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার চলিল, চীনে কাশ্মীরের দূত গেল, বাঁঙলায় পাল- 
সাম্রাজ্য এক নূতন তেজে জলিয়া উঠিল; সমস্ত উত্তরাপথে শকবংশীয় 
নরপতিরা রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজে উন্নীত হইলেন, নান! রাজবংশ নানা 
সামস্ততাস্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন করিলেন, তাহাদের প্রসাদে সামস্ততন্ত্রের স্থষ্টি সেই 
সব রাষ্ট্রগণ্তীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেও লাগিল। কিন্ত সেই জাতীয় সমাজ 
ও তাহার বহুখপ্ডিত রাজশক্তি আর বাহিরের একটি আক্রমণের সম্মুখে 
দাড়াইবার শক্তি পাইল না। হিন্দুযু্গ শেষ হইল-_সংস্কৃতির এক পর্বাস্ত 
হইল। 

“হিন্দু সংস্কৃতি” বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহার বিকাশ এই গুপ্-সমাটদের 
সময়ে--তাহার অবসান এখনো! হয় নাই। কারণ শঙ্কর, রামান্থজ, চৈতন্য 
প্রন্থৃতির যুগ পার হইয়া বিবেকানন্দ অরবিন্দের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, 
এমন কি, হিন্দু মযহাসভার প্রয়াসেও তাহার সেই নবায়মাঁন প্রকৃতির নানা 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির স্থুপ্রভাত সেই গুপ্রযুগ_-উহার 
লামাজিক মানসিক পরিবেশ এক নূতন অভুাদয়ের পরিচয় বহন করে। 
তাহারও পূর্ব হইতে আজ পর্যস্ত যে জীবনযাত্রা! চলিয়াছিল তাহাও প্রধানত 
রুধিমূলক ; শিল্পের ও *ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভাব নাই? যুদ্রারও প্রচলন 
হুইয়াছে। কিন্তু এত বড় দীর্ঘ যুগেও রোম সাম্রাজ্যের মত, 4201155 
00100011 ব। 'কাঞ্চনাকৌলিন্ত” ভারত-সংস্কতিতে কোনো কালেই স্বাপিত 
হয় নাই। শ্রেষ্টী অপেক্ষা গুপ্তরাজ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব ছিল বেশী। 
অপর দিকে হয়ত এত দিনকার বৌদ্ধ প্রভাবে মগ মাংসাদি তখন হইতেই 
অশান্ত্রীয় হইয়| উঠিয়াছে। এদিকে 'প্রারতের পরিবর্তে সংস্কত রাজাদের 
ভাঁ হইয়াছে । পুরাণ ও শাস্ত্র নুতন করিয়া প্রাকৃতজনদের জীবনকে 
হসংস্কত করিতেছে । মোটের উপর গুপ্রুযুগ যেন এক সদাচারের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা, অভিজাত শ্রেণীর পুনর্জীগরণ। এই বিষয়েই এই যুগের হিন্দু 
সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ খাঁ তৎপরবতী £অন্ঠান্ত ভারতীয় প্রয়াস ও চিন্তার 
পার্থক্য মনে পড়ে-_ যেমন, লাথ সম্দীয়ের, সহজিয়াদের, চৈতগ্, নানক» 


গুপ্তসাম্রাজ্যের কীততি ১৪৫ 


কবীর প্রভৃতির। সাধারণ মানুষও তাহার নানা সহজ সংস্কার ও প্রথাকে 
শ্বীকার করিয়া লয়, পৌরাণিক হিন্দু-সংস্কৃতি শৃঙ্খলা, সংযম প্রভৃতি অভিজাত 
গুণাবলীকে বড় করিয়া দেখে। এই সংস্কতির আদর্শে এক আভিজাত্য 
আছে। এই আভিঞ্জাত্য স্চিত হয় কয়টি মানসিক দানে, প্রথমত 
আত্মসংযমে, দ্বিতীয়ত অছিংসায়, তৃতীয়ত পরমতসহিষ্ণতায়, চতুর্থত সত্যা- 
হুসদ্ধিৎসায়। সমগ্র হিন্দু-সংস্কতির মেরুদণ্ড এই আভিজাত্যচেতন৷ ; উহ্না 
বর্ণাশ্রম ধর্মেরও ভিত্তি। বারে বারে ভারতবর্ষের পক্ষে অতি বৃহৎ বর্বর 
আক্রমণের উচ্ছঙ্খলার শেষে এই আত্মসংযত, নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাত্রার ও 
চিন্তাধারার বড় প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই আক্রমণে, মাহুগ্ুন্তায়ে নমাজের 
নিয়শ্রেণীর দুর্ভাগ্য আবও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বণিক শ্রেণীর ধন ও ব্যবসা বিনষ্ট 
হইয়াছে । নিম্নশ্রেণীও এই ক্রাঙ্গণ্যবাদী আভিঙ্গাত্য শাসন তাই তখন 
প্রায় স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইয়াছে--মনে মনে বুঝিয়াছে, এই শৃঙ্খলা স্বীকারেই 
তাহার আপন স্বার্থকতা। মোটেব উপর ইহাই ব্রাঙ্গণ্যধর্ম-_ব্রাহ্মণিক 
কাল্চার ।+ গুপ্ত সম্রাটদের সময় হইতে ইহাই এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরূপে, 
প্রকাশ লাভ করিয়াছিল । 

মনে রাখা দরক|র, পূর্বাপব হিন্দু-সংস্কতিব বনিয়াদ শ্রেণী-বিতক্ত সমাজ | 
গ্রেণী-ভেদ সেই বৈদিক সমাজেরও চিন্তায় ভাবনায় তাহার হুম্তর ছাপ রাখিয়া 
যাইতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি । 'জন্মান্তরবাদ” ও 'কর্মবাদ' এই 
পৃথিবীর ৰঞ্চিতদেব প্রবোধ দিবার ও সাস্বনা পাইবার মত এক অদ্ভুত 
জিনিস। 'পরলোক+, “তিব্বমসি”ও সেদিকে বেশ কার্ষকরী হয়। পরবর্তী 
হিন্দু-সংস্কাতি এই শ্রেণ-বৈষমোর বনিয়াদকে পাকা করিয়া লইয়াছে “অধিকার- 
তেদ' নামক নীতি স্ুপ্রচলিত করিয়া-_বঞ্চিতেব পক্ষে এমন আত্মহত্যার 
নীতি আর নাই । হিন্দুর সমস্ত দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এই বৈষম্যবাদের 
দ্বারা জর্জরিত। দেখিতে পাই এই হিন্দু-সংক্কতির চক্ষে সমাজের উৎপাদ্দক- 
শ্রেণীর স্থান কত নিয়ে-_তাহারা রহিল শূদ্র ও অন্ত্যজ হইয়া ) মানুষের 
অধিকার হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হইয়া রহিল। তেমনি বঞ্চিত 
রহিল স্ত্রীজাতি। হিন্টু সমাজের পরমতসহিষ্ণতার অর্থ তাহা হইলে এই-_ 
এই সমাজের জনগণের অর্থাৎ অধিকাংশের মন ও মতের একেবারে ধ্বংস 
সাধন। তাহার অহিংসার অর্থ-_-গো-ত্রাহ্গণেরই রক্ষা । এবং সত্যাছ্সদ্ধিৎসা 


এক অসাধারণ মানসক্তিয়া-_-পুথিবীর রূপ রস স্পর্শ গন্ধকে তাহার বলে সে 
১৩ 


১৪৬ সংস্কতির রূপান্তর 


তন্ব হিসাবে উড়াইয়! দেয়, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার তিলাধও তাই বলিয়া 
ত্যাগ করিতে পারে না। আর হিন্দুর সংযমনিরত দাত্তিক জীবনযাত্রার 
অর্থ দাঁড়ায় শুধু অসংখ্য স্থৃতির অন্থশাসন, শেষ পর্যন্ত পঞ্জিকা ও বিধি-নিষেধ । 
আর এই কথ| মনে করিবার কোনো কারণ নাই যে, ইহা শুধু আজিকার 
(বা মুসলমান আমলের ) 'পতনে”র জগ্তই ঘটয়াছে- পূর্বাপর হিন্দুধর্ম ও 
তারতীয় সমাজ যে বনিয়াদকে অটুট রাখিতে চাহিয়াছে তাহাতেই এই পতন 
অবস্তাস্তাবী হইতে বাধ্য । 

তবে মানিতে হইবে, এই হিসাবে গুপগতরা একান্তভাবে প্রতিক্রিয়ার 
ধ্বজাধারী ছিলেন ন|; তখনকার মত গুপ্ত সম্রাটদের ভূমিকা ছিল সাময়িক 
প্রগতি বাহকের-- প্রকৃতিপুঞ্জের আদর্শ-স্থানীয়, বণিক ও শিল্পীর প্রিয়, রাষ্ট্র ও 
সমাজে একটা শাস্তি ও সুস্থিরতার প্রতিষ্ঠাতা--সমগ্র ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক 
এ্ক্য স্থাপয়িতা। তাই না গুপ্তবুগে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন সকলের স্থষ্টি 
এমন উৎসারিত হইয়া উঠে, এবং অব্যাহতত!বে বহির্ভারতেও ভারতীয় 
সংঙ্কতির অপুর্ব বিকাশ দেখি। গুপ্তবুগেব প্রতিক্রিয়ার দিকাট তখনো 
ভ[/রতের সমাজ-জীবনে প্রকট হয ন'ই। পরে তাহা! ক্রমেই প্রকট হইল। 
এই প্রতিঞ্রিয়ার দিকই নিহিত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণাশ্রমের বজ্তবন্ধন 
রচনায়, বর্তমান ( পুবাণ গুলি তখন শেষবারের মত গ্রথিত হয় ) পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠায়__সযুদ্রযাত্রা নিষেধে, জাতিভেন ও আচার, ম্পর্শদোষ 
প্রভৃতি হাজার ব্যবস্থায় । 

গুপ্তরা নিজেদের জাতির কথা উল্লেখ করেন নাই-সম্ভবত ত!হারা 
ছিলেন বৈগ্ভ। কিংবা] আবে৷ নীচেকার শূদ্র। লিচ্ছবী ছুছিতাকে বিবাহ 
করায় হয়ত তাহার! শক্তিলভ করেন; পুনর্ীঠিত ব্রাক্ষণ্যবাদের মহিমাকে 
হ্গ্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাহার! ব্রাঙ্মণশাসিত ভারতীয় সমাজের নিকট গ্রান্ 
হইতে পারিলেন। পৃববতী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্য ও রাজাদের অত্যাচার 
হইতে বণিক ও সাধারণ শিল্পীদের যুক্তি দিয়া তাহারা হয়ত (সিজার অগষ্টাসের 
মত, কিংব। ইংলগ্ডের টিউডর রাজাদের মত ?) সত্যই সেকালের 'শ্রেণী'-সমুদ্ধ 
বণিক্‌ ও শিল্পীদেরও অগ্ভ দিকে পরম পুজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন ( 'রথুবংশ' 
যদি গুপ্তবংশের প্রতিলিপি বহন করে )। 

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সংক্কতির মতোই এই সংস্কৃতি শুধু মুষ্টমেয় 
মান্ধষের মানসিক উৎকর্ষের ও অগণিত জনগণের দেহ-মন-প্রাণের সুদীর্ঘ 


গুপ্তসামতাজ্যের কীতি ১৪৭ 


দাসত্বের পরিচায়ক।* কিন্তু সেই জনসমাজ, শূত্র ও চগ্ডালের ঘল, এই 
জীবনই মাথা পাতিয়া লইয়াছিল, এখনো লয়, যতদিন পর্যন্ত সেই মূল কৃষি- 
সমাজের পরিবর্তন না হইবে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব কার্যকরী না হইবে, ততদিন 


লইবেও। 


কিন্তু বর্ণ-আভিজাত্য যেখানে একালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ধ্বংস 
হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে নূতন ধনাভিজাত্য চাঁপিয়া বসিতে লাগিল, 
সেখানে ব্রাঙ্গণ্যধর্মের বা ক্ষাত্রধর্ষের কোনো আত্বসংঘম ও আয্মোৎসর্ধের চিহ্নও 
আর নাই। শুধু ধনাভিজাত্যের স্বার্থপরতা! ও বিলাসবাহুল্যই উৎকট হইয়া 
উঠিয়াছে, শে(ধিত শ্রেণীর মধ্যেও তাই বিদ্রোহের সুচনা হইতেছে, অথচ 
এতদিনকার বাধ্যতার অভ্যাসে হিন্দ নিমনবর্গের শোধষিতদের সে বিদ্রোহ 
আজও উগ্র হয নাই। 
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১৪৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


প্রাচীন ভারতের আর্থিক বনিয়াদ 


আড়াই হাজার ছুই হাজার বৎসরে (আহ্মুমীনিক ১,০০০-১,৫০০ খ্রীঃ পৃঃ 
হইতে গ্রীষ্টায় ১,২০৩-এ মুসলিম বিজয় পর্যন্ত ) প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্র! 
একটি বিশেষ আধিক বনিয়াদদেরই উপর গড়িয়া! উঠিয়াছে। এই কথ৷ 
আবার মনে করা নিশ্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশে সর্বত্র রাষ্্ীয় কেন, 
ভৌগোলিক পরিবেশও একরূপ নয়, এবং সর্বকালেও একই অবস্থা কোথাও 
অব্যাহত থাকে নাই-_জীবনযাত্র! একই বনিয়াদে গডিয়া উঠিলেও দেশে 
ও কালে মিলিয়া ইহারও মধ্যে তাহার অনেক রকমফের দেখ! দিয়াছে; 
ধ্রক্য সত্বেও তাহাতে অসামান্ত বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে। এই বৈচিত্রের ন্ট 
এবং স্থায়ী রাষ্ট্রীয় বন্ধনের অভাবে প্রাচীন ভারত “এক-জাতীয়তার” দিকে 
তখনে! অগ্রসর হইতে পারে নাই, তবে ভবিষ্যতের “বহুজাতিক মহাজাতির” 
উপযোগী উপাদান রচনা করিয়া গিয়াছে,__কাবণ. এই দুই হাজার আডাই 
হাজার বসবে তাহার সর্বকেন্দ্রেব জীবনযাত্রীয় একটা মূলগত মিল "ছিল, 
তাহার সংস্কতিরও একট! মুলগত এঁক্য রহিয়! গিয়াছে--পরব্তী কালেও 
তাহা অটুট বহিয়াছে। তাহাই ভাবতীয় মহাজাতির প্রাচীনতম 
ভিত্তি। 

জীবন-যাত্রাব এই মিলের কারণ, ভারতীয় সমাজ পুবাপব রুষিকর্মকেই 
আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য সমাজেরই 
প্রধান আশ্রয় থাকে কৃষি। কৃষি-সম্পকিত শিল্পেরও সেই অবস্থায় জন্ম 
হয়__কিন্ত শিল্পীর স্থান সেখানে গৌণ। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এই কৃষি- 
সত্যতারও একটা বিশিষ্ট রূপ বিকশিত হয়, তাহাই বুঝিবাব মত। 
ভৌগোলিক, এীতিহাসিক বা! রাষ্থীয় নানা প্রভাব ছাঁডাও যে-ছুইটি বিশিষ্ট 
পদ্ধতিতে কৃষি-সমান্থের বিকাশ এখানে প্রভাবিত হুয় তাহার একটি 
ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা, অন্যটি ভারতীয় “জাতি"-ব্যবস্থা। ছুইটিই পরম্পর 
সম্পকিত) ছুইটিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ছুই জটিল প্রশ্ন, এবং 
কোনোটিরই বিষয়ে আজও প্রতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ সকল প্রশ্নে একমত 
নন, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। অথচ, ভারতবর্ষের কৃষি-সভাতার বা 
ভারতের সামস্ততস্ত্রের বিশেষ রূপটি এই আধিক বিস্তাস ও সামাজিক বিধি- 
নিষেধের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছে। 


ভূমি ব্যবস্থা | ১৪৯ 
ভূমি ব্যবস্থা * 


কৃষি-সমাজের প্রধান কথা হইল ভূমি-ব্যবস্থা--যাহার। প্ররুত কৃষক, 
মূল উৎপাদক ( 01100015 [01000061 )১ জমিতে তাহাদের স্বত্ব কি ধরণের, 
অন্তান্ভরাই বা জমিতে কি স্বত্ব ভোগ করে? 

বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিশ্চই এই ভূমি-্বত্ব ও 
ভূমি-সম্পর্কের রদ-বদল হইয়াছে । কিন্তু মোটামুটি কয়েকুটি সাধারণ রূপ 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া যায়। যথা, (১) গ্রামের জমি প্রথমত গ্রামের 
দশজনেই ( সভা, পঞ্চায়েত, পল্লীসমাজ ) বিলি ব্যবস্থা করিত। (২) জমির 
বণ্টন হইত পরিবার ( কুল” বা "গৃহ" ) হিপাবে। পরিবারই সমগ্রভাবে 
তাহাদের জমি চাষ করিত, নিজেদের হালবলদ, বীজধান তাহাদের ছিল, 
সমগ্রভীবে পরিবার হইত তাহাদের উৎপন্ন শস্তের অধিকারী । অব্থ 
গ্রামের কিছু কিছু সাধারণ জমি, সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রতৃতিও 
থাকিত। কিন্তু মোটের উপর জমি পরিবার বা ব্যক্তির সম্পত্তি। (৩) 
উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ “রাজন্ব' হিসাবে প্রজার বা কৃষকের রাজাকে 
দিতে হইত। মুদ্রায় নয়, 'রাজস্ব' দিতে হইত দ্রব্জাতে। রাজস্ব ন 
দিলে “অবস্তঁ ভূমি হারাইতে হইত। এইখানেই প্রশ্ন-রাজস্ব কি 
অধিকারে রাজ! আদায় করিত? প্রজাপালক ও রাজ্যরক্ষক বলিয়া? না 
সমস্ত তৃসম্পর্তির মালিক বলিয়া? অর্থাৎ ইহা কি ট্যাকৃসূ, না, রেন্ট ? 
জমির উপর কৃষকের অধিকারই বাকি? এই প্রশ্নে ভারতীয় পণ্ডিতদের 
মতভেদের অন্ত নাই। 

মেন্‌ প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতদের অগ্ুসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় 
গবেষকগণ অধিকাংশেই পল্লী-সমাজ ( তিলেজ কমিউনিটিকে ) গ্রামের জমির 
মূল মালিক ও কৃষককে ( বা কষক পরিবারকে ) জমিতে স্বত্বাধিকারী বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিতে চাহেন। তাহাদের মতে-_-ভারতীয় কৃষক এই 
স্বত্বস্বামিত্ব হারায় বিদেশীয় বিজেতাদের আমলে- অর্থাৎ মুসলমানদের সময়ে, 
বিশেষত ইংরেজ রাজত্বে। এই বিষয়ে প্রমাণপত্র তুচ্ছ নয়। সত্যই মন্গু 


*€তুষি-ব্যবস্থা' “জাতিভেদ' প্রভৃতি বিষয়ে ভাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 903415910. 
10191) 5০০19] 2০110? 194, 081০০, ব্রষ্টব্য। যথাসম্ভব এ গ্রন্থে ও রাছুল 
সাংকৃত্যায়নের গ্রস্থাদিতে মুল শাস্ত্র, পুরালিপি প্রস্তুতির বিচার আছে, এখানে তাহার 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 


১৫০ সংস্কৃতির ব্ূপাস্তর 


(শ্রীঃ পৃঃ ২০০এর দিকে ), জৈমিনি (খ্রঃঃ ২০০এর দিকে )ও সায়নাচার্ধ 
(শ্রীষ্টীয় ১৩০০*র দিকে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ) প্রজাকেই ভূমির মালিক 
বলিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশনের নিকটে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই 
সব প্রমাণ.বিশদ ভাবেই উপস্থিত করেন। ইহাও ঠিক, মুসলমান রাজগণ 
বিজেতা হিসাবে সমস্ত দেশের মালিক বলিরা নিজেদের গণা করিতেন, 
ইরানের নিয়ম ও ধারণাঙ্গযায়ী এরূপ ব্যবস্থাও প্রচলন করিতে থাকেন, 
প্রজার অধিকার ক্রমশ তাহাতে খর্ব হয়। -ইহাঁও ঠিক, ইংরেজ 
পণ্ডিতের! (ফ্লাউড কমিশন পর্যস্ত ) ভারতবর্ষে বরাবরই “রাজা জমির মালিক 
এই মত প্রচার করিতেন। কিন্তু বিদেশী ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে দেশী 
সাধারণ কৃষকের দ্াবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জগ্ভও আমাদের জাতীয় স্বার্থ- 
বাদী গবেষণার যে একট! ঝৌঁক আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। (এই 
'জাতীয়তাবাদী পণ্তিতগণ এখন আবার কংগঞ্রেপী রাজেব আমলে 
কষককে জমিতে অধিকার না দিয়া জমিদারী প্রথ| বিলোপের নামে নৃতন 
করিয়া 'রাষ্ট্রাধিকৃত জমিদারী প্রথার" পুনর্গঠনের পক্ষপাতী হইবে কি?) 
কিন্ত রাজাই যে জমির মালিক ছিল মেগেস্থানিস প্রমুখ গ্রীক ও কৌটিল্য 
প্রমুখদের কথ! এই বিষয়ে প্রামাণ্য । এই দিকেও এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ 
এই মতাবলম্বী পণ্তিতগণ উপস্থিত করেন। ভারতবর্ষে প্রজাদের ভূ- 
সম্পত্তিতে কোনো স্বামিত্ব বা মালিকানা (প্রাইভেট রাইট্‌স্‌ ইন্‌ ল্যাণ্ড) ছিল 
না, ইহা মার্কস্এর অভিমত । মার্কস্‌ ভালো করিয়াই জানিতেন, প্প্রাচ্য” 
বা “এশিয়াটিক সমাজে” পল্লী-সমাজ বা ভিলেজ কমিউনিটির আমু কম 
ছিল না। এতিহাসিকরা আরও দেখেন, সর্বকালে সর্বত্র প্রজা! ভূমি 
দান-বিক্রয়ও করিতেছে । তাই মনে হইতে পারে, প্রজাই জমির 
মালিক। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকদের যে সব 
গ্রমাণপত্র মার্কসের হস্তগত হুইয়াছে তাহ! হইতেই তাহাকে প্রাচীন ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে মত গঠন করিতে হয়। তাই এই সব প্রশ্নে তাহার তৃল ঘটা অসম্ভব 
নয়। কিন্তু ভূল মার্কসের ঘটে নাই। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মৌর্য যুগ হইতে 
বিজয়নগর সম্রাটদের কাল পর্যস্ত বহু শিলালিপি ও তাঁম্রলিপি বিচার 
করিয়া এই স্ুস্থির সিদ্ধান্তেই পৌছেন (জর্টব্য 92%1155 ঠ% 17010; 3০০11 
ঢ০10, 02905 চে )1" ম্নার্কসের কথা ভালো করিয়া খু'জিয়া দেখিলেই 
তাহার বক্তব্য পরিষ্কার, হইয়াউঠে। ( এই প্রসঙ্গে জষ্টব্য £ 7776 10961, 


ভূমি ব্যবস্থা ৯৫১ 


(3%25619, 9010105, 1948এ জন মরিস লিখিত 5165 70 92 নামক 
প্রবন্ধ )। 

মার্কস এশিয়ায় সাধারণ ভাবে দেখিতে পান-_'কর-গ্রাহী রাষ্ট্র 
(৮0065 50505 ৮), অর্থাৎ পরাষ্ট প্রধানতম ভূম্বামী” (4562165 29 076 
50701:5106 18110101” )। কখনো কোনে! যাযাবর 'জন” বা কোনো পল্লী- 
সমাজের কিংবা উহারও উপরকার কোনো বড সংগঠিত রাষ্ট্র এক একটা 
সামৃহিক (০০11806%০ ) সত্তারূপে গণ্য হইত। (কাশী, কৌশল, মগধ, এবং 
পরে মৌর্য সামাজ্য এমনি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়, শাক্য-লিচ্ছবী, 
সংবঙ্গদের ট্রাইব্ল রাও ছিল, তাহা আমরা জানি। বৈদিক 
যুগের প্রাচা সমাজ+ এইন্রপ রাষ্ট্রের বিকাঁশে অবশ্ত লোপ পায় নাই, 
তাহা বলাই বাভুল্য )। এইরূপ সম্ভার যে শাসক, হোক সে রাজা 
কিংবা সম্রাট, কিংবা অভিজাততন্ব, সমগ্র ভাবে সন্ডার ক্ষমতার সেই 
জীবন্ত প্রতীক ং সমগ্র ভূ-সম্পত্তিতে তাহারই স্বামিত্ব থাকিত। কাজেই 
“জমিতে কাহারও নিজস্ব স্বত্ব নাই; অবশ্য জমিতে দখল ও ভোগের 
সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার থাকিত।৮ (৮0:51 15 110 [11816 071615171 
01 19170, 210110081] (10165 15 ০0110191906 10115805 009555551010 2170 056 
06 19110.” 05151 যা, 9918 হইতে উদ্ধত ; দ্রষ্টব্য 17 1১1০৫51 
(21219) 3002100617, 948, 0 44)। এই উক্তি ভারতবর্ষ ও মিশর সমন্ধে 
সত্য হইলেও প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া সম্বন্ধে সত্য নয় বলিয়া বে প্রভৃতি 
রুশ এঁতিহাসিক কেহ কেহ।আপত্তি করিয়াছেন । ভারতবর্ষ সঞ্বন্ধেও এইরূপ 
আপত্তি হইতে পারে । কিন্তু স্বামিত্ব' ও 'দখল ও ভোগের অধিকার” এই 
ছুই-এর পার্থক্য মনে রাখিলে এইক্লপ আপত্তির কারণ ভারতবর্ষ ব 
মেসোপোেমিয়! কোনো ক্ষেত্রেই থাকে না। ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণ 
এক একটি পরিবার (“কুল” বা *গৃহ”) অন্থযায়ী গ্রামের অন্ত্ভ,ক্ত হইত। 
গ্রাম্য সমাজ, ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইল এক একটি রাষ্ট্রে, কখনো-কখনো বা 
সাতআ্ীজ্যেও। কখনে সে রাষ্ট্র হইত রাজতন্ত্র কখনো রাজগ্যতন্্র (অভিজাত 
তন্ত্)। প্রজা-কুলের উৎপাদনের একাংশ (এক-যষ্ঠাংশ) শাসকরা ভৃস্বামীরূপে 
পাইতেন। রাজশক্তির ইহাই ছিল আয়ের প্রধান পথ। অবশ্ত এই 
মূল আদায়ের সঙ্গে শ্রমের উপরও দাবী (“বেগার” ), এবং আরও অগ্যাগ্ভ 
নানা রাজকীয় সামস্ততান্ত্রিক আদায়-উশুল (আবওয়াব) প্রভৃতির দাবী, যথা, 


১৫২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


“কর' বা ট্যাক্স্‌ (পুষ্প, ছৃগ্ধ, দধি, প্রত্ৃতির উপর), কিংবা 'শু্ব" প্রভৃতি বাড়িতে বা 
কমিতে পারে ; এবং রাজ] ও ক্ধকের মধ্যে রাজ! কাহাঁকেও নিজের রাজস্ব 
দান করিয়! ভূমির সামস্তপ্নপে স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু মোটামুটি রাজাই 
যে ভূমির মালিক, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়) এবং প্রমাণাবলী 
হইতে দেখা যায-(ক) প্রজারও অধিকার কিছু ছিল, সেই অধিকার 
জমি দখলের ও ভোগের । রাজা খাজনা অনাদায়ে ছাড়া সাধারণত তাহ 
বিলুপ্ত করিতে পাঁরিতেন না । (থ) অন্যকে রাজা দিতেন তাঁহার নিজ অধিকার- 
টুকৃ--প্রদত্ত ভূসম্পত্তির জবাজাতের যেটুকু রাজার প্রাপ্য তাহাই রাজ! দান 
করিতে পারিতেন__-উহ্ গ্রজা দিলে তাহার স্বত্ব অঙ্ষু্ থাকিত। (গ) এই 
ভোগ-দখলের অধিকাব প্রজ্া-পরিবাঁর হস্তান্তর করিতে পারিত। কিস্থু হস্তাস্তর 
করিতে হইলে ভূমির নিকটস্থ দশজনকে অধিকারীর সাক্ষ্য রাখিয়া করিতে 
পাঁরিত- অর্থাৎ পঙ্লীপ্রধানদেব উহাতে অনুমোদন প্রয়োজন হইত। 
তাই চাষীর ভূসম্পত্তিতে স্বত্ব কতটুকু ছিল? দখলীন্বত্ব-_রা'জন্ব না৷ দিলে সে 
উচ্ছেদে হইত। হস্তান্তরেবও কিছু বাধা ছিল। ধর্মকর্মে ছাঁডা__দেব- 
ব্রাহ্মণের উদ্দেপ্তে ছাডা--প্রজাদের সত্য সত্যই একেঅন্যে ক্রয়-বিক্রয়ের 
স্বাধীন অধিকার (প্রাইভেট রাইট, ইন্‌ প্রোপার্টি ) কতটুকু ছিল? 

মোটেব উপর এই পবম্পর-বিরোধী প্রমাণাবলী হইতে যে এ্রতিহাসিক 
সহজ সত্য বুঝা যায় তাহা এই £_বৈদিক সমাজেই রাজা যোদ্ধনায়ক 
হইতে রাজমহিমা আয়ত্ত করিতে লাগিয়াছিলেন। তখনে৷ তিনি নি 
প্রাপা পাইতেন উপহাররূপে, সে প্রাপ্যের প্রথম নাম ছিল 'বলি” (সশ্রদ্ধ 
উপহার); কিন্ধু ক্রমে উহাতে তাহার অধিকার জন্মিল। তখন উহার 
নাম হইল 'তাগ', হয়ত স্পষ্ট করিয়া উহাকে খাজন!” বলিয়া ঘোষণা 
করিতে সময় লাগিয়াছে। পতিত জমি, বন, খনি প্রভৃতির উপর রাজার 
স্বামিত্ব স্থির হইয়া গিয়াছে, অবস্থাটা নির্ভর করিয়াছে রাজার ও জন- 
সমিতির পরম্পরের শক্তির উপর। শক্তি থাকিলে ক্রমেই রাজারা এই 
দ্বাবী প্রতিষ্ঠিত করিতেন-বৃপতি' তথন অবস্থ “ভূপতি হইয়া উঠিতেন। 
মৌর্ধ সামতরাজের ঠাট দেখিয়াই বুঝা যায়_রাজার শক্তি সেখানে 
অপরিমিত, কৌটিল্য বা গ্রীক সাক্ষীর! রাজাকে ভূমির মালিক 
বলিলে সত্য কথাই বলিয়্াছেন। তখন হইতে অবশ্ত ছোট-বড় দকল 
রাজ্াই এইনপ দাবী করিত, তাহাতে ভূল নাই; এবং ক্রমশই প্রজাদের 


ভূমিস্বত্বের রূপ ১৫৩ 


তুলনায় রাজার দাবী বাড়িয়৷ যায়, তাহাও নিঃদন্দেহ | বারে বারে 
বিদেশীয় আক্রমণে বিদেশীয় রাজশক্তি নিজেদের ক্ষমতা বাড়ান ) অষ্টবস্থর 
শক্তি ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়াও ক্রমশ রাজারা অলৌকিক মহিমা আয়ত্ত 
করিতে থাকেন। তথাপি কিন্তু এ বিরাট দেশে সকল স্থানে রাজার 
এই দাবী গ্রাহ হয় নাই; সর্বকালেও স্বীকৃত হয় নাই। মন্থ-জৈষিনি 
প্রভৃতি হয়ত এমনি আদর্শের কথ! মনে রাখিয়াই রাজার স্বাষিত্ব অস্বীকার 
করিয়াছিলেন। সায়ন ও মাধবাচার্য প্রভৃতির কথা অন্তত বিজয়নগরের 
রাজশক্তির সম্বন্ধে মোটেই খাটিত না। তথাপি মনে কর! চলে, ভারতবর্ষে 
যখন যেখানে রাজশক্তি দুর্বল হইয়াছে, সেখানেই তাহাদের এই সার্বভৌম 
অধিকারের দাবীও টিকে নাই; অন্তত মন্থ, জৈমিনির মত গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও 
রাজার এই দাবীকে স্বীকার করিতে ব৷ শাশ্বত বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না । 


ভূমিস্বত্বের রূপ 


গ্রজার অধিকার যে ক্রমশই খর্ব হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা 
ও প্রজার মধ্যে রাজা নানা মধ্যস্বত্ব গড়িয়া তুলিতে থাকেন। কত রকমের 
ভূমিম্বত্ব যে সৃষ্টি হইতে থাকে তাহারও উল্লেখ পুরালিপি হইতে পাওয়া 
যায়-_যথা, (ক) “নিবি-ধর্ম" ও “অক্ষয় নিবি” হয়ত দুইটি কথা মোটামুটি একই 
্বত্বকে বুঝাইত- মুল দ্রব্যের (“শিবর' ) ক্ষয় না করিবার শর্তে বরাবর তোগ 
করিবার অধিকার (ইউরোপের ফিয়েক এর মতই ?)) “অপ্রদ”-_যাহা! আর 
দান করা চলিবে না”_-তাহাও এই স্বত্বই বুঝাইত। (খ) কিন্তু নিবিধর্ম-ক্ষয়? রূপ 
স্বত্বে গ্রহীতা ব! ক্রেতা দান ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত স্বত্ব লাভ করিত। 
“অপ্রদ ক্ষয়ও' এইরূপই অধিকার । (গ) “ভূমি ছিত্রের' (“তৃচ্ছিদ্র') কথাই বেশি 
পাওয়া যায়__ইহার অর্থ আজকালকার ভাষায় "খাজনা লাগিত না| স্বভাবতই 
অনেক দান এই পর্যায়ে পড়িবে । (ঘ) 'দান' বা'নিফর' জমি, দেবত্র, বস্ত্র 
প্রন্থতি সর্বরকম কর, শুদ্ধ, শ্রম-শুন্ক ( বেগার ) হইতে যুক্ত করিয়া দ্েওয়৷ হইত 
-_-( ইউরোপীয় 'বেনিফিন্‌-এর অন্রূপ ?) | (ও) "স্থল বৃত্তিতে কর, খাজনা 
প্রভৃতি দ্রব্জাত দ্বারা দেয় হইত। 

এই সব নানা স্বত্বের উদ্তবের মধ্য দিয়! স্বভাবতই বুঝি রাজ! তূম্থামী 
রূপে স্বীকৃত; তিনি নানা স্বত্বের মধ্যবিস্ত সৃষ্টি করিতে পারেন? প্রজা- 
সাধারণের অধিকার সীমাবন্ধ। কিন্তু সকল প্রজাই যে জমি চাব করে তাহা! 


১৫৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


নয় ; 'ভাঁগচাষী' বা 'বর্ধাদার'এর মত চাষীও আছে। কোথাও তাহারা 
পায় ফসলের 'আধি', কোথাও তাহারা পায় “তেশ্াগার' মাত্র এক ভাগ। 
অর্থাৎ সামস্ততান্ত্রক একট! ভূমিব্যবন্থার ও সমাজব্যবস্থার পরিষ্কার সাক্ষ্য 
ইহাতে দেখি। ভারতীয় সামস্ততদ্বের স্বরূপ বুঝিবার পূর্বে অবশ্য এর 
জাতিভেদ প্রথার প্রশ্ন সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে । আর বর্তমান প্রসঙ্গে এই 
অধিকারহীন “ভূমিদীস+ 'দাঁসদেব" কথ! একবান বুঝিয়! লওয়া প্রয়োজন । 


ভারতীয় দাসগ্রথা 


কি কৃষিকর্মে, কি শিষ্টকর্মে, কোনো দিকে দাস-পরিশ্রমে (3195 
19907) উৎপাদন কি প্রাচীন ভারতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল ? তাহা 
মনে হয় না। গ্রীসের মত 'খনিঃ ব! 'কারখানায' এখানে দাস-শ্রমিক প্রযুক্ত 
হইবে, কিংবা কার্থেজ বা রোমের মত ক্ষেতে বাগিচাষ প্লোন্‌ স্টেশনে ) 
পণ্যশন্ত উৎপন্ন হইবে দাস-পরিশ্রমে, এমন অবস্থাও হয় নাই । উহাব প্রমাণও 
ভারতবর্ষে কোথাও নাই। যেইরূপ দেখি ইউরোপের ফিউভাল সমাজের 
সার্ফব| 'ভূমিদীসঃ ও ভারতবর্ষে ছিল না প্রজা বা কৃষক জমি হস্তান্তব 
করিতে পারিত। অবশ্ত “দাস” বা শ্লেত বরাবর ছিল, ( একেবাবে আদিতে 
বৈদিক সমাজে 'দাস' প্রথার যাহাই অর্থ থাকুক, 'দাস” আমলা এখানে 
ল্লেভ+ অর্থে বাবহার করিতেছি) বৈদিক সাহিত্যেও দাসদের অনেক 
উল্লেখ আছে, জরীতদীস ছিল, খণদাস ছিল. ঘুদ্ধদাসও ছিল? বিচারে অধিকার 
হারাইলে দাস হইত, ছ্যুতক্রীডায় পবাজিত হইয়া (সবংশে) চিরকালের মত 
বা নিধর্ণরিতকালের জন্যও কেছ কেহ দাস হুইত। প্রভূর পরিবারে দাসের! 
থাকিত, অর্থাৎ গৃহদাস হইত, ভূত্যরূপে শিল্পে বাণিজ্য-ব্যবসায়েও নিধুক্ত 
হইত ) অনেকে রাজভৃত্য রূপে বহু উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারিত। 
এই সব বিষয়ে তাহাদের অবস্থা গ্রীক দাসদের অপেক্ষা হয়ত 
ভালোই ছিল। কিন্ত কোনে সময় ভারতীয় সমাজে দাসেরা সংখ্যায়ও 
তত অধিক হয় নাই, আর উৎপাদন ক্রিয়ায়ও প্রধান অবলম্বন হইয়! উঠে 
নাই। তাহার প্রধান একটি কারণ এই যে, ভারতীয় সমাজ এমন নিম্ন- 
শ্রেণীর ছিল, যাহাদের দ্বারাই উৎপাদন কর! চলুক, দাসতা প্রথার প্রয়োজন 
হয় নাই। অর্থাৎ ঠিক দাস না থাকিলেও দীসতুল্য শ্রেণী সমাজের মধ্যে 
পাওয়! গিয়াছিল, আর তাহারাই ক্ষেতে, গৃহশিল্পে, গৃহকর্ধে উৎপাদনের একটা 


ভারতের 'জাতিভেদ+ ১৫৫ 


বড় অংশ জোগাইত। এইরূপ 'সাফ? না! থাকিলেও এমন স্বত্বহীন উৎপাদক 
শ্রেণী তৈয়ারী হইয়াছিল যাহার! “সাফ +তুল্য”-_-নিজের ইচ্ছামত শ্রমোৎ্পাদনের 
কোনো অধিকারই পাঁইত না। 'জাতিভেদ প্রথার ইহাই এক 
অসাধারণ কীতি--আইনত দাস না কিয়া কার্যত দাঁসশ্রেণীর হি করা__ 
চিরস্থায়ী দাস প্রথার প্রচলন করা । 


ভারতের “জাতিভেদ' 


'জাতিভেদের” বা 'বর্ণাশ্রম ধর্মের" যাহা প্রধান বিশেষত্ব তাহা মোটের 
উপর তিনটি--বংশান্থগত বৃত্তি গ্রহণেব নির্দেশ, ভিন্ন জাতিতে বিবাহের 
নিষেধ, এবং ভিন্ন জাতির সছিত আহারের নিষেধ। অবশ্ত ইহা ছাড়া 
ছোটখাটো কত রকমের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও আচার, থাগ্াখাদ্য 
বিচার, এবং স্পর্ণ-দোষ-কৌলিগ্ের নান ধাপ প্রভৃতি ধারণা যে 
প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই । তাহা ছাঁডা সগোত্র, সপিগ্ত প্রভৃতি 
কৌলিক ধারণাও আছে, আব মূলত আছে পরিবাবগত এরক্য। কিন্ত এই তিনটি 
মূল ব্যাপার সকল প্রাচীনপন্থী হিন্দুই মানে; হিন্দু ছাঁডা তারতের অন্য 
সম্প্রনায়ের উপরও ইহার প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। এবং আজ আবার সমস্ত 
ভাঁরতবর্ষেরই আধুনিক যন্ত্রশিল্েব প্রচলনে শহনে ও খানিকটা পল্লী শ্রঞ্চলেও 
শিক্ষিত সমাজে জাতিভেদের কঠিন বিধিনিষেধ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, 
তাহাও স্মরণীয় । 

বৈদিক সমাজে আমরা দেখিয়াছিলাম 'বর্ণভেদের' উৎপত্তি ; শ্রমবিভাগ 
ও শ্রেণীভেদকে কেন্ত্র করিয়া তাহান আবিউ্ব হয়। প্রাচীন সমাজে 
অন্যব্রও এই ধরণের “বর্ণভেদের” অস্তিত্ব যথে্ট দেখা যায়_-বংশান্থুগততাবে 
বৃত্তিবিভাগ ও বিভিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিষেধ, এশিয়াটিক সামস্ত সমাজ 
কেন, প্রাচীন আীসে রোমেও ছিল; সামস্ত ইউরোপেও ইনার সন্ধান পাওয়া 
যায়। (দ্রষ্টব্য ডাঃ দত্তের পৃর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায়) । সুতরাং এইরূপ অবস্থার 
উৎপত্তি একমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যন্য দেশের সেই সব ব্যবস্থার 
সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থার তফাৎ তবু গুণগত এবং অসামাগ্য। পৃথিবীর আর কোনো! 
সভ্য সমাজে ঠিক এইরূপ ভাবে এই ব্যবস্থা এমন তাবে গড়িয়৷ উঠিয়া! এমন 
জটিল, এমন পাকা, এমন অচ্ছেগ্ত বিভাগে পরিণত হইতে পারে নাই। 


১৫৬ সংস্কৃতির রূপান্তর 


বেদের প্রথম দিকৃকার তিন বর্গের পরে বৈদিক যুগেই (যুর্বেদে ) 
চতুর্থ বণ শুদ্রদের কথা জানিতে পারি। 'বর্ণ' সত্যই কি এবং কাহারা এই 
'শূদ্র--এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। কিন্তুযাহা সত্য মনে হয় 
তাহা! এই £ বিজিত অন্-আর্ধ জাতিরা শৃত্রে পরিণত হুইয়াছিল। তাহারা 
কুষ্ণকায় ছিল, আর্ধরা শ্বেতকায়, আমাদের বহুপঠিত এই সব ধারণা খুব সম্ভব 
মিথ্যা। সমস্ত 'বর্ভেদের' গোড়ায় ছিল শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদের বনিয়াদ ; 
সাধারণ “বিশ' ভাঙিয়া যোদ্ধারা শাঁসক শ্রেণীতে উঠিয়া যায়, সম্ভবত ( অন্যান্য 
দেশের মতই ) ইহাদেরই একাংশ এবার পুরোহিত বা যাজকরূপে ব্রাহ্মণ 
শ্রেণীতে পরিণত হয়। সাধারণ লোক স্বাধীন কৃষক ও কারুজীবীরা রহিল 
বিশে । এই “বিশের* ঝা কৃষক ও বৃত্তিজীবীদের বৃহৎ অংশই অধিকারচাত হইয়া 
দাসতা প্রাপ্ত হয় ও “শৃদ্রে পরিণত হয়। অবন্ত বাকীবাঁদ অংশ বাবসাবাণিজ্া 
করিয়া স্বাধীন থাকে, 'বৈশ্ত” জাতি হয়, শ্রেণী হিসাবে হয় "শ্রেষ্ঠীঃ বণিক। এই 
অধিকারচ্যুত “শূক্দের মধ্যে প্রাক্‌-আর্য সমাজের শ্রমিক শ্রেণী ( যেমন, হরপ্সা 
সত্যতার বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণী) যেমন ঠাই পাইয়াছিল, তেমনি বৈশ্ঠের 
শ্রেণীর মধ্যেও ঠাই পাইয়! থাকিবে সেই প্রাক-আর্ধ সমাজের সম্পন্ন বণিক 
শ্রেণী। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও হয়ত ঠাই পাইয়াছে "অনুর", 'রাক্ষস' প্রভৃতি অন্‌- 
আর্ধ (এবং সম্ভবত সুসভ্য ) ক্ষমতাবান্‌ শাসক শ্রেণীর লোক-_ ইহা! অচছমান 
করা যায়। অন্তত বর্ণভেদের মূল কারণ রঙের পার্থক্য (বা কলার ভিফারেনস্) 
নয়, জেতা-বিজেতার রেসিয়াল্‌ সমস্তাও নয়_আসল কারণ এই শ্রম- 
বিভাগ ও শ্রেণীতেদ, উহ্থাই ক্রমে 'জাতিভেদে” রূপ লাভ করে-_এই কথা 
বহু পণ্ডিতেরই মত। সমাজের বিকাশের সঙ্গে নূতন নূতন শিল্প দেখা 
দেয়। তত্তবায়, কুন্তকার, তাত্রকার, (লৌহকার, কাংস্যকার), সূত্রধর, 
রথকার,“চর্মণী ছাঁড়াও আরও নূতন শিল্পী দেখা দেয় তৈলকার, নাপিত, ধোপা, 
ইত্যাদি। নূতন নূতন কারিগর ও নূতন বৃত্তিজীবী এইভাবে বাড়িতে থাকে 
শিল্পকৌশলের ক্রমবিকাশের জন্ঠ। সমস্ত শিল্পী শ্রেণীই প্রায় শুত্রদের মধ্যে 
পরিগণিত হয়, শুধু চার বর্ণে তাই আর কুলাইল না। সন্দেহ নাই যে 
শারীরিক শ্রম ত্বণ্য বিবেচিত হইতে শ্রেণীভেদ ক্রমশ বংশগত হইতে লাগিল; 
বিবাহ, আহারাদির নিষেধ ইহার মধ্যে জুটিতে লাগিল । এইরূপে বর্ণভেদ 
হইতে 'জাতিভেদ'-রূপে মূলের শ্রেণীভেদ এমন আকার গ্রহণ করিল যে মূল 
সত্যও প্রায় চিনিবার.উপায় রহিল না। “জাতিই" একটা প্রবল ও ব্যাপক 
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ধারণ! ও ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত যুগের সময় হইতে গ্রাহ্থ হয় এবং সমাজের 
নান! ভাঙা-গড়ায় এক এক অঞ্চলে নূতন জাতিরও এইভাবে আবির্ভাব হয় 
( যেমন, প্রাচ্য ভারতের লেখক-বৃত্তিধারী “করণ” কায়স্থ, ও মহারাষ্ট্রদেশের 
'প্রভূ' ), অনেক পুরাতন জাতি লোপ পায় (যেমন, হিন্দুস্তান ও রাজপুতনার 
বাহিরে ক্ষত্রিয় প্রায় বিলুপ্ত), অনেকের আবার অধোগতিও হয় ( যেমন, বৌদ্ধ 
পালদের পরে স্বর্ণ বণিকদের বাংলায় দুর্দশা! ঘটে, অনেক বৌদ্ধ মুসলমান 
হয়; অন্তের1! পরেবৈষ্ণব সমাজে স্থান পায় ), বিভিন্ন অঞ্চলের জাতির মধ্যেও 
ব্যবধান বাড়ে (যেমন, “রাটী+, “বারেন্ত্র ব্রাহ্মণের তফাৎ), এবং হয়ত পুরাতন 
ট্রাইব হইতেও নুতন জাতি গড়িয়া উঠিতে থাকে (বাঙলার বাগ্দী, বাউড়ি, 
প্রভৃতি জাতি )। 

বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদও একটা সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস--তাহা 
ভারতীয় সামাজিক বিবনের ও সাংস্কতিক জীবনের একটা প্রধান সত্য। 
এই বিবর্তন-ধাঁর|! তাই লক্ষণীয়। বৈদিক যুগেই বর্ভেদের যখন ৃচনা 
হয় তখনো ভেদ বংশগত নয়, বর্ণান্তব বিবাছে বাধারও উল্লেখ নাই, 
আহারাদির সম্পর্কেও নিষেধ দেখা যায় না। অনেকরাজা মন্ত্রী শূদ্র ছিল, 
শূদ্ত্ব অনেকে প্রাপ্তও হইত, অ.বার অনেক শৃদ্রও শাসক বর্ণে উঠিয়া যাইত। 
কিন্ধু শূদ্র তখনো হেয়, সম্ভবন্ দাসমাত্র। প্রত্ত তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও 
পারে-_এ্রতরেয় ব্রাহ্মণে এই কথা বলিতে আরস্ত করে। ইহার পরে 
বৈদিক যুগের পরে বুদ্ধজন্মকালে ব্রা্মণ্যবাদও জন্মিয়াছে। আপন্তস্ত, গৌতম 
ও বোধায়নের ধর্মস্থত্রে (আনুমানিক কাল খ্রীঃ পৃঃ ৬০০-গ্রীঃ পৃঃ ৩০০ পর্যস্ত ) 
দেখিতে পাই--ব্রাহ্মণ স্থবিধাভোগী (প্রিভিলেজড.) শ্রেণী হইয়৷ উঠিয়াছে, 
তবু অন্থলোম-প্রতিলোম বিবাহও চলে, ব্রাহ্মণ ও শুদ্রা বিবাহও অসিদ্ধ নয়, 
ব্রাহ্মণের ওঁরসের পুত্র ব্রাহ্মণই থাকে, অর্থাৎ ব্রাহ্গণ্যবাদ ও জাতিগত 
হেয়তার গোড়াপত্তন হইয়াছে, তবে তাহা৷ তত কঠিন হইয়! উঠে নাই। সম- 
সাময়িক বৌদ্ধ প্রমাণে দেখি ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী ও 
তখনো ব্রাহ্মণ সন্মানিত, কিন্তু পেশা হিসাবে ব্রাহ্মণও চাষী, ব্যবসায়ী, 
শিকারী, সুত্রধর, সৈনিক, কশাইর কাজ করে। এই মর্মের তথ্য রামায়ণ 
মহাভারতেও মিলিবে,হয়ত এসব পুরাণ-ইতিহাসে তাহা সংগৃহীত 
রহিয়াছে । বৌদ্ধজাতকে দেখি এক ক্ষত্রিয়-কুমারও রাধুনি, মালাকার ও 
বেতওয়াল! হিসাব কাজ করিতেছে । তবে কারিগর ও শিল্পীরা গিল্ডে 
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সুসংগঠিত, বৈশ্ত ব্যবসায়ী রাও শ্রেষ্ঠীরূপে গিল্ভ ব৷ শ্রেণী রক্ষা করিতেছে। 
তথাপি সন্দেহ নাই যে, কাজ এই সময়ে বংশগত হইয়া গিয়াছে । 

অন্য দিকে এই বিষয়েও সন্দেহ নাই যে, ব্রাঙ্গণ্যবাদের আধিপত্য 
বদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জিজ্ঞাস্থরা, ও নানা অ-বৈদিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও 
জৈন ধর্মের মত অ-বৈদিক ধর্ম অনেকাংশে খর্ব করিয়া দেয়। মামুষের 
মূল্য নির্ণয়ে বুদ্ধদেব মাস্ষের গুণের উপর জোর দিয়াছেন_-জন্মের উপর 
নয়, েণীর উপরও নয়। ইহার পরে তৃতীয় পর্বে মৌর্য যুগ যখন 
আসিল তাহার পূর্বেই যগধের পিংহাসনে শুদ্র মহাপন্ম নদ অধিষ্ঠিত 
হইয়াছে, মৌর্য চন্ত্রগুপ্তও শৃদ্র ছিলেন ('বুষল” ক্ষত্রিয় নয়) তাহাও 
সাধারণ বিশ্বাস। কৌটিলোর 'অর্থশান্ত্রে তাই ব্রাঙ্মণ/বাদের ওদ্ধত্য পাই 
না, শূদ্রদের বিরুদ্ধেও তেমন উগ্রতা দেখি না--এমন কি শূদ্রদেরও আর্ধ 
পর্যায়ের অস্তভুক্ত করা হইল, বলিয়া মনে হয়। জয়ম্বালের মতে এই 
অর্থশান্্র ৮700511581 00৭9 01 617619৮0102 119501595” | অশোকের 
শিলালিপিতে যে ধর্ম, নীতি, অহিংসার আভাস, 'ধর্ষ-মহাঁম!ত্যের নিয়োগ, 
'দণ্ড-সমতা” ও 'ব্যবহার সমতার? নির্দেশ দেখি তাহাতে বুঝি ব্রাহ্মণ্যবাদ 
রীতিমত প্রতিহত হইল। অপর পক্ষে পুবাণাদির ( বিষ্পুরাণের ) কথা 
হইতেও বুঝি ননদের পব হইতে ক্ষপ্রিয়রা আর রাজশক্তি একচ্ছত্র 
অধিকারে রাখিতে পারে নাই; শৃদ্র শ্রেণী হইতে রাজার উদ্ভব হইল, 
বৌদ্ধ ও জৈনমতাবলম্বী রাজারাঁও বনু স্থলে রাজত্ব করিতেন। এই 
পর্ধেরই পরে (চতুর্থ পর্বে) আসিল কথ ও স্থুঙদের ব্রাহ্মণ-রাজত্ব, অশ্ব- 
মেধ, ব্রাঙ্গণাবাদের প্রথম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, 40:011090স্ঘ 0০0010661-1২6৮০- 
[10098% (জয়ন্বালের ভাবায় )। আর, এই সময়েই মন্তরসংহিত! রচিত 
হয়। ব্রান্গণ্যশক্তির হিটলারী দাপট, 'ব্লাড থিওরি হইতে আরম্ভ করিয়া 
পৃথিবীর শাপক-শ্রেণীর যাবতীয় উৎকট-অধিকারের দাবী এবং শৃদ্দের 
বিরুদ্ধে জেহাদ, স্বণা, অবজ্ঞা-_মন্থ মহারাজের পাতায়। ইহাই চ15 
0006 06742 01 [9501511), 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গ্রীক-বংশোদ্ভূত বাহলীকের যবন রাজারা, শকেরা, 
বিশেষত কুশান্‌ সমাট্রা অধিষ্ঠিত হইতেছিল। ব্রাঙ্গণ্যবাদ গ্রীকদের মিশ্র বর্ণ 
(ক্ষত্রিয়ের গুরসে শৃদ্রার গর্তে জাত) বলিয়া বলিল, শকদেব বলিল শৃদ্র,স্রেচ্ছ। 
আসলে এই নবাগতর! বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে, ব্রাঙ্গণ্যশক্তি ও তাহার 
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শাসন-চক্র চূর্ণ করা তাহাদের প্রয়োজন, নিজেদের শাসন-চক্র প্রচলন 
করাও চাই। ইহাই শ্রীবুক্ত জয়স্বালের অভিমত। কিন্তু দক্ষিণ 
ভারতে অন্ধ, শাতকর্মী বা শাতবাহন (শ্রী পৃঃ ২০০ হইতে শ্রী ২৩০ পর্যন্ত) 
একদিকে এই বিদেশীদের রাষ্টরক্ষমত। ঠেকা ইয়া রাখেন, অন্তদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও 
সুদঢ আশ্রয় দেন। এমনি সময়ে ( পঞ্চমপর্বে) মধ্য দেশে হয়ত শ্্রেচ্ছ 
রাজারই রাজত্বে যাজ্ঞবন্ধ্য (শ্রীঃ ২০০?) তাহার স্থৃতি রচনা করেন-_মহ্থুর 
মত উগ্রতা তাহাতে নাই; শৃত্র, স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্বন্ধে বিধি-নিষেধে একটু 
কড়াকড়ি কম। এই ্থ্তিই সম্ভবত পরবর্তী গুপ্ত রাজত্বে পশ্চিম ভারতে 
বিশেষ প্রতিষ্টা লাভ করে। কিন্তু গুগুদের পুর্বে ভারতবর্ষে আর একটা 
ভাঙা-গড়ার কাল গেল। ষ্ঠপর্বে ত্রাহ্মণ্যবাদের তাই পুনগঠন শুরু হইল। 
বৈদিক কর্মকা আর চলে না, নৃতন দেবতাদের পুজা প্রচলিত হইতেছে-_- 
ভারশিব বাকাঁটক রাজারা তখন মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। নাগরাজ 
ভারশিব ছিল সম্ভবত দ্রাবিভ বংশোদ্ভূত, কিন্ত তাহার! শৈব, ব্রাহ্মণ্য সমর্থক, 
- পূর্বাধিষ্ঠিত বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের ছবন্ৰ স্বাভাবিক 
তারশিববা ক্ষত্রিয় আখ্য। পাইলেন ব্রাহ্মণদের কৃপায়। (তাহারা ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন, না, ছিলেন বৈশ্য ? ) “বিন্ব্যশক্তি' বাকাটকগণ (শ্বীঃ ২৮৪-৩৪৮ ) কিন্তু 
নিজেরাও ব্রাহ্মণ; তবু ভারশিব-কগ্তঠাকে তাহার রাজপুত্র বিবাহ করিতে 
বাধে নাই | ব।কাটর!ও শৈব ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞাদিও করেন | এদিকে 
আরও দক্ষিণে পল্লববা (ব্রাহ্গণ?) কেহ শেব, কেহ ঠৰষ্ণবঃ কিন্ত 
ব্রাহ্মণ্যবাদের তাহারাঁও পরিপোষক | বর্ণাশ্রম ধর্ম এই স্তরে সুদৃঢ় হইল । 
এই বষ্ঠপর্বের পুনর্গঠিত ব্রাঙ্গণ্যবাদের যাহা কিছু শক্তি ও কীতি 
তাহ! কিন্তু প্রকটিত হয় গুপ্ত ুগে;) আর তাহাকে চিরস্থায়ী করার 
যাহা কিছু প্রতিক্রিয়া-মূলক প্রচেষ্টা তাহাও তথনি শাণিত ও সুনিশ্চিত 
হইয়া উঠ্ভিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্ম তখন উদ্ভূত হইল 
বেদের পরিবর্তে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়া 
(বৌদ্ধ জাতকের সহিত তুলন1 করিলে দেখি ইহাতে সাধারণ জীবন. 
যাত্রা নাই ); বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা তাহার ভিত্তিরূপে নিদিষ্ট 
হইল-_মান্ুষের (নিয় বর্ণের, বৌদ্ধ শ্রমণের ) দর্শনে, স্পর্শে পাপ) আচার- 
বিচারের অবধি নাই। অথচ তথনে। বিধব| বিবাহের বিধানও কোনো 
কোনো স্থৃতিতে আছে। শৃদ্র ও বৈশ্তদের প্রতিও এক-আধটুকু কপার 
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দৃষ্টি আছে (সম্ভবত গুপুর! বৈশ্য না হইলে আরও নিম্নজাতীয় ছিলেন )। 
ব্রাহ্মণ তখন “তৃদেব” হইয়াছেন। শ্বভাবতই অন্যদিকে বাস্তববিমুখ তাবনাদিতে 
বেদাস্ত-দর্শন বিকাশ লাভ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাস্থদেব-ক্ত পরম 
ভাগবত সম্নাটদের ধুগে বৈজ্ঞব ধর্মও ( মহাযান বৌদ্ধ বুগকে আত্মসাৎ করিবার 
জন্তই যেন) একটু করুণামিশ্রিত তক্তিবাদকে সমাজে প্রচলিত করিতেছে । 
গীতায় *গুণকর্মবিভাগশই” তগবান চাতুর্বণ্য স্থষ্টি করিয়াছেন, (বুদ্ধদেবের 
অচ্থকরণে ) এমন কথাও স্বয়ং বাসদের প্রাক বলিতেছেন। তবু মোটামুটি 
ব্রাঙ্মণ্যবাদের সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান গুপ্ত সম্রাটরা, 
তাহাদের পরে জন্মগত জাতি, রক্তের বিশুদ্ধিতা, বিবাহে আহারে বিধি- 
নিষেধ, জাতি-ধর্ম, ক্ষাত্র-্ধর্ম (সামন্ততন্ব, দাস-ও-ভূমিন্বত্বের বিকাশের 
সহিত ), রাজার খ্রশ্বরিক বিভৃতি প্রভৃতি সাধারণের মনে গথিয়া যায়। 
সমুদ্রগুপ্ের সময় হইতে উত্তরাপথ দক্ষিণাপথের এই দিকে সাংস্কৃতিক 
ব্যবধানও যু'ছয়। যায়_-সাতবাহনদের মতই চের ও পাগ্য রাজারা 
( “ক্ষত্রিয় বলিয়। দাবী করিতেন ) ব্রান্মণ্যবাদের পরিপোবষক হন। পল্পবরাও 
(হয়ত উত্তরাপথের ব্রাহ্মণ বংশীরই তাহারা) ব্রাঙ্গণ্যবাদকে পরিপুষ্ট 
করেন। শকরা, যবনর! ( হোলিযধোডোরস্ও ) ব্রাঙ্মণ্যধর্ষের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। 

গুপ্তধুগের পরে একটা অন্ধকার--সেই অন্ধকারে ব্রাঙ্গণ্যধর্মের বজবন্ধন 
টিকিয়া রহিল। তাই সপ্তম পর্বে হর্ষবধন খন আসিলেন (শ্রীঃ ৬০৬-গ্রীঃ 
৬৪৮) তাহার পূর্বে গৌড়ের ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম উৎপাটিত 
করিয়া হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন । হর্ষবধন বৈশ্যবংশোদ্ঠব, সম্ভবত শ্রেচীরা 
অনেকেই তথন বৌদ্ধও ; গুদের সময় হইতেই শ্রেন্ঠী বণিকদেরও সম্পদের 
ও সুযোগের পথ প্রশস্ততর হইয়াছিল ; বণিকশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণশক্তির তাই 
প্রতিদ্বন্দিতাও চলিতেছিল (ব্রাহ্গণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়!), 
হর্ববধণনের জয়লাভে সাময়িকভাবে বৈশ্তদের ও বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি রক্ষিত 
হইল-বৈশ্যরা তখন হইতে বাণিজ্যই সার করে, কৃষিকর্ধও শৃদ্রের কর্ম হইয়| 
পড়ে। বৈশ্ত অবশ্য তখন রাজার জাতি ; তাহাদের “শ্রেণী” বা গিল্ড প্রবল, 
সম্পদও যথেষ্ট । তাই পরবর্তী বহু ছুর্যোগের মধ্যেও উত্তর ভারতে বৈশ্যার 
এক সম্মানিত জাতি রহিয়া গেল। সেই দুর্যোগের মধ্যে (অঞ্টম পর্বে) 
বাঙলার পাল সম্নাটর! প্রকৃতিপুঞ্জের ছ্বার! নির্বাচিত হইয়া 'মাগগ্রষ্ায় শেষ 
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করেন। তাহার! ছিলেন সম্ভবত শূব্র (দাসজীবিন), অন্তত ( তান্ত্রিক লিদ্ধাচ।্ধ 
ও নাথগুরুদের ) বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিপোষক আর সামস্ত অত্যাচার ও 
্রাঙ্মণ্যবাদের বি-রাধী বলিয়া. তাহারা পরিগণিত--নিশ্চয়ই শূড্র সামস্ত ও 
শাসক-চক্র তাহাদের সঙ্গে প্রবল হয়, আর বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মত বৌদ্ধ 
বণিকেরাও তাহাদের আশ্রয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ-বিদেশে গৌড়ীয় 
বৌদ্ধ-সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করেন- আর তাই সেন বুগের সময় হইতে 
বাঙলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান জাতি (বৌদ্ধ? স্ুবর্ণৰণিক, সাহা, প্রভৃতি) 
অনাচরণীয় হন। 

কিন্ত ইতিমধ্যে ব্রাহ্ণবাদ আর একটি শাসন-চাতুর্ষের উতদ্তাবনা 
করিয়! বদিয়াছে--যে কোন জাতির নৃতন রাঁজশক্তিকে তাহারা কোৌনো- 
রূপে একটা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়া নিজেদের ব্যবস্থার অন্তর্ড,ক্ত করিয়া 
লইতে পারে-__হ্ধবংশ-চন্দ্রবংশের বংশ-গীঠিকায়ও প্রয়োজন মত তাহাদের 
স্থান করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এই তাবে প্রমোশন পাইয়! 
প্রত্যেক নবাগত রাজবংশও ব্রাঙ্গণ্যবাদের বড পরিপোষক হহয়া 
দীড়াইবে এবং অন্য ছোট জাতিকে দৃঢ় হস্তে দমন করিবে, তাহাতে 
বিল্ময় নাই। তাই এখন হইতে (এই নবম পর্বে) আবার নূতন 
ক্ষত্রিয় বংশের স্ষ্টি হইল। গুর্জর গ্রতিহাররা “ক্ষত্রিয়, চালুক্যরা 
সুর্যবংশীয়, রাষ্ট্রকুটরা চন্দ্রবংশীয়, সেনরা কণাটের '্রহ্গ-ক্ষত্রিয়” । অবশ্ত এই 
সব ক্ষত্রিয়দের বিবাহাদিও ভিন্ন জাতিতে হয়,_আর তাই ইহাদের পরে 
(দশম পর্বে) যদি হিন্দু যুগের শেষ দিকে দেখি নানা সামস্ত শাসক 
সকলেই “রাজপুত, এই নামে ক্ষক্রিয়ত্তব প্রাপ্ত হইয়াছে (ভারতবর্ষ তখন 
রাজপুত রাজবংগুলিরই কবলিত) তাহ! হইলে বুঝিব জাতিভেদ প্রয়োজন 
মত 'উদার' হইয়া! তাহার নিগড়কে দীর্বস্থায়ী করিয়া ফেলিয়ছে। ছুইটি চতুব 
নীতির ফোড়ন এ জগ্ভ ইহার দরকার হয় প্রথম হইতেই-_ চাতুবর্ধ্যের 
বাহিরের বর্ণকে “মিশ্র জাতি" বলিয়! ব্যাখ্যার চেষ্টা, আর পরে রাজবংশ 
(ও তাহার স্বজন ) মাত্রকেই ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমৌশন দান! মুসলমান বিজয়ের 
পর হইতে অবশ্য এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনেক বেশি 
সংকীর্ণতার ও বর্জননীতি গ্রহণ করে-_-এবং কতকাংশে হয়ত এই 'কমঠ ব্রতের, 
জন্যই ইসলামের সর্ববিজয়ী প্লাবনের মধ্যেও হিন্দ্ধর্ম টিকিয়! থাকিতে পারে-_ 
ব্রাঙ্গণ্যবাদের স্বপক্ষে ইহাও বল] চলে। এই সময়ের মধ্যে এক-একটি গিল্ডের 
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অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিজীবী যথ ক্রমে শ্বতত্ত্র জাতিতে পরিণত হয়-মিশ্র জাতিগুলি 
অনেকাংশেই এই গিল্ড-জাতি। তাই গিল্ডের বিবর্তনও এই দিক হইতে 
স্ররণীয়। বৈদ্দিক যুগের পর হইতে বৃত্তি বংশগত হইতে থাকায় কারিগরদের 
গিল্ড বা শ্রেণী গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হইতে থাকে। শিল্লীদেরই 
তাহা. কারুসংস্থা। মৌর্য যুগের পূর্বেই গিল্ড বা শ্রেণীগুলির সুস্পষ্ট 
অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু শ্রেণীগুলি তখনো! গণ্ভীবদ্ধ হয় নাই? দুয়ার 
রুদ্ধ করিয়! বসে নাই, 'জাতি' হইয়া উঠে নাই। এই মৌর্যদের সময় 
(খ্রীঃ পৃঃ ৩২১) হইতেই বর্ণাশ্রমের তৃতীয় স্তরের হচনা-__ক্ষতিয়ের শক্তি 
খবিত, শূদ্ররা রাজা। ওদিকে অর্থশান্ত্রে দেখি তখন ব্যবসায়ী শ্রেণী- 
গুলিও স্থুবিকশিত। কোনো কোনো বিষয়ে রাজ। তাহ।দের আত্বশাসনের 
স্থবিধাও দিয়াছে! (কৌটিল্য শূদ্রকেও 'আর্ধ'_ন্বাধীন নাগরিক, যে দাস 
নর়--পর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন মনে হয়। মৌর্য সম্রাটদের বংশটা উচ্চ নয় 
বলিয়াই কি?) এক একটি কারুবুত্তি এক একটি শ্রেণী সৃষ্টি করে, 
এক একটি কারুবৃত্তিধারী শ্রেণী নিজেদের মধ্যেই কলাকৌশল, বিবাহ 
ও দাঁমাজিক বন্ধন আবদ্ধ রাখিতে থাকে--জাতি হুইয়া উঠিতে থাকে। 
্ীসতীয় শতার্ব আবন্ত না হইতেই (কথ ও গুঙ্গদের ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার 
সহায়ে মধ তখন শৃদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইলেন ) মোটামুটি এই 
শ্রেণীগুলি গণ্ভীবদ্ধ হইয়া যাঁয়__জাত্যন্তরে বিবাহ ও আহার নিষিদ্ধ হয়। 
গুপ্তধুগে তাহার! নিজেদের বিচার ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর স্থবিধা 
উপভোগ করে (দ্রষ্টব্য 1২০ [71500 ০01 170701% 132016) 150. 
£1ভোংলা & 81807091, 0333 হি) ; করিবারই কথা, কারণ গুপ্ত সম্রাটর! 
সম্ভবত বৈশ্য (1) ছিলেন; শ্রেনীদের এক একটা শ্রেণী তখন এক- 
একটা কর্পোরেশনের" মত হইয়া উঠিয়াছে। বু শহরে উহাদের শাখা, 
উহা আবার অনেকটা “চেম্বার অব কমাসেরর” ও মত। সমুদ্ধিও তাহাদের 
যথেষ্ট। মন্দির নির্মাণ, গুহা নির্মাণে তাহারা উৎসাহী। আবার কারি- 
গরদের শ্রেণীগুলিও সমৃদ্ব_যথা তন্থবায়, তৈলকার, প্রস্তর ভাস্করদের । 
মহাজনীও আছে। কারিগরের শ্রেণী বৃহৎ হইলে ভাগ হইয়া একটা 
নৃতন “শ্রেণী স্থষ্টি করে *- অর্থাৎ নূতন জাতি আরও বাঁড়িল (যেমন 


* প্রাচীন ভারতে “গিল্ড'কে বলিত আ্ণী। এখানে বাঙ্গলায় আমর! “ক্লাস' অর্থে 
শ্রেণী শৰ স্ুৃপ্রচলিত হওয়ায়; গিল্ড, অর্থে 'শ্রেণী' (উদ্ধ কমার মধ্যে) প্রয়োগ করিলাম । 
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হেলে ও জেলে কৈবত, কলু ও তিলি)। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও 
এই শ্রেণীগুলি সামস্ত যুগে লোপ পায় নাই-_পাঠানরা চেষ্টা করিয়াও 
ইহ[দের দমন করিতে পারে নাই। উহ্ারই অনেকখানে 'জাতি-পঞ্চায়েৎএ 
পরিণত হয়। তথাপি ব্যবসায়ীদের গিলড. ( পঞ্চয়েৎ-শাসিত ) এখনো 
দক্ষিণে ও উত্তর ভারতে টিকিয়া আছে। 

এই বহুস্তরের নানা বিপর্যযের মধ্য দিয়া ভারতীয় বর্ণভেদ জাতি- 
ভেদের যে বিবর্তন ঘটে তাহাতে তাই মোটামুটি দেখা যায় £ 

(১) বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ শাসক শ্রেণীবূপে জনসাধাবণের ক্ষমতা 
আয়ত্ত করিয়াছে । রাঁজাই জমির চরম মালিক ছিল: সে সামস্ত বা মধ্যস্বত্ব 
স্ষ্টি করিত। 

(২) 'বিশ' প্রথমত ছিল জনসাধারণ, পবে “বৈপ্ত” অর্থ হইল কৃষক, 
ব্যবসায়ী, শিল্পী। তাহারা বণিক হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ ও মর্ষাদা গুপুবুগে 
লাভ করিয়াছিল। হর্ষবধ নও বৈশ্যকুলসম্তৃত। তখন হইতে বৈশ্ঠরা ব্যবসায়ী । 
আর তথন হইতে এখন পর্যন্ত বৈশ্তরা উত্তর ভারতে সন্মানিত ভ্রাতি রহিয়াছে । 
অগ্যত্র তাহারা প্রায় লুপ্র- হয়ত বৌদ্ধ বণিক সম্প্রদায় ক্রমে শুদ জাতিতে 
নিমজ্জিত হয় | 

(৩) বিশের সাধারণ শিল্পীর! (যাঁহ!র! কায়িক পরিশ্রম করিত ) তাহার৷ 
চাষী, কারিগর হিসাবে ক্রমশ 'শুদ্র“ হইল। (ক) শূদ্ররা সাধারণত ছিল 
অধিকারঠীন,__ভূসম্পত্তি তাহার! গ্রহণ করিতে পারে না। সকলে কিন্ত 
ক্লেভ নগ্ন, তাহারা ভাগচাষী কিংবা ক্ষেতমজুর। (খ) শিল্পী কারিগর 
হিসাবে অবশ্য তাহারা হইত সমস্ত গ্রামের প্রতিপাল্য- গ্রামের চাহিদা 
জোগ!ইর! যদি কিছু থাকিত তাহা শ্রেষ্ঠীর! হয়ত নগরের পণ্যরূপে 
গ্রহণ করিত। (গ) অধিকারহীন শৃত্রদের মধ্যেই ছিল ক্রীতদাস, খণদাঁস, 
এবং অগ্ত জাতির পতিতরা, এবং বিজিত দেশেব শ্রমজীবীর! 1 (ঘ) শূদ্রদেরও 
বাহিরে ছিল মেচ্ছ, অস্ত্যজ। মৌর্য যুগে শূত্রদের যেটুকু প্রতিষ্ঠ ছিল 
মন্ৃস্ৃতি তাহা হরণ করে। মোটামুটি শৃদ্দের অর্থ হইয়! ঈলাড়ায়--ভারতের 
অধিকারহীন দাঁস-তুল্য শ্রমজীবী শ্রেণী। (উ) পরে ইহাদের মধ্যে যাহারা 
একটু সুবিধা করিতে পারে, বাংলাদেশে তাহারা একটু প্রোমোশন 
পাইয়া সংশূদ্র হয়) অন্যেরা অনাচরণীয় হয়, অস্ত্যজ হয়, পঞ্চম হয়। 
দীর্ঘকাল ধরিয়! ভারতীয় সমাজের উৎপাদক শ্রেণী এই শূত্র ও অন্ত্যজ 
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জাতিরাই-ইহা'রাই ছিল ক্ষেতমজুর, রর্গাদার, সামান্য কারিগর শিল্পী, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই কৃষকও। মোটামুটি শূদ্র অর্থ ঠাড়ায় এই- দাস- 
তুল্য, অধিকারহীন। 

(৪) প্রধানত ব্রাক্মণরাই এই শ্রেণীবিষ্তাসে নিজের মহিমা! ও আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার জন্ত অগ্ঠ শ্রেণীর মধ্যেও এই উচ্চ-নীচ-পর্যায় বাড়াইতে 
থাকে। বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিতে থাকিলে বৃত্তিষ্গীবীরা কলাগত 
জীবিক! নিজেদের বংশগত রাখিবার জগ্য তাহা! মানিয়া লয়।--তাহাদের 
এইরূপ গিল্ড, বা শেণীগুলিই নান! জাতিতে পরিণত হয়, এই বংশগত 
বৃত্তির স্ুবিধ!র জগ্ঠই বিব'হ ও আহারের বিধানও গ্রহণ করে। 'তখন গিল্ড 
জাত পঞ্চায়েতের" জাতি হয়। 

(৫) এই ভেদ-রেখা ধরিয়া ক্রমে টোটেম (বা গোষ্ঠীপিতা বিষয়ক ) 
তাবু (বা তক্ষাতক্ষ্য ও অন্যান্ত নিষেধাত্মরক ) সম্পর্ক ও “মেনা* 
(বা শুদ্ধাশুদ্ধ, পাপ পুণ্য) মূলক আদিম সংস্কারগুলি নৃতন করিয়া 
প্রভাব বিস্তার করিল। তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর জাতির পক্ষে নিম্ন শ্রেণীর 
জাতির শুধু ভোজ্যপেয় বা বৈবাহিক সম্পক নয়, স্পর্শ, দর্শন পর্যস্ত অমঙ্গল 
হুচক হইয়া উঠিল। শ্তুদ্ধাশুদ্ধের ধারণা ও বিচার শুধু অসম্ভব রূপে পল্লবিত 
হইল না, এই ভেদরেখা অনুসরণ করিয়া তাহা অসম্তব রকমের স্ুদঢও 
হইল; এবং প্রত্যেকটি জাতিকে তাহারই শ্রেণীর অন্তান্ত জাতি হইতেও 
দূর করিয়া রাখিল, শ্রেণীর মধ্যেও অসংখ্য ও অলঙ্ব্য প্রাচীর তুলিয়া 
দিল। যে 'জাতি” আসলে আধিক মাপকাঠিতে যত নিম্ন, স্বভাবতই 
সে হইল অশ্তদ্ধ, অস্পশ্ত। কিন্তু তাহার পক্ষে এই ধারণা মানিয়া 
চলাই হইল তাহার জাতি-নিয়ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সংস্কারের অনুশাসন | 
এই ভাবে একটা আধিক-সামাজিক শ্রেণীবিস্তাস অন্তান্ত সংস্কারের 
দ্বার একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া আরও ছুর্বোধ্য ও রহস্তাবুত হইয়া 
পড়িল । এই রহ্ম্যময় বিধিবিধান সমন্বিত জাতিভেদ প্রথা সামস্ত সমাজ- 
ব্যবস্থাকেও একট! রহস্যময় গ্রশ্বরিক মহিমাও দেয় আর ভারতীয় সামস্ত- 
তন্ত্রের একটা অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গও হইয়া উঠে। 

তাই জাতিভেদের প্রধান যাহ। উদ্দেশ্য তাহা যে অনেকাংশে সিদ্ধ না 
হুইয়াছে তাহা নয়। আধিক শ্রেণীতেদকে প্রথম হইতেই ধর্মশাস্ত্রের বলে 
অপাধিব বিধান বলিয়া! প্রচার কর! হয়। শুধু সমাজ নয়, শাসিত শ্রেনও 


তারতীয় সামস্ততন্তর ১৬৫ 


খণ্ড, জাতিতে ভাগ হইয়! গেল--না রহিল জাতীয় অথগ্ডতা, না রহিল 
শ্রেণীগত অখণগ্ডতা। ইহার ফলে সামস্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কলানৈপুণ্য 
জোটে, কিন্ত মোট উৎপাদনশক্তি ক্রমেই রুদ্ধগতি হইয়া পড়ে অর্থাৎ 
নৃতন যন্ত্র উত্তাবনা. বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন বুদ্ধির তাগিদ রহিল না, 
উৎপাদক শ্রেণীর মনে উদ্যোগের কারণ নাই, শাসক বা ধনিক শ্রেণীর লাভ ও 
প্রাপ্য এতই সুনিশ্চিত যে, শিল্লোগ্তোগেরও প্রয়োজন তাহার। বোধ করে 
নাই। গ্রীস সভ্যতাও পুরানো সত্যতা এইরূপ দাসতার ফাসে মরে) 
ভারতীয় সভ্যতা জাতিভেদের বন্ধনে ধীরে ধীরে 510. ৫52 গ্রহণ করে। 
এই বর্ণভেদের ও ব্রাহ্মণাবাদের সহায়তায় ভারতীয় সামস্ততত্ত্রে টানিয়। 
থাকিবার মত একটা স্থাণু ব্যবস্থা হইল, এবং শ্রেণী-সংঘাতও প্রতিহত 
করিবার মত বাস্তন উপায় শাসক শ্রেণীর হাতে আসিল । সমাজ-বিকাঁশ 
রুদ্ধ করা গেল উৎপাদনশক্তি এইরূপে হূর্বল করিয়'। উৎপাদক শ্রেণীকে 
এইভাবে ধর্মের নামে শাস্ত্রের নামে এবং বাস্তব রাষ্ট্রীয় বিধানের জোরে 
পোষ ম(নাইয়! রাখিয়। সমাজতন্ত্র টিকাইয়! রাঁখিবাঁর পক্ষে জাতিভেদ প্রথার 
মত এমন নিগড় আর কি হইতে পারে? 


ভারতীয় সামন্ততন্ত 


ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্প উৎপাদন যেমন ভারতীয় 'বর্ণাখমের' সহিত 
জড়িত, তেমনি সেই ভূমি-ব্যবস্থ! ও 'জাতিতেদ প্রথা' মিলিয়া আবার ভারতীয় 
সামস্ততন্ত্রকে বিশিষ্ট বূপ ও বিশিষ্ট স্থারিতা দান করিয়াছে । এই জন্যই এই 
সামস্ততন্ত্রকে ইউরোগীয় বা অন্তান্ত ফিউডাল ব্যবস্থার তুলনায় স্বতন্ত্র জিনিস 
বলিয়! মেন্‌ প্রভৃতির মনে হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি মোটা লক্ষণের কথা 
সম্মুখে রাখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে এই ভারতের সামস্ত-ব্যবস্থা কি 
আকারের। 

প্রথমতঃ কৃষিই যখন প্রধান উৎপাদন-পন্থা, ভূমি-ব্যবস্থাতেই তখন 
সমাজের মূল জট নিহিত থাকিবে। সেই ভূমি-ব্যবস্থার দিক 
হইতে দেখি--সর্বোপরি রাজা আছেন ভূত্বামী $ তাহার নীচে তাহার 
স্যট দেব-ব্রা্ষণ হইতে নান! মধ্যস্বত্ববান্রা আছে; এবং তলাঁকার দিদিকে 
আছে দখথলী স্বত্ববান্‌ কৃষক গৃহস্থ (পূর্বে একাজ করিত বৈশ্তরা) পরে স্তধু 
বৈশ্য ধনিকেরাই বৈশ্ত থাকে, এই কৃষকেরা শৃড্র হইয়! যায়), তাহাদের নীচে 


১৬৬ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


আছে বর্গাদার, নানা পর্যায়ের দাস ও অস্থ্যজ ক্ষেতমজুর। ঠিক 'ক্রীতদাস' 
ব1 'ভূমিদাস” না হইলেও ইহাদের অনেকের অবস্থা দাসদের মতই। মুদ্রার 
বেতন বা মুদ্রার প্রচলন মোটেই বাড়ে নাই। কাজেই শঙ্ডে বা বস্ততেই 
বেতন দেওয়] হইত। 

জন বা! ট্রাইব্‌ ভাঙিয়া যখন বৈদিক সমাজ গঠিত হইতেছে তখনো এই 
স্তর-বিন্ত।স (হেয়ারারকি ) ছিল না, অবশ্ত রাজারা তখনো ভূমিদান 
করিতেন; সম্পন্ন (মহাকুল, মঘবন্) সন্মানিত গোষ্ঠী তখনে! ছিল। 
মৌর্যবুগেও সামস্তদের সাক্ষাৎ পাই না; বিরাট মোর্ষসাআজাজ্যের কেন্দ্রীয় 
শাসন রাজকর্মচারীদের (মহামাত্র) সভায়ে চলিত। সুজদের সময়ে 
সামস্তদের উল্লেখ প্রথম পাওয়। যায়। হয়ত মহামাত্রদের পুর্বাধিকার 
এইভাবে স্বীকার না করি! এই দুর্বল রাজারা পারিত না । কিন্তু ভারশিব- 
বাকাটক ও গুপ্রধুগে আসিতে আসিতে সামস্ততন্ত্র স্প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
যায়। সমস্তহিন্দুধ্গে উত্তরে ও দক্ষিণে সামস্ত-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, 
(মুসলমান ঘুগে তাহা! আরও নূতন ও স্ুুদুঢ হয় ) । 

এই বিভিন্ন স্তরের সামস্তদের স্তরবিভাগ স্ুপরিচ্ছপ্ন ন! হইলেও 
কৌতৃহলোদ্ীপক। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পুরালিপি হইতে তাহ| উদ্ধার 
করিয়া দিয়াছেন। যথা (১) উপরে মহারাজাধিরাজ, পরে একে একে (২) 
মহাসামস্ত, মহাসামস্তাধিপতি, মহামা গুলিক, (৩) সামস্ত মাগুলিক, মগুলেশ্বর 
ইত্যাদি, (৪) ভূক্তিপতি, ভোগপতি, ভৃগিক ইত্যাদি, (৫) বিষয়পতি, গ্রামপতি, 
(৬) নষ্ঠাধিকূত (রাজন্বের এক যষ্ঠেব অধিকারী ), (৭) ভোজক ( সম্ভবত 
গ্রামের অধিকারী ), (৮) কুটুধি, ক্ষেত্রকার, কর্ষক, ইত্যাদি (কৃষক, 
ক্ষেতকার ), (৯) পরের ভূমিতে কর্ষণ করিয়া! শশ্তের একাংশ পায় (ভাগচাবী, 
বর্ধাদীর) ও (১০) যাহার। একেবারেই ক্ষেতমজুর (তাহারা সম্ভবত এই 
'কর্ষক” নামেই পরিচিত হইত, ডাঃ ভূপেন্্রলাথ দত্তের ইহাই অস্থুমান )। 

ইহ] রাজকর্ষচারীদের উপাধি নয়। বরং মামস্তরাই নিজ নিজ এলাকায় 
শাসন-বিচারেরও অধিকারী ছিলেন। এবং রাজকর্মচারীরাও যেমন সামস্ত 
অধিকার লাভ করিত, সামস্তরাও তেমন রাজকর্মচারী হইত, ইহাতে নৃতনত্ব 
কিছুই নাই। দ্বিতীয়ত, ভূমিম্বত্বের দিক হইতে নিবি-ধর্ম (ফিউডাল 
ফিয়েক, মুসলমান আমলের জায়গীরের সমতুল্য), পরিহার ( ইমিউনিটি ), 
তূমিছিত্র, দান ( ফিউডাল 'বেনিফিস্এর সমতুল্য ) প্রস্ৃতি ব্যবস্থা 


ভারতীয় সামস্ততস্ু ১৬৭ 


সামস্ততন্বের স্থপরিচিত ব্যবস্থা । ইহার সহিত পরবর্তী কালের 'নিষ্কর, 
'চাক্রান্ প্রন্থৃতির কণা স্মরণীয় প্র গোষ্ঠীর পৃজা-যাজন, এবং 
দেবী-প্রতিমা, হাড়িকুড়ি, ক্ষৌরকর্ম, বস্ত্র ধোলাই প্রভৃতির প্রয়োজন 
মিটাইবার শত ত্রাহ্মণ (ত্রঙ্গোত্র), ও কুস্তকার, নাপিত, ধোপা প্রন্ৃতি 
নানা শিলীরা, এমন কি ভূত্যর! পর্যস্ত, এইরূপ ভূমি লাত করিত। ইহা 
ইউরোপীয় সামস্ততন্ত্রে অন্ুন্গপ ব্যবস্থা । তবে ভারতে এই ব্যবস্থা মুসলমান 
আমলেই এতটা বিকাশ লাভ করিয়া থাকিবে । শেষ কথা £ ভাবাদর্শের দিক 
হইতে ক্ষাত্রধর্ষের যে আদর্শ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়-__রাঁন্জপুতদের কেন, 
মুসলমানদের মধ্যেও দেখি--তাহা৷ ইউরোপীয় নাইটুস্দের আদর্শের অপেক্ষা 
অনেকাংশেই উচ্চতর | 

ভারতীয় সামস্ততন্্ব অবপ্ত যোদ্ধশ্রেণীর (ক্ষত্রিয়দের) সুষ্ট নয়; ভারতের 
সামাজিক অবস্থাটা উদ্ভুত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে যাহা ন্মরণীগ্ন তাহা এই £ 
“চাকরানা' বা ইউরোপীয় ধরণের মেনোরিয়েল প্রথা এখানকার বৈশিষ্ট) নয়; 
বরং এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট) ছিল এই যে, শিলী কারিগররা গ্রামের 
প্রয়োজন জোগাইত, গ্রামই তাহাদের পোষণ করিত। একমাত্র শহরে 
বন্দরে হয়ত রাজশিল্পীরা রাজা বা সামস্তের ভৃত্য ছিল-কেহু একটু 
সম্মানিত, কিন অধিকাংশেই গণণাযোগ্য নয়। 

সাধারণভাবে শিল্পীরাই শিল্পকর্ষের ও জীবিকার উপযোগী নিজেদের 
যন্্পাতির অধিকারী ছিলেন, এবং কৃষকেরা নিজেদের লাঙল, গোর প্রস্ৃতি 
দ্বার। জমি চাষ করিতেন। ইহাই ফিউডাল “সাফের? অবস্থা-__'ভূমিদাস' 
বলিলেও আসলে ইহারা জ্বমি ছাডিয়া অন্তর যাইতে পারিত। কাবণ, সামন্ত 
প্রথার মূল কথ! হইল এই-_উতৎপাদকের (কুষক বা! কারিগর যাহাকেই ধরি) 
সহিত তাহ।র উর্ধাতন অধিকারীর বা মালিকের সম্পর্ক কি কি সামাজিক 
আধিক সত্যের উপর এই পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্ক স্বাপিত। * 
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৯৬৮ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


বল! বাহুল্য, সাধারণ কৃষক ব| কারিগ্ররের অবস্থাটা ইহাতে শ্লেভ. বা 
দাসের মতও নয়, আবার নিরধিত্ত বন্ধনমুক্তি প্রোলিটেরিয়েটের মতও নয়। 
কতটা শাসক-শক্তি কোন্‌ শ্রেণীর__যোদ্ধ, শ্রেণীর অস্ত্র, না পুরোহিত 
রাজাদের, ন। কোনে। চিরাগত প্রথা ও বিধি-বিধান সেই শক্তির উৎস, 
_-এই কথা গুরুতর হইলেও গৌণ, আসল কথ| উতৎপাদকদের অবস্থা । 
এই বিচারে দেখিব যে, ভারতীয় সামস্ততন্বের কাঠামে। ক্ষাত্রশক্তি 
জেগায় নাই, ব্রাহ্গণশক্তি জোগাইয়াছে,_তাহাঁদের বর্ণাশ্রমের বাস্তব 
মতাদর্শ ও ব্যবস্থা দ্বারা) উহার মেরুদণ্ড স্তরবিভক্ত ভূমি-ব্যবস্থা বটে, কিন্ত 
এই মেরুদণ্ড ক্ষুদ্র কৃষক (ও কারিগর ) ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর আধিক নীতি; 
এবং উহার তিত্তিভূমি ভারতের চিরদিনকার বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-নি্ভর পল্লী- 
সমাজ, উহার কৃষি ও কৃষিশিল্প | 

সমস্ত পরিবঙনের মধ্যে এই ভারতীয় পক্লী-সমাজের পরিধর্তন 
কতট! হইয়াছে? এই কথা সত্য, ভূমি কোনে! দিন গ্রাম্য-সমাজের 
সাধারণ সম্পত্তি ছিল না। উহা ছিল পরিবারগত সম্পত্তি) পরে 
গ্রামপতিরও উদ্দেশ মিলে। পল্লীর স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতাও অনেকাংশেই 
ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদের গ্রাম্য-সভার কথা মৌর্য ধুগেই আর 
শুনি না) অবশ্ত শহরের শ্রেণী বা করপোরেশন তখন প্রভাবশালী। 
গুপ্তবুগে আসিতে আসিতে দেখি, “নগর শ্রেগ্গী', প্রথম সার্থবহ' ( বণিক 
গিল্‌্ডের নায়ক), “প্রথম কুলিক” ( শিল্পী গিল্ডের নেতা), প্রথম কায়স্থ' 
(লেখ্যকারদের নেতা) প্রভৃতি লইয়া নগরের “নিগম-সভা চলে; 
গ্রামে ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ে দানে 'গ্রামকুট+, “মহামাত্র (মাতব্বর), 'গ্রামিক' 
(প্রধান), “কুটিত্বী'দের (গৃহস্থ কৃষকদের) মতামত ও উপস্থিতি প্রয়োজন ) 
_প্রতেঃক গ্রামের জীবন অনেকটা স্ব-নির্ভওর। উত্তরে ও দক্ষিণাঁপথে 
( বাংলায়ও ) গ্রামা-সভা। বা! গ্রাম্য-সমিতির এইটুকু ক্ষমতা অনেকদিন 
স্বীকৃত ছিল, অবশ্য গ্রাম্য ও নগর সভায় অবস্থাপন্নরাই আসন লাভ 
করিত, নির্বাচিত হইত না। কিন্তু মুসলমান বিজেতার। এই ক্ষমতা! 
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ভারতীয় সামস্ততম্্ ১৬৯ 


আর স্বীকাৰ করেন নাই। ত।হার পর হইতে গ্রাম্য সভ| নয়, "জাত 
পর্চগায়েত'ই প্রবল হয়। তখনও কিন্ত তাই বলিয়! গ্রাম্য অর্থনীতির বন্ধন 
বিচ্ছিন্ন হয় নাই)__বাহিরের বাজারে যায় বিলাসপণ্য এবং 
কৃষক ও পল্লীর শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরস্পরের প্রয়োজন মিটায়। যাঁনবাহন 
নাই, যুদ্রার প্রচলন সামাগ্য, গ্রামের উপজ তাই গ্রামেই রহে। তাই ক্ষুদ্র 
কষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই আধিক শক্তি লইয়। আত্মসন্থুষ্ট গ্রীম্য- 
সমাজ মোটামুটি শত পরিব্নের মধ্যে একই অবস্থায রহিয়! গিয়াছে । 
ভারতীয় সামস্ততন্থের এই স্বন্ূপ বুঝিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না-_কেন 
এত স্থুদীর্থকাল ইহা স্থায়ী হইতৈ পারিল। পুনরুক্তি হইলেও তাহা 
আর একবার স্মরণীয় £ প্রথমত স্বাভাবিক কারণ ছিল (ক) নাতিশীতোষ্ঃ 
বাছুতে ভারতবাসীর জীবনম[ন সরল ছিল) (খ) উর্বব ভূমির জন্য 
কুষি-সমাজের জীবনবুদ্ধ সহজ হইয়াছিল; (গ) বিবাট দেশের সেদিনে 
জন-সংখ্যা ছিল অল্পঃ দ্বন্দ বাধিলে নৃতন গ্রাম স্থাপনেও বাধা হয় নাই। 
দ্বিতীয়ত ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ বর্ণতেদ ও জাতিতেদে পরিণত 
হইয়! শোঁধিত শ্রেণীকে বিভক্ত ও উদ্যোগহীন কবিয়া রাখিতে পারে। 
তৃতীয়ত, ভারতের এই চিরাগত ভাবাদর্শ, ধর্ম, দর্শন, এমন কি, 
সাহিত্য, শিল্পনীতি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উদ্ভোগ-আয়োজনে বিশেষ 
সহায়তা দ্য নাই ;--চত্ুর্থত, “কর্মফলের ধারণ! ও “অধিকার-ভেদের? 
ধারণা প্রায় অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রাহ্হ হওয়ার মাছুষ যে-কোন 
দুঃথ দৈন্যকে মাণিয়া লওয়।ই শ্রেমঃ বলিয়া বুঝিবাছে। আর শেষ 
কারণ, এই সব বাস্তব গ মানসিক কারণে এই সুদীর্ঘকালের মধো 
উৎ্পাদন-শক্তি এত বৃদ্ধি পায় নাই যে সমাজ-বিষ্লীব অনিবার্য হুইয়। 
পৃড়ে। নতুন গ্রাম গঠন করিয়! কিংবা ব্রাহ্মণের সুচতুর শষ-দম-দও-ভেদ শীতি, 
শ্রেণীদন্ব চাপা দিবার অদ্ভুত কৌশল প্রভৃতি অগ্রাহ করিয়া উৎপাদনশক্তি 
ফাটিয়া বাহির হইবে কৃষিব্যবস্থার বা শিল্পব্যবস্থার এমন কোনে! 
উপকরণগত পরিবত'ন হয় নাই-_সেই পুরনো সামান্ঘ লাঙল-গরু রহিল 
সগ্ঘল, সেই পুরনো চাকা কুমারের সর্বস্ব, সেই হাতুড়ীই কামারের 
উপায়-_এবং বন্দরের বণিক, সমুদ্ধ বণিক শ্রেণী, উপণিবেশের বহির্বাণিজ্য 
ও আন্তর্বাণিজ্য সব্বেও শিলোৎপাদনে অগ্রসর হয নাই, কারখানা বসায় 
নাই, (হয়ত দাদন দিয়া) শিল্পীদের পণ্যজাত লইয়া! ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে 


১৭০ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


মাত্র, ব্যবসা ও সাউকারী করিয়াছে, শিল্পে!গোগে হাত দেয় নাই। মোটা- 


মুটি মুদ্রা-ধুগ আসে নাই, যানযাহন চলাচলের ব্যবস্থা সামান্য, পলী-প্রধান 
সমাজ নিশ্চল রহিয়াছে । 


শ্রেণী সংঘাতের সাক্ষ্য 


ইহা দেখিয়। বল! হইতে পারে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীবিরোধের 
মীমাংস। করিয়াছিল ('জাতিভেদের” ও “কর্মফলের' ব্যবস্থা দ্বারা ?)। 
উলৃটাইয়া কেহ বা বলিবেন_ শ্রেণীবিরোধই যে ইতিহাসের মূল সুত্র 
ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ অবশ্ত উপরেই রহিয়াছে__ 
কোনে! একট! বিরোধকে দমন বা গ্রশমন করিতে পারিলে অবশ্য 
বিরোধের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। ইহাও 
সত্য বটে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণপত্র এত কম যে, 
উহাতে শ্রেণীদ্বন্দের কথা ন। পাইলে মোটেই বিস্মিত হইবার কারণ নাই। 
কিন্ত বিস্মযের কারণ এই যে, যত ভাবেই শ্রেণীদন্দ চাপা দেওয়া হউক, 
তাহার সংবাদ তবু এক আধটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় (দ্রষ্টবা রাহুল 
সাংরুত্যায়ন, মানব সমাজ, ৫ম অধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত 34869 
0. 171070% 9001211১010, 01955 9002216 10 4১1101516 [17015 
797) বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয় ও যাঁজক শ্রেণী অন্যদের ক্ষমতা কাঁডিয়া 
নিজেদের শক্তিশালী করিতে থাকে । কিন্তু মল্প লিছবী শাক্য প্রভৃতি অভি- 
জাততন্ত্র তবু রাজ! বা ব্রাহ্মণকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেয় নাই, যৌধেয় মালব প্রভৃতি 
গণতন্ত্র গুপ্তুগ পর্যস্তও টিকিয়াছিল। এদিকে বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় 
ব্াঙ্গণ এই শ।সক শ্রেণীর অন্তবিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন 
প্রন্থতি ক্ষত্রিয় কুমাবরা যে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করিলেন, তাহা কোন 
সামাজিক আথিক তাডনায়? অবশ্য অনেকাংশে তাহা সেই শ্রেণীদ্বন্দের 
একটা আপোষ মীমাংসা । প্রাচীন ও মধ্য যুগের যে-কোনে। সাম।জিক 
দ্বন্বই যে ধর্মের দ্বন্দ বা দেবতার ছন্বরূপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত 
হয় তাহা তো জানা কথা। ইহাই মুসলমান আমলের ধর্ম প্রবর্তকদের ও 
সংস্কারকদেরও সম্বন্ধে সত্য । নন্দদের পর হুইতে ক্ষত্রিয় রাজাদের 
পরিবর্তে শূদ্র রাজাদের অভ্যুর্থীন ঘটিলকি করিয়া_-যদি দেই বিশেষ রাজবংশ 
ও তার অন্ুচরগণ বর্ণশ্রমের নিয়মে উচ্চবর্ণের সেবাতেই জীবন উৎসর্ণ 


শ্রেণী সংঘাতের সাক্ষ্য ১৭১ 


করিয়! সন্ধষ্ট থাকিত? আর কোন্‌ হত্রে আসিল সঙ্গ কথদের ব্রাহ্মণ রাজত্ব, 
্রাঙ্মণ প্রতিক্রিয়। ? কিংবা পরবর্তী কালের নিম্নজাতীয় সম্রাটদের অগ্ত্যুদয় ? 
গুপতদের ব্রাহ্গণ্যতন্বের ছাঁয়ায় বণিক ও শিল্পী জাতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিই কি অর্থ- 
হীন? (অন্ত্যজের “দেবী” মনসার পুজা! প্রচলিত হইবে টাদবেণের পুজায়__ 
ব্রাঙ্গণের নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, একজন বণিক নেতার ? একি পাল রাজত্বের 
বাঙ্গালী সমাজে বণিক প্রতিপত্তির স্্বতিচিহ্ধ?)। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের 
আপেক্ষিক উদারতা! ও শাস্তির প্রয়াসকে অবলম্বন করিয়া যে শ্রেষ্ঠী বণিকেরা 
প্রথম অবধিই আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার করিতে চাহিয়।ছে, সমাজের 
শিষ্নশ্রেণীরা আপনাদের দুর্ভাগ্যের বোঝ! লাঘব করিতে চাহিয়াছে, তাহারও 
আভাস যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্মে বিলোপের সগে সঙ্গে সেই সৰ 
শ্রেণীর ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধে) শূদ্র শ্রেণীতে স্থান হইল, তাহারও প্রমাণ 
মিলে। অবশ্য এই শ্রেণীদ্ধন্দের সব চেয়ে ভালো প্রমাণ এই যে, নানা 
অশ্রতনামা গোষ্ঠী রাজশক্তিতে পরিণত হইলেই ক্ষত্রিয়” বলিয়া গণ্য হয়, 
তাহাদের শ্বজনগণও সম্ভবত মর্যাদা লাভ করিত। কিন্তু এই সুযোগ 
লাঁতে তাহারাই আবার শোধিত ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বর্জন করে। শ্রেণীদ্বন্দের 
ইহাতে সমাধান হয় ন!) হয় কোনো নিয়ত্রেণীর রাজগোষ্ঠীর উন্নতি, 
সমগ্রভ।বে শ্রেণীবিত্রোহে আসে একট! সাময়িক ব্যর্থত| | 

এই কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, এই দীর্ঘকালে সমাজবিপ্লব সাধিত হয় নাই। 
তাহার কারণ আমরা পূর্ধেই বুঝিয়াছি, উৎপাদনশক্তির তত বিকাশ ঘটে 
নাই। শুধুমাত্র বিলাস-পণ্যের বাণিজ্য-স্থজে পর্লী-প্রধান সমাজ পরিবতিত 
হয় না, এমন কি মুদ্রা বিনিময় ও টেক্নোলোজিক্যাল উন্নতি যথেষ্ট 
না হইলে 'বণিকপ্জিও প্রভাবশালী হয় না, আর শিবিত্ত বা প্রোলিটে- 
রিয়ানের (ভূমিহীন শ্রমসর্বস্ব শ্রমিকের ) স্থ্টি না হইলে আসলে ধনিক- 
তগ্্ও ধনিকতন্থে উন্নীত হয় না। কিন্তু তাঁই বলিয়া! শ্রেণীদন্দ ঘটে ন৷ 
তাহ। নয়,_শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীবিদ্রোহ এই সামস্ততন্ত্বের মধ্যে প্রাচীন 
ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতে নানারপে আকত্মপ্রক।শ করিয়াছে ! এই 
শ্রেণীসংঘাতের ছাপ তাই রাষ্ট্রে সমাজে কেন সাহিত্যে দর্শনেও.লাভ 
করা যায়--তবে লাত করা যায় অনেক খুঁটিয়া খু'টিয়া বিচার 
করিলে। 


৭২ সংস্কৃতির রূপাস্তর 
মুসলমানি. বিজয় 


মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যবুগের দ্বিতীয় 
পর্ব শুরু হইল। প্রথমপর্ব জুড়িয়! ছিল হিন্দু-সংস্কতি-__তাহ! অবস্ত শেষ 
হইল না) আসিল দ্বিতীর পর্ব--এক নৃতন শক্তি। 

মনে রাখিবার মৃত কথ! এই যে, এই ছুই পর্বের মধ্যে জীবনযাত্রার 
দিক হইতে মৌলিক তফাৎ সামান্ত। ছুইই একটি প্রধান যুগের রূপভেদ 
মাত্র, জীবিকা ও জীবিকার উপাদান প্রায় সম্পূর্ণ একই রহিয়াছে ; তাহা 
সেই কৃষি যুগের পরিচিত বস্ত-সম্ভার। উহাঁতেও যাহা কিছু তফাৎ দেখা 
যাইবে তাহা সামান্ত। কতকাংশে তাহাও এখানকার কৃষি-সমাজের 
স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফল, কতকাংশে তাহা নবাগত তুর্ক তাজিক 
ইরানী মুঘল প্রন্ৃতি জ্ঞাতিদের বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক নিজস্ব নিয়মকানুন 
ও ধারণা, কতকাংশে বা তাহাদেরই গৃহীত মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগত ও 
সম্পত্তিগত আইন কানুন, ক্রিয়া কলাপ, আচ'র পদ্ধতি--তাহাও আবার 
অধিকাংশেই আরবীয়, খানিকটা ইরানী । কিন্তু জীবনযাত্রার বাস্তবতিত্তি 
তখন পরিবতিত হয় নাই__এইটুকু তুলিবার নয়। পরবর্তীকালে যে 
সামস্ততন্ত্র সমস্ত মুসলমান আমলের প্রধান লক্ষণ হইয়া রহিল, তাহার 
স্পষ্ট বিকাশ গুপ্তযুগেই দেখা যায়। হর্ধবর্ধনের পর হইতে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে মধ্যযুগের যে সুচনা হয়-_তাহাতে ক্রমে রাজপুত জাতির রাষ্ট 
ও সমাজ-ব্যবস্থায় এইরূপ সামস্ততন্ত্র প্রকট হুইয়৷ উঠিয়াছিল। 

তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান সথলতানরা স্বভাবতই তুর্ক ও ইরানী 
আফঘান সেনাপতি ও প্রাদেশিক কাদের বড় বড় জায়গীর দিয়া এক 
নূতন ধরনের সামস্ততন্ত্রের পত্তন করিয়াছিলেন। অবশ্ত পুরাতন হিন্দু 
রাজারাও অনেক ক্ষেত্রে বন্ততা স্বীকার করিয়া সামস্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিত, 
অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া শাসক শ্রেণীতে নিজেদের 
স্থান সুদৃঢ় করিত। তথাপি রাজ্যের প্রধান সামস্ত, পাত্রমিত্র, সেনাপতি 
প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই যে তুর্ক কিংবা আফঘান জাতীয় ছিল ইহাতে সনে 
নাই। এই নূতন সামস্ততম্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিভেদ বা পুরাতন 
হিন্দু শ্রেণীতেদের মূল ভিত্তিই ধ্বসিয়া গেল। কিন্তু মুসলমান সম্রাটদের 
শীসনকালে ভারতে সামস্ততন্ত্রের অবসান হইল না, ভারতীয় সামস্ততন্তরে 


মুসলমান বিজয় ১৭৩ 


একটা নৃতন পর্বের স্চন| হইল। তুর্ক তাজিক প্রভৃতি জাতিরা ভারত- 
বর্ষের বাহির হইতে যে সামস্তপদ্ধতি বহিয়! আনিল তাহা সুপরিচিত 
পামস্তপ্রথার অনুরূপ বরং সামস্ততস্ত্রেরে আরও প্রবল ও আরও সুদ 
রূপমাত্র। ইহারই জন্য এই বিপুল দেশে দিল্লীর স্থুলতানদের একটু 
মাত্র কড়া দৃষ্টির অভাব ঘটিলেই তাঁহাদের এই সামস্তর! বিদ্রোহী হইত, 
নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্যে নিজেরা স্বাধীন হইয়া বসিত। আলাউদ্দীন 
থিলিজী ( ১২৯৪-_-১৩১৬ ) অবশ্য জায়গীরের পরিবর্তে সেনাপতি ও 
শাসনকর্তীদের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা 
বেশি দিন কার্যকরী হয় নাই। বল! বাহুল্য, আলাউদ্দীন হিন্দু ধনিকবণিক 
কাহাকেও নিস্তার দিবার কথা নয়, দেনও নাই। নিশ্চয়ই মুসলমান ধর্মের 
অনুশাসন ছিল তাহার প্রধান যুক্তি এবং তৃর্কদের ধর্মান্ধতার অপেক্ষাও তাহা 
ক্রুর পিষ্ঠুর প্রবল ছিল-_কিন্তু বুক্তিটা আসলে শোষণ মাত্র; তখন জমির 
নতুন করিয়া মাপজে ক হয়, রাজার পাওন| হিন্দু আমলে ছিল সাধারণত 
একযষ্ঠাংশ, এখন আলাউদ্দীন আদীয় করিলেন অধণংশ। “কাহারও, 
ঘবে সোনা রূপা রহিল না-*-...কোনো জিনিসই উদ্বত্ত দেখ যাঁয় না” 
ইহাতেই বিদ্রোহের মূল কারণ নাকি দূর হয়। অবশ্য খাজনা আদায়ের 
জন্য তুরুক ঠোকা, ক|রাদণ্ড হইতে শৃঙ্খলবন্ধন কিছুই আলাউদ্দীন বদ 
দিতেন না--অলবরবণী তাহাও জানাইযাছেন। 

আলাউদ্দিন শীরীর (দিল্লীর তৎকালীন শহর ) নির্মাতা, নূতন মৌধ- 
হম্যও নির্মাণ করেন, তাহার সতাতেই কৰি ঠিলেন প্রসিদ্ধ আমীর খস্র 
( যর্দিও খম্রুর হিন্দী পদ হয়ত তাহার রচন! নয়, কিংবা! কালে কালে অনেক 
পরিব্তিত হইয়াছে )। এই ্রশ্বর্ব ও সংস্কৃতি অন্থুরাগের সহিত দেশের 
জনসাধারণের সম্পর্ক থাকার কথ! নয়-_উহা] এক সামস্ত সম্রাটের কঠিন দর্প 
ও দুরধ্ব স্বেচ্ছাচারিতারই সাক্ষ্য বহন করে। এই কথা সত্য যে, এই 
স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ যাহারা করিত তাহারাও সামস্তশ্রেণীরই 
প্রধান, তাহাদের সেই বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত সাধারণ মাহুষের ধূমায়িত 
অসন্তোষ_মহল্মদ তোগলকের ( ১৩২৫-১৩৪৭ ) সময়েই দিল্লীর "এই 
সাআজাজ্য ভাঙ্গিয়৷ পড়ে ( আন্মানিক ১৩৪৯ )) বাঙলায়, গুজরাটে (পাঠান 
শিল্প ও স্থাপত্যের বহু কীততিই এই সব ন্তগ্র রাজ্যের রাজাদের ), সিদ্ুতে 
বিজ্রোহ দেখা দেয়, দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত (১৩৩৬-১৬৪৬) 


১৭3 ংস্কতির রূপান্তর 


হয়, কুলবর্ায় বাহমণী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৬-১৪৭৪ ও ১৬৭৩) করে 
হাসান গঙ্গু বাহমনি। অলবররনী বলেন “জনসাধারণও বিদ্রোহ করিতে 
ক্ষান্ত হয় নাই, স্থলতানও তাহাদের শাস্তি দিতে ক্ষান্ত হন নাই।” হয়ত 
ইহার মধ্য দিয়াই পুরাতন জমিদার প্রথা পুনঃ প্রবতিত হইতেছিল। অন্তত 
ফিরোজশাহ, তোগলোক (১৩৫১-১২৭১) জায়গীরদারী প্রথাই পুনঃ প্রবর্তন 
করেন। তুর্ক-পাঠানের রাজত্বশেষে মুঘলর! (১৫২৬ হইতে ) রাজ। হইয়া 
বসিলেও এই জায়গীরদারী পদ্ধতি অব্যাহত চলে। (ইহারই মধ্যে 
অশোকের কাল হইতে পূর্বাপর আমরা যাহা জানি তাহাই দেখি 
শের সাহের (১৫৪০-১৫৪৫) সময়ে আরও সুনিশ্চিত রূপে )। কেন্জ্রীয 
রাষ্ট্র বিরাট দেশের পথঘাট নির্মাণ করে, কুপ্‌ খনন কবে, সরাই 
স্বাপন করে, কৃষকের সেচের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে স্ষেচ্ছাচারী 
শীসকদেরও মুখাপেক্ষী করিয়া রাখে-বলা বাহুল্য এই 
পালন-মূলক মুল কাজ সাধারণ শ্রাম্যসমাজের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। ক্ষুত্ 
সামস্তের পক্ষেও কৃপ ও পুষ্করিণী খনন মাত্র সম্ভব,_এই কৃষি সমাজের 
পক্ষে এই দুধর্ধ এবং শোবণধমী কেন্দ্রিত রাজ্যগুলিও ছিল তাই 
বাঞ্চনীয় । এইখানেই ছিল সাধারণভাবে তাহাদের সার্থকতা, কদাচিৎ 
যদি অশোক, শের শাহ, আকবরের মত মহৎ রাজ৷ এই রাজ্যের নিয়স্তা হন, 
তখন প্রজাসাধারণের পক্ষে তাহা! একটা অভাবনীয় সৌভাগ্য-_-আপলে 
তাহা প্রা নিয়মের ব্যতিক্রম (কি হিন্দু, কি মুসলমান যুগে, কিংব। কি 
বিজয়নগর সাআজাজ্যে, কি বাহমনি সাম্াজে) প্রজার শোষণেব পেষণ 
হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পাইত কদাচিৎ )। 

ভারতবর্ষে এই সামন্ত প্রথার অবসান আরম্ত হয় সম্রাট আকবরের আমলে 
€ ১৫৫৫-১৬০৫ ) টোভডরমল্লের নুতন জরিপ ও বন্দোবস্তে। আকবর এক 
কেন্দ্রিত ও সংগঠিত সাশ্্াজ্য গঠন করিতে সক্ষম হন। জায়গীরদারী প্রথা! ভিনি 
বাতিল করিয়া সেনাপতিদের (মনসবদার) ও শাসনকতাদের (সিপাহিসাঁলার) 
বেতন দিতে লাগিলেন। তাহাদের পক্ষে শত্তমত সৈগ্ঘ সরবরাহ করা 
অনেক ক্ষেত্রে আর প্রয়োজন হইল না-_সৈশ্যবাহিনী সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে 
আসিল। রাজন্ব যাহারা আদীয় করিত তাহা'রাও জায়গীর হিসাঁবে উহা! 
রাখিতে পারিত না, আদায় উতুলের ভারই মাত্র তাহাদের উপর ছিল, 
জমির মালিকান! নয়, কোনো স্বত্ব নয়। কৃষকের সঙ্গে ব্যবস্থা হইত রাজার 
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আধুনিক রায়তোয়ারী প্রথার মত। আকবর ফসলের একতৃতীয়াংশ 
আদায় করিতেন-মুদ্রায় আদায়ও চলিত। কিন্তু স্মরণীয় এই যে, এই 
ভূমিব্যবস্থা যথার্থতাবে বাঙলায় তখনে| প্রবর্তন করা সম্ভধ হয় লাই। 
আসলে বাঙলাদেশের ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটান মুশিদ কুলি থা-_বাউলার 
পুবাতন জমিদার বংশগুলি (নাটোর, দীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা, প্রসূতি ) 
তখনকার নবাবী আমল! ও প্রধানদের এই রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ 
হইতে উদ্ভূত হয়। ইহা রায়তোয়ারী ব্যবস্থা নয়, বরং অনেকটা জমিদারী 
ব্যবস্থার প্রথম সংস্করণ (দ্রষ্টব্য টাক! বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রকাশিত 1[715107 ০৫ 
7327241, ০1. )। 

কিন্তু তৎপূর্বেই পাশ্চাত্য দেশে বিরাট উদ্যোগ দেখা দিয়াছে। পর্ত,গীজ 
ও ওলন্দাজ বণিকেরা ভারতবর্ষে আসন স্থাপন করিতেছে, ইংরেজ ফরাঁসির 
অভ্যদয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়! সুদীর্ঘ সামস্ত 
ধুগের জীবনে একট। নৃতন কআ্রোত আসিয়া লাগিয়াছিল সন্দেহে নাই-_ প্রথমত, 
তারতবর্ষের বাণিজ্য এইবার সত্য সত্যই সিংহল, মালয়, লঙ্কা ও ইরাণের 
উপকূল ছাড়াইয়৷ বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়। পড়িতে লাগিল-_591£ 7৪৮, 
সৃতা, বিশেষত বস্ত্রশিলের প্রকাণ্ড চাহিদা এই প্রথম দেশের উৎপাদক 
শ্রেণীর পক্ষে গোচর হইবার কথা । এতদিন পর্যন্ত শত সত্বেও উত্পাদনের 
প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল স্থাশীয় প্রয়োজন মিটানো, বড জোর সন্ত্াস্ত আমীর- 
ওম্রাহ, বাদশা-বেগমের জন্ত বিলাসোপকরণ তৈয়াপী করা (ফিরোজ শাহ 
হাজার কুড়ি ক্রীতদাস কিনিয়া নানা শিল্পকর্মে নিধুক্ত করিয়াছিলেন 
প্রধানত হয়ত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটাইতে )। কিন্ত এই বিদেশী বণিকদের 
বাণিঞ্য-প্রসারে পণ্য উৎপাদন -.“বাজারের জঙ্য” উৎপাদনও আরম্ভ হয, 
( বেশি হইত দাদনে ), তবে ইহাদের কুঠিতে ফ্যাক্টরির অন্ুন্ূপ উৎপাদন 
পদ্ধতি গৃহীত হয়। মজুর খাটাইয়! কারথান। চলিত, তাহার প্রমাণ আছে। 
দ্বিতীয়ত, প্রতি বৎসর বন্লক্ষ টাকার সোনা ও রূপা বিদেশ হইতে এই 
পণ্য ত্রয়ের জগ্য ভারতবর্ষে আসে,” তাহার বৃহৎ অংশই হয়ত অলঙ্কারে 
পরিণত হুইত। কিন্ত মুদ্রা-চালিত বিনিময়ের (মানি ইকোনমির ) যে 
স্ত্রপাত হয় তাহাও স্বীকার্য (দ্রষ্টব্য [715079 ০/ 7091, ই )। অর্থাৎ 
বিদেশের বণিকপূজি ক্রমেই সামস্ততন্ত্রের মধ্যে পরিব€নের শক্তিসঞ্চার 
করিতেছিল। 
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মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইহাই অগ্যতম, বিশিষ্ট লক্ষণ_-উহার প্রথম পর্বেও 
যেমন, দ্বিতীয় পর্বেও তেমনি মামস্ততন্ত্ প্রবল ছিল। ভারতীয় জীবনযাত্রায় 
সামস্ততন্থ্ের ভিতরকার অসামঞ্জন্ত ইংরেজ অভ্যদয়ের পূর্বে ফুটিয়! উঠে নাই, 
জীবনযাত্রার বাস্তব ভিত্তি তখনে৷ সুদুঢ় ও বিস্তৃত; ভারতবর্ষের আত্যস্তরীণ, 
জীবিক!-পদ্ধতিতে তখনে। উহার প্রসারের ক্ষেত্র রহিয়াছে । যেমন করিয়া 
শক, হুন প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব জাতিরা বাহির হইতে আসিয়াছিল, তেমনি করিয়! 
প্রায় সেই মধ্য এশিয়ার উবর প্রান্তর হইতেই তাহাদেরই বংশধরগণ তুর্ক, 
পাঠান মুঘল এবারও আসিল, আর ভারতবর্ষে তাহার।ও স্থান করিয়া 
লইল। 

ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিলে পরাছয়ট! নৃতন নয়, শুধু তাহার 
আভ্যন্তরীণ দুর্বলতারও ফল নয়, তাহার জীবিকালম্বনের ক্রুটি মাত্রও নয়। 
তখন পর্যস্ত পৃথিবীতে কৃষির অপেক্ষা শ্রেষ্ট জীবিকা-উপায় মানুষের জানা 
ছিল না কুন্স, টায়ার, সিডোন প্রভৃতির বাণিজ্যপুষ্ট প্রাচীন সভ্যতাকে 
অবছেল! না করিয়।ও ইহা! বলা যায়। সেই কৃষিগ্রধান ভারতবর্ষের জীবনে 
তখনো প্রসারের ক্ষেত্র ছিল-_-তাহাঁরও দেশবিদেশে বাণিজ্য বাড়িতেছিল ; 
তরকুচ্ছ, তাঅলিপ্ত ও চোলমগুলের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি উহ্হারই পরিপোষধকরূপে 
বিকাশলাত করিয়াছিল; আর লোকসংখ্যা বাড়িলে নৃতন জাতির 
আবির্ভাবেও সেই জীবনযাত্রায় স্থানাভাব হইত না। বরং ভারতবর্ষের এই 
স্থজল-ত] ও স্ুফলতাই ছিল বাহিরের জাতিদের ভাঁরত-আগমনের ও ভাঁরত- 
আক্রমণের প্রধান কারণ। 

এই আক্রমণের হেতু হয়ত আরও আছে। মধ্য এশিয়ার বা দুর 
দুরান্তরের এই জাতিগুলি প্রায়ই ছিল যাযাবর-_যাযাবরের হাতে গৃহস্থ- 
সভ্যত। অনেক সময়ে মার খায় ও মারা পড়ে, ইহা নুতন কথা নয়। কিন্ত 
এই যাযাবরের দলও যে কারণে নিজেদের পরিচিত ভূতাগ ছাড়িয়৷ দেশ 
দেশাস্তরে ছড়াইয়৷ পড়ে সেই কারণ অনেক আ্জয়ে বংশবুদ্ধি; অনেক সময়ে 
মধ্য এশিয়ার প্রন্ূপ অগ্ঠান্ত দেশের এক-একবার সাময়িকভাবে ভৌগলিক 
পরিবর্তণ। এক-একবার নদী মরিয়। যায়, মরুভূমির তলে গ্রাম নগর চাঁপ!, 
পড়ে, আর পশুচারণের তৃণভূমি শুকাইয়া উঠে-_অমান যাযাবরদল সেই 
ভূভাগ পরিত্যাগ করে, নিকটবর্তী, ভূভাগে চড়াও হয়। এমনি করিয়াই 
শুরু হয় তাহাদের অভিধান, যেমন ভারতবর্ষে শুধু নয়, ইয়োরোপ-এশিয়ায় 
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আর্যদের সময় হইতেই তাহা হইয়াছে! শক-হুন-তুর্ক-তাতারের আক্রমণে 
ভারতবর্ষের মতো পর্ব-ইয়োরোপও বারবার বিধ্বস্ত হুইয়াছে। ভারতবর্ষে 
মুসলমান বিজেতাদের আবির্ভাব সেই বুহত্তব ইতিহাসেরই একটি পরিচ্ছেদ, 
তাহা মনে রাখা দরকার। উহার পিছনকার শ্রতিহাসিক তাগিদটা 
ভারতের নয়, ভারতের অভ্যন্তরে উৎ্পাদন-প্রথার সংকটে বা কোনোরূপ 
অর্থনৈতিক অচল অবস্থার ভগ্য তাহা জন্মে নাই, জন্মিয়াছিল বরাবরকা'র 
মত ভারতের বাহিরে সেই মধ্য এশিয়ায় আথিক কারণে, রাষ্ট্রীয় কারণে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত কারণেও । 

এবারকার এই বিজেতাদের আবির্ভাবে এই এক নুতনত্ব ছিল-_সে 
নৃতনত্ব এই ঘে তাহাদের এই অভিযানের সঙ্গে মিশিষাছিল তাহাদের নৃতন 
গৃহীত ধর্মের প্রেরণা । মুসলমান ধর্ম অগ্যাঙ্ভ সেমিটিক ধর্মের মতোই 
স্বমতসর্ধস্ব এবং পরমতে অবিশ্বীপী। সেমিটিক জাতিদেব ইতিহ।সে ইহার 
কারণ দেখ! যায়; তাহার। ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কম 
নিগীডন সহ্য করে নাই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত যুসলমান ধর্মের 
প্রেরণাও তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহ! এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, শতথানেক বৎসবের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারন্ত, 
সিরিয়া, আর্মীনীয়া জয় কবিয়া মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়! স্পেন 
পর্যস্ত অধিকার করিয়া ফেলিল, পূর্বে অক্ষু নদীর পরপারে বর্তমান তুকীস্থান 
জয় করিয়া উহা চীনের সীমান্তে আসিয়া ঠেকিল, সিন্ুনদ উত্তীর্ণ হুইয়' 
সিন্ুদেশে পদার্পণ করিল। মরুভূমির এই ঝডের সম্মুথে পূর্বঘুগের মিশর 
ঈরান তো মুহল্সদের মৃত্যু পরে পঁচিশ বৎসরও টি'কিয়া রহিল না। এই 
বিপুল প্রেরণা অবশ্য ইতিহাসে আরব জাতির অভ্যুদয়রূপেও পরিচিত । 
তাহার সামাজিক এঁতিহাসিক কারণসমূহ সেই সময়কার সেই ভূখণ্ডের 
জীবনযাত্রার দিক ভইতেও পর্যালোচনা করা চলে। তারপর পূর্ব পশ্চিমের 
বিবিধ সংস্কৃতির সার্থবহ হিসাবে, বণিক হিসাবে, আরব জাতি সমস্ত মধ্যযুগ 
জুড়িয়৷ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাসের পথকে আলোকিত 
করিয়। রাখিল,__-তাহারও বিচার-বিশ্লেষণ কর! শিক্ষাপ্রদ।১ কিন্ত যাহাদের 


১ আরব জগতে বণিক ও বাণিজ্যের ষে প্রাধান্য ছিল তাহ? এইক্ষেত্রে কম কাজ 
দেয় নাই। আরব সন্যতার বাস্তব কারণের ও বস্তমুখীনতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
দ্রষ্টব্য 08001511085 11659195৮91 7150017৬০11, 


টে 


১৭৮ স্কতির বূপাস্তর 


সম্মুখে পৃথিবী দীড়াইতে পারে নাই, তাহারাও সেদিন সিন্ধু জয়ের পরে 
আর ভারতবর্ষে অগ্রসর হইতে পারিল না । মুসলমান ধর্মের আঘাতে 
একশত বৎসরে মিশর স্পেন পর্যস্ত ভাডিয়া পড়িল-_অথচ পাঁচশত বৎসরেও 
ভারতবর্ষে তাহা প্রবেশ-পথ পাইল না। ধাহারা মনে করেন ভারতীয় 
হিন্নুদের অধঃপতনেই মুসলমানের! এদেশে বিজয়ী হন তাহাদের এই কথাটি 
স্মরণীয় : ইসলাম ঈরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যস্ত মধ্যএসিয়ার 
দুধর্ধ জাতিদের উহা স্বধর্ম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যস্ত তাহা ভারতবর্ষ বিজয়ের 
পথও পায় নাই। সিদ্ুদেশে প্রবেশ করিয়ও সেখানেই ঠেকিয়া গিয়াছিল। 
মধ্য এশিয়ায় যখন সুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও যুনানী প্রীষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন করিয়! তুর্ক, 
তাঞ্জিক, উজবেগ জাতিদের উহা! নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন ভারতবর্ষেও 
ইসলামের প্রবেশ ঠেকানো দুঃসাধ্য হইল। কারণ, এই মধ্যএসিয়ার জাতিরা 
বরাবরই ভারতবর্ষের ছুয়ার ভাঙিয়! ঢুকিয়া পডিয়াছে, তাহাদের প্রতিরোধ 
কর! যায় নাই। প্রবেশের পরে বারবার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির 
মধ্যে অনায়াসে তাহাদের স্থান হুইয়! গিয়াছে । স্থান এবারও হইল, কিন্তু 
এবার তাহার! মিলাইয়া গেল না। কারণ এবার তাহার এক নৃতন গর্বে 
গরীয়ান হুইয়! উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন উগ্র গর্ব আর নাই,_তাহারই 
নাম ধর্মপ্রাণত। বা ধর্মীন্ধত]। 

একদিক হইতে বলিতে পারা যায় ভারতীয় জীবনধারায় ও সংস্কৃতি- 
ধারার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল-__-এই পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, 
ইসলামের আত্ম-সচেতনতার নিকটে । ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্থীয় পরাজয় 
শৃতন নয়-_সে তো বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের সমাজ রাষ্ট্রের 
মধ্যে তাহার নিজ শক্তিকে বড় কেন্দ্রিত করিয়! তুলিত না__কষিসমাজের 
পক্ষে তাঁহ। করা সহজও নয়। সেখানকার জীবন পল্লীগত, শক্তি সেখানে 
সংহত নয়, বিসপিত) নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া রাষ্ট্রে কেন্্রিত হইত না, 
কেন্দ্রিত হইলেও বেশিক্ষণ টি'কিত না । ইহার কতকগুলি কারণ এ্তিহাসিক, 
কতকগুলি ভৌগলিক । যেমন, যেখানে বহুজাতি আসিয়াছে, মিশিয়াছে, 
বহু ভেদ রহিয়াছে, বিভাগ চলিতেছে, সেখানে বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক, সেখানে 
'্ীক্যের, শক্তি দুর্বল।_“এক জাতি, এক দেশ, এক রাষ্ট্”-_-এইরূপ কথা 
উঠিতেই সেখানে পারে না-_-তাই, হিন্দু ভারতেও তাহা উঠে নাই। অবশ্ঠ 
রাজারা একরাট্.হইতে চাহিয়াছেন, সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী 


ইসলামের স্বাতিস্থ্য ১৭৯ 


হইবার £চেষ্টা করিয়াছেন_-আর এত বড দেশে বারেবারেই সেই অখণ্ড 
তারতরাষ্ট্র গড়িবার চেষ্টা ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া যেখানে দেশ এত 
প্রকাণ্ড রুশিয়াশূগ্ত ইয়ৌরোপের প্রায় সমতুল্য-_সেখানে এই 'এক দেশ, 
“এক জাতি" কথাটা শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব হয় না। ইউরোপে “হোলি 
রোমান এম্পায়ার'ও এক রাষ্ট্রে এমনি বড় এক ভূখগ্ডকে আনিতে পারে 
নাই,_তারতবর্ষেও গুপ্ত বা মৌর্য-সম্রাটরাও তাহা পারেন নাই। পরে 
মুঘল সম্রাটদের চেষ্ট। সফল হইল না। ভারতবর্ষের সেই রাস্ত্রীর খণ্ডতা তখন 
স্বংভাবিকই ছিল; তাহার রক্য ছিল সামাজিক ও জীবনযাত্রায়। কিন্ত 
যানবাহনের বর্তমান স্থযোগ তখন ছিল না? তাই বিস্তৃত দেশে এই এক্যবোধ 
গভীরতর হইয়া সুদ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা সহজ কথা ইহাতে 
বিজেতার সুবিধা হইয়াছিল। আর এই বিজেতারা দুধর্ধ ও যুদ্ধবিদ্ায় 
সত্যই কৌশলী ছিল। কিন্তু পূর্বাপর দেখিলে, সমসাময়িক কালের পট- 
ভূমিকায় দেখিলে, ইহাকে “ভারতবর্ষের পতনের যুগ” বল! চলে না। কারণ, 
সামরিক ও রাষ্ট্রীয় পরাজয়ে ভারত-সমীজ পরাঁঞ্তি হইত না, সে সম[জ 
আহত হইত। ছুইদিনেই সে ক্ষত শুকাইত-_সমাজ নৃতন রাষ্ট্রশক্তিকে 
অঙ্গীভূত করিয়া লইত। ক্ষতি ছুইদিনেই পূরণ হইয়া যাইত । 

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরাজয়ই ঘটিল এইবার । তাহার 
বাস্তব জীবিকাপ্রণালী ও সামাজিক জীবনধারা যথেষ্ট নমশীয় ছিল, উদার 
প্রশস্ত ছিল। মুসলমানগণ নৃতন জীবিকা-উপকরণ দাবী করিল না,_কিন্ত 
তাহার! এক উগ্র মানসিক ওদ্বত্য ও রাষ্ট্রীয় শক্তি লইয়া উহ্গার উপরে বিরাজ 
করিতে লাগিল। এবার আর বিজেতারা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলাইয়া 
গেল না। 


ইসলামের স্বাতন্ত্র্য 


ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল না; 
তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইস্লামের 
একেশ্বরবাদ “তত্ত্বের বেশি পরোয়! করে না, কোনো বিচার বিশ্লেষণের 
সক্তা সহ করে না! ইস্লাম সেমেটিক্‌ গোষ্ঠীর ধর্ম_তাহার হিসাবপত্রও 
সেই গোষ্ঠীর মতোই একেবারে পরিষ্কার । হিন্দধর্ম বলিতে পারে-_ 
“একমেবাদ্ধিতীয়ং, “সর্ব খন্থিদং ব্রহ্মদ) আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু 


১৮০৩ সংক্কতির রূপাস্তর 


দ্বিতীয় কেন-_গাছ, পাথর, পক, মানুষে কোন জিনিসকেই দৈবশক্তির 
আধার বলিয়! পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইস্লামে এইরূপ তত্বকথার 
ও গৌঁজামিলের স্থান নাই। তেমনি কোনো তর্কেই ইস্লাম মৃ্ি-উপাসনাও 
সহ করিবে না। অথচ হিন্দুর জীবনে অনেকখানি জুড়িয়াই সেই মৃত্তি, 
বিগ্রহ, মন্দির । তাহা! ছাড়া, ইস্লামে এমন পুরোছিত-তন্ত্রের ও জাতিভেদের 
স্বানও নাই। কিন্তু হিন্টু বলিবে “তত্বমসি' এবং কার্ধক্ষেত্রে সকলকেই 
অধিকারতেদে স্বতন্ব কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই 
দুই ধর্মাবলম্বীদের সম্মেলন পূর্বাপরই হুর্ঘট রহিয়াছে । সেই হূর্ঘটত্ব আরও 
ছুস্তর হইয়া রহিল আনুষঙ্গিক কারণে । প্রত্যেক ধর্েরই জন্ম হয় 
অনেকাংশে পারিপাশ্থিকের তাগিদে ; অন্তত সেই পরিবেশের ছাপ তাহার 
নিজন্ব হইয়! যায়। স্থান ও কাল পরিবতিত ভইলেও সেইগুলি সে সম্পর্ণ 
কাটাইয়! উঠিতে পারে না। হিন্দুধর্মের পরিবেশ ভারতবর্ষ। তাহা এই 
ধর্মকে সত্যই “ভারতধর্ম”ও বলা চলে--এই দেশের নদ-নদী, গিরি-পর্বত 
আহার্ধ-পানীয় এবং ইহার ইতিহাসের উপলন্ধিই হইল সেই হিন্দুধর্মের দেহ 
ও প্রাণ। ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা! সকল মানুষের 
একথাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে । তবু ইসলামের জন্ম আরবে; সে ঘুগের 
সে দেশের ছাপ সে অস্বীকার করিবে কিরপে? সেমিটিক প্রতিবেশীদের 
প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়। লইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ' পরিবেশের 
ছাঁপ, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপ সে গ্রহণ করে না। এই কারণেই মুসলমান 
ধর্মাবলম্বীরা ভারতে থাকিয়াও ভারতের হইতে পারিলেন না-__-ভারতের 
বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন। দিনে পাঁচবার তাহারা পশ্চিমে মুখ করিয়া 
নিজেদের সেই স্বপ্নের 'শ্বদেশের কথা স্মরণ করেন? মক্ক! তাহাদের 
প্রাণভূমি, আরব তাহাদের ধর্মের জন্মভূমি, তাহাদের উত্তরাধিকার 
সেখানকার আরব্য সমাজের; ধর্মভাষাও তাহাদের আরবী) ধর্মনেতৃবর্থ 
আরব-সন্তান ফকির দরবেশ ; সাহিত্য, শিল্প, দার্শনিক চিন্তা পর্যস্ত আরব, 
পারশ্ত, মিশর, সিরিয়ার-_ভারতের নয়। তাই ভারতবর্ষে শতাবীর পর 
শতাবীতেও ইস্লাম নিমজ্জিত হইয়! গেল না। প্রথম দুই এক শতাব্ধীতে 
তাহার গায়ে ভারতের দাগও যেন পড়িল না। 


জেতা ও বিজেতার সংযে!গ' ১৮১ 


জেতা ও বিজেতার সংযোগ 


সাধারণ ভাবে ইস্লাম শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে প্রাচীর এই ভাবে 
রচনা করিয়াছিল তাহাতে মধ্য যুগের এই দ্বিতীয় পর্বে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে 
সংযোগ ও সংমিশ্রণের স্বযোগ পায় নাই । কিন্ত তাই বলিয়া জীবনক্ষেত্রে 
ততদিন পর্যস্ত শাসক ও শাসিত তত স্বতন্ত্ও থাকিতে পাঁরে নাই, তাহ 
নিঃসন্দেহ। কারণ, ইস্লাম কোনো জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। উহ। 
অন্যাকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় ন[, কোলে টানিয়া লয়। তাই ইস্লামের 
বিজাতীয় ও বিজেত। প্রচারকের দল ভারতের জনগণক্ষে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা 
করিল না। হিন্দু সংস্কৃতি রাজা, সামন্ত, রাজসভা হারাইল ; স্তব্ধ ক্ষুব্ধ 
অভিমানে 'শ্লেচ্ছকে বর্জন করিয়া উহাব কাণডারীরা স্বগং-সম্পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্যের 
চর্চা করিতে লাগিল। বিজেতাব স্ংস্কৃতিও দর্পভরে তাহাকে আঘাত 
করিতেছিল, তথ।পি চূর্ণ করিতে পারিল ন।। হিন্দুব নিবিরোধ অসহযোগিত৷ 
ব! "কমঠ-বৃত্তি' হিন্দু-সংঙ্কতিকে রক্ষা করিল_-কোনে৷ দেশে ইস্লাম রাষ্ট্র 
ক্ষেত্রে বিজয়ী হুইয়৷ সমাজে ধর্মে এমনভাবে পরাজিত হয় নাই । এই বিরোধ 
কিন্ত চলিতেছিল সাঁমস্ততস্ত্বের ছুই শাসকদলের সংস্কৃতিতে--একদল শাসন- 
দণ্ড হাঁরাইয়া ক্ষব্ধ £ আর একদল শাসনদণ্ড লাভ করিয়া দপিত। কিন্ত 
দেশের জনসমাজ দুই সংস্কৃতির শাসক দলের নিকটেই প্রায় সমান অপাঁংক্তেয় 
_-তাহাদের পল্লী-জীবনে মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সর্চে তাই মুসলমান 
শাসকদের প্রভাবে বড কোনো সমাজগত পরিবঙনের তরঙ্গও দেখ! দিল না। 

ইহার কারণ আমর! জানি, সেই কৃবি-সমাজ্রে জীবন রাষ্ট্রে কেন্ত্রিত 
নয়; পল্লীতে পল্লীতে সমাজের নান। সম্পর্কে তাহা বিধৃত ছিল। তাই, 
মোটামুটি জীবনযাত্রা তাহাদের অব্যাহত চলিল-_জিজীয়ার ভারে, কোনো 
জায়গীরদীরের অত্যাচারে মাঝে মাঝে তাা শুধু প্রপীভিত হইত। তেমনি 
আবার বাঙলার মতো কোনে! অঞ্চলে সমাজের সেই নিন্নশ্রেণীর কাছে 
মুসলমান ধর্ম একটা উদ্ধারের পথ হুইয়া দাড়াইল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়তো 
হিন্দুর উপর রাগ করিয়া তাহ! বরণ করিলই ( “শেখ শুতোদয়া” ও নিরঞ্জনের 
রুষ্মা” দ্রষ্টব্য ), ফিরোজ শাহ-এর মতো! সম্নাটদের চেষ্টায় হিন্দরাও অনেকে 
রজতমূল্যে নিশ্চয়ই ইস্লাম কবুল করিয়াছিল। অবশ্য ইস্লাম প্রচারকের 
দল জনগণকে একবারও অবহেলা! করে নাই ; তাই বলিয়া যে ভারতবর্ষের 


১৮২ সংগ্কতির রূপাস্তর 


এই নৃতন মুসলমানেরা খাঁটি ইস্লামকেই. গ্রহণ করিল তাহা নয়। নামে 
মাত্রই তাহারা অনেকে মুসলমান হইল |. কিন্ত এই ভাবেই একটা সংযোগ 
স্বদেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপিত হইল । যতই বিজেতা মুসলমান 
দিল্লী বা জৌনপুর ছাডাইয়া অগ্রাসর হুইল ততই এই জনসমাজ, এই পল্লী- 
জীবন ও এই জনসংক্কৃতির সঙ্গে তাহাদের সংযোগ বাডিতে লাগিল। এমন 
কি উত্তর বাঙলার মত কিংবা চট্টগ্রাম আরাকানের মত সীমাস্তক্ষেত্রে হিন্দু 
ও মুসলমান শ[সকশ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও চলিল-_শাসক- 
শ্রেণী হিসাবে উভয়ই নিজেদের সমশ্রেণীর বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। 
আবার যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এই যোগ ব্যাপকতর হইতে 
লাগিল। এবং আকবরের সমকালে পৌছিয়া অবশেষে মুসলমান যুগ সত্য 
সত্যই ভারতীয় ভাবাপন্ন হুইয়া উঠিল। 


যোগাযোগের ফল 


এই যোগাযোগের ফলে মুসলমান শাসকসম্প্রদাষ ভারত-সভ্যতায় আবার 
আরও কয়েকটি নৃতন জিনিস দান করিল । সাডে পাঁচশত বৎসরে যুসলমাঁন 
যুগের মধ্যে আমরা মৃঘল বুগের দানই সঞ্চয় করিয়া লাখিতে পারিয়াছি। নানা 
বকমের সম্পদ স্থষ্টি হইতেছিল প্রথম হইতেই । পরবর্তা সময়ে তাহাঁও নানা 
ঘটনায় আবার পরিবর্তিত হুইয়াছে, তাহার সেই পরবর্তী রূপই 
হয়ত আমরা পাইয়াছি। যেমন প্রথমত ফারসী ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণে 
রেখতা| বা দেশী কথার উদ্ভব হইল, ইহাই উদ্রও আদিরূপ। হিন্দু 
রাজাদের রাঁজকার্ধে ইহার প্রাধান্ত বরাবর রহিল। দ্বিতীয়ত, 
দুরদূরান্তের বিজেতার দল দেশীয় কথায় দেশীয় কাহিনী ও দেশীয় 
কাব্যগান শুনিতেন--সেখানে রেখতা কিংবা ফারসী জবান কে বুঝিবে ? 
ইহাদের আসরে তাই দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ 
লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল; ভারতবাসীর সাহিতা- 
স্থট্টি আর প্রধানত “দেবভাষায়” আবদ্ধ রহিল না। এইভাবে বাঙলা, হিন্দী 
প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুষ্টিলাভ করিল-_ 
ইহার প্রমাণ লঙ্কর পরাগল থ| ও ছুটিখার মহাভারত লেখানো। বস্তৃত 
হুসেনশাহের সভাতে বাংল কাব্যের জন্ম; বাংলার আমলা মুনসি প্রভৃতি 
ফারসি জানা কায়ন্থ, ব্রাহ্মণ, বৈগ্ব, ভদ্রলোক মধ্যবিতরদের তাহা জন্মক্ষণ। 


যোগাযোগের ফল ১৮৩ 


তাহার পরে আসে আকবরের পরবর্তী মুঘল বুগ, এবং চৈতন্ত যুগ ও বৈষ্ণব- 
যুগ। এদিকে পাঠান ধুগেই হিন্দীতে আমর! পাই মালিক মহম্মদ জৈসীর 
“পছ্মাবৎ”, কবীরের দোহাবলী, আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস। 
মুঘলধুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকরূপ 
লাভ করিয়াছে । তৃতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমান সংযোগের প্রধান বাধা যেমন 
ছিল ধর্ম, তেমনি ধর্মের দিক হইতেও সেই বাধা যেতাঁবে অপসারিত 
হইতেছিল তাহাঁও এক প্রধাঁন উল্লেখযোগ্য জিনিস। বিজয়ীর ধনের 
স্বভাবতই প্রাধান্য থাকে। নানাভাবে ইস্লামও সাধারণ জনগণের চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমর! দেখিয়াছি । আর ইহাও অমর! জানি যে, 
এই নূতন ইস্ল।মকেও জনসাধাবণ স্বভাবতই তাহাদেব পূর্ব পরিচিত 
জিনিসের আধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল-_নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লা, 
বৌদ্ধ দেবতারা হইতেছিলেন মুসলমান পীর, স্ত,প হইতেছিল দরগা, পুরাতন 
দেবলীলার কাহিনী নৃতন পীরের কেচ্জায় পরিণত হইতেছিল ) এসব আমরা 
বুঝিয়াছি। ইহাই ছিল ভারতীষ ইসলামের একট! জণগ্রাহ্ারূপ (০191 
[07 )। "কিন্তু ইস্লামেব বলিষ্ঠ ও সবল একেশ্বরব।দ এবং জাতিভেদহীন 
সাম্যদুষ্টি আর এক নূতন রূপও পরিপ্রীহ কবিল। তাহাই রামানন্দ, কবীর, 
নানক প্রন্ৃতিব মধ্য পিয়া এক ভারতীয় রূপ ও বেশ লাত করিল, এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চস্তরের চিন্তার সহিত এইভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া! 
ফেলিল। মোল্লা ও ব্রাহ্মণের, ছুইএরই বিরুদ্ধে ইহা এক বিদ্রোহ । মধ্যযুগের 
্ীষ্টন সমাজে, পারগ্ঠে, এমন কি তুরস্কে এক অধ্যাত্ব প্রেমভক্তিবাদের বান 
ডাকে । হয়ত সেধুগের কষিসমাজ ও সেই সংঘাতক্লি্ সামস্ততন্বের মধ্যে 
মানব-প্রয়াস, মাঁনব-মনীষা ও মানব-আবেগ বাস্তব ক্ষেতে কোনোরূপ 
প্রকাশের সহজ পথ পাইতেছিল না । তাই তাহা এক অবাস্তব, অতীন্জিয় 
“অধ্যাত্বয রসে ও অধ্যাত্স সাধনায় আপনার পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছিল। 
ইউরোপেও সে বুগে গ্রীষ্টান্‌ মিষ্টিকের অভাব ছিল না; ঈরানের সুফীবাদ 
গৌড় ইস্লামের ভ্রকুটি অগ্রান্ত করিয়া রূপে রসে ফুটিয়া উঠিতেছিল। 
ভারতবর্ষেও হিন্দু মুসলমান ছুই ধর্মের মধো তেমনি এক “অধ্যাত্ব' সাধনা 
দেখা দিয়াছিল। মাঁঝে মাঝে নিশ্চয়ই ঈরানের মুফীবাদ তাহাঁকেও পুষ্ট ও 
প্রভাবিত করিয়াছে! ভারতীয় সাধকদের প্রধান দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য £ 
একদিকে প্রবল অধ্যাত্ব-বোধ, অন্যদিকে তেমনি প্রবল মানব-সাম্যের 


১৮৪ ৃ্‌ সংস্কৃতির রূপান্তর 


ধারণা । হিন্দু ও মুসলমান, এই ছুই বিরুদ্ধ ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষের মধ্য 
দিয়াই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনস্বীরা মাঠুষের মৌলিক একত্বের সন্ধান 
পাইতেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছিলেন “সেই এক”-কে, বাস্তব- 
ক্ষেত্রের এই বিভিন্নতা ধাহার অথণ্ডতাকে ম্পর্ণও করিতে পারে না। ইহার 
লৌকিক বাহন একদিকে ছিলেন কবীর, দাহ, নানক ও চৈতন্যের অনুবর্তা 
সাধকগণ ; অন্যদিকে সমাজ-ছাঁড়। আউল বাউলের দল, ফকির দরবেশের 
সমাজহীন সম্প্রদায়; আর একেবারে উপরে, সুফী ও অনুরূপ মতাবলম্বী 
স্থধীগণ, ধাহাদের মধ্যে সম্নাট আকবর ও হতভাগ্য রাজকুমার দার! 
শুকোরও নাম করিতে হয়। 

ইহা ছাড়াও লৌকিক সংক্কতিতে মুসলমান বুগের দান কত ভাবে 
জম! হইতেছিল, তাহার ঠিকানা নাই। যেমন, হিন্দুরাজ্য ও রাজকর্ম- 
চারীর শাসন বিচার সবই ধীরে ধীরে মুসলমানরূপ গ্রহণ করিল। কৃবি- 
সমাজের পরিবতন হইল ন! বটে, কিন্ধু তাহার সামস্ততন্থ জায়গীরদারীরূপে 
ক্রমপরিস্ফুট হইল। আর প্রথম দ্রিকে জমিজমার বন্দোবস্ত, খাজনা'র 
হিসাবপত্র সবই অনেকট। পুরাতণ ধারায় চলিল, কিন্তু চলিল মুসলমান 
কায়দায় ও ফারসী ভাষায়। বলাবাহুল্য-_-ভারতীয় মুস্লিম সংস্কৃতির দ্ূপ 
এই ভূমি-ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হ্য়। উহাতে তাহ। মৌলিক কোনো! পরিবর্তন 
সাধন করে নাই। অথচ জীবনযাত্রীয় তাই বলিয়া কি মুস্লিম সংস্কৃতির 
দান কম? শহরে বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে মুসলিম দান বাড়িয়া 
উদ্ভিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন কবে, তাহার পর কেতাবের 
কদর বাড়িল। খানাপিনায় নৃতন বিলাসিতা দেখ! দিল; মুস্লিম হকিম ও 
মুসাফিরের! সমাদৃত হইল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরের মুসলমান বুগে-_ 
মধ্যযুগের এই দ্বিতীয়াধে--এই সব লৌকিক পরিবর্তন ছাড়াও ভারতীয় 
জীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনাও পরোক্ষভাবে জন্মইতেছিল। 


এঁক্য চেতনা 


সংক্ষেপে মনে রাখিতে পারি £-- প্রথমত, এই বাহিরের ধর্ম ও 
বাহিরের শাসকদ্লের চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে এই সময়ে বৃহত্তর জগতের 
আদানপ্রদান পুনঃস্থাপিত হইল (%01,21 45৫77071509001 ]. বি. 98115) 
ষ্টব্য )। ইহার দ্বারপথ্থ পুর্ব উপকূলে নয়। ইহার দ্বারপথ ছিল 


এঁক্য চেতনা ১৮৫ 


প্রধানত উত্তর পশ্চিমে, এবং পশ্চিম, এবং পশ্চিম সিদ্ধুর উপকূলে । 
তাহা ছাড়া, এই বিজেতাঁদের দল অন্তত উত্তর ভারতে অনেকাংশ 
জুড়িয়া কতক পরিমাণে শ্যস্তিও স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পৃববতী যুগের 
রাষ্ট্র-কেন্ত্-হীন ভারতীয় সমাজের উপর ইহার! স্থাপিত করেন নিজেদের 
এক শাসনব্যবস্থা । মুস্লিম রাজ্যের উজীর, কাজী, মুন্সী গ্রভৃতি আমাদের 
নাম ও পদবী, এবং রাজকার্ষে ব্যবহৃত ফারসী তাষাই দেশীয় শাসনের 
ধারা হইয়া উঠে, হিন্দু রাজ্যেও তাহা গৃহীত হয়| ঠিক এীরূপে রাজ- 
পুরুষদের ও অভিজাতদ্দের আদব-কায়দা, খেতাব-খেলাৎ উর্দি-কুর্তা 
প্রভৃতিও মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী সকলেই ল(ভ করিল-_ 
উহা! আজও ভারতে হিন্দু যুসলমাণ সকলকাব দরবারী পোষাক এবং 
কায়দা কাগ্ুন। এই ছুই দিকেই ইহারা তারতীর এঁক্যের রূপকে তাই 
পুষ্ট করিয়া তোলেন। আর ই"হার্দের তৃতীয় দান-ুদ্ধবিষ্ভায় নৃতন 


কৌশল ও নূতন পরিকল্পনা,_ুদ্ধবিদ্ধার এই জ্ঞানে? অভাবেও ভারতীয়গণ 
এই বিদেশীদের নিকট বারবার পরাজিত হইত । 


এই কৃষি-সমাজে মুসলমানগণের দান ছিল প্রধানত কারু-শিল্লে ও 
সওদাগরী কাঁজের উন্নতিতে । একধিকে শাল, কিংখ।ব, কার্পেট, মস্লিন 
প্রভৃতি, অন্তদিকে শানারূপ অলঙ্কার, মিনার ক।জ, বিদ্রির কাজ প্রভৃতিও 
তখন মুসলম।ন অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকত।য় এবং অনেক সময়েই 
মুসলমান কারু-শিলীর হাতে গড়িয়া উঠে। ( জরষ্টব্য 17014 00521 086 
48225) ]. বি. 9811581 ) মধাবুগের কারুকলার চরম নিদণণ হিসাবে সেধুগের 
পৃথিবীতে এই সব কাজের তুলনা] মিলে না। ইহাতে অবশ্তই জীবন- 
যাত্র।র মৌলিক ভিত্তি পরিবতিত হয় নাই, কিন্ত জীবনযাত্রার উধৰব” 
শ্রেণীতে, শাসক শ্রেণীতে যে আহাব-বিহার ও সাজ-লজ্জায় একটা 
কুচিবিকাশ ঘটিতেছে, তাহা বুঝা যাঁয়। তেমনিতর রুচির উন্নতি তখনকার 
ভেনিসের, কিংবা লগ্ুনের, কিংবা ওলন্দাজ ধশী ব্যবসায়ী ও নাগরিকদলও 
দাঁবী করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। 

অবপ্ত এই উন্নতি অনেকাংশেই জনগণের জীবনযাত্রা! বা রুচির সহিত 
সম্পর্ক রাখিত না। প্রথম দিককার ভাষা, শিল্পকল!, সবই ছিল ঈরানী 
ও তুরানী, মধ্য এশিয়ার ও চীনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ১ পরবর্তীকালে 


১ ভারতীয় মুসলমানের ধর্মজী'বনে ছাড়া আরবীয় প্রভাব যাহা আসিয়াছে, প্রধানত 
তাহ। আসিয়াছে ঈরানের মারফৎ | আরৰ নাবিক মালাবার উপকূলে? যবস্বীপে, মালয়ে 


১৮৬ | সংস্কতির রূপান্তর 


ক্রমশই ভারতীয় জীবনের ও শিল্পধারার সহিত মুসলমানী জীবনযাত্রার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবরের সময়েই এই ধারা প্রবল হইয়া উঠে, 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মধ্যযুগের চরম স্ষ্টি ফুটিয়া উঠে নানা সৌধে, শিল্পে, 
চিত্রকলায়। এমন কি তাঁনসেনের প্রেরণীর ফলে সঙ্গীতে পর্যন্ত মঞ্জরিত 
হইয়া উঠিল। বিপুল যৃঘল স্থাপত্যের বিস্ময়কর ইতিহাস এখনো মুছিয়া 
যায় নই, ভারতীয় সঙ্গীতের সেই ধারাঁও লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তা- 
কালে যখন এই শিল্পকলা আবার দরবারেই সীমাবদ্ধ হইতে চলিল, 
তখন উহার সেই প্রশস্তত। ও সজীবতা নষ্ট হইয়া গেল। তখনকার 
মৃঘলশিলের সুগ্মা ও বিলাসী দিকটাই বাড়িয়৷ চলিল। সেই সক্ষম নিপুণতা, 
অলম্করণ, রঙের ও রেখার স্ুচিকণ নমনীয়তা তবু অপরূপ রূপদান 
করিয়াছে মৃঘল ক্ষুদ্র প্রতিরূতি (7101$05 ) গুলিকে। আর সেই মৃঘল 
শিল্পেরই অগ্যদিকে একটা শেষ পবিণতি দেখি লক্ষৌর স্থাপত্যে ও 
সঙ্গীতে খেয়ালে ঠুম্রিতে | 

কিন্ত এই সব শিল্পনিদর্শন হইতেই এক্দিকে যেমন উহার সুক্মতা 
সুষ্পষ্ট, তেমনি অন্য দিকে সুম্পষ্ট এই কথা যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা 
হইতে ইহার রলজ্ঞ সমাজ আবার অনেক অনেক দুরে সরিয় গিয়াছেন, 
জীবনের উন্ুক্ত প্রান্তরে তাহারা আর বিচরণ করিতে পারিতেছেন না। 


শ্রেণী রিরোধ 


এই নুদীর্ঘ কালের মধ্যে শোবিতের সহিত শোষক শ্রেণীর সংঘর্ষ 
যে বহু বহু বার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য । প্রধানত এই 
সংঘর্ষ সাধারণভাবে পূর্বাপর দ্ূপ গ্রহণ করিয়াছে--প্রথমত কোনো হিন্দু 
রাজার (যেমন শিবাজী ) নেতৃত্বে শোষিত (হিন্দু) সাধারণের বিদ্রোহরূপে। 
দ্বিতীয়ত নিশ্চয়ই বহুক্ষেত্রে মুসলমান সামস্তও এই জনতার নেতৃত্ব ব৷ 
মুখপাত্র হিসাবেই স্বাতঙ্ত্য ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইত । মধ্যযুগের 


সবত্র রাজা ও ব্যবসা ফাদিতেছিল। চট্টগ্রামেও কিছু কিছু আসিয়া থাকিবে । কিন্তু 
'ভীরতবর্ষের উপকূলে-_চট্টগ্রামের দিকেও__তাহাদের তেমন অধিক সংখ্যায় আগমনের 
বা ব্যবসাপত্র চালাইবার সঠিক প্রমাণ কতট। পাওয়া! যায়? বাঙালী মুসলমানের জীবন- 
যাত্রায় যে 'আরবীয়' প্রভাব দেখ যায় তাহ] ধর্সস্থত্রেই প্রীপ্ত আর বিশেষ করিয়া পর- 
বর্তা কালে প্রাপ্ত; উহ জাতিস্ুত্রে অর্থাৎ আরবীয়দের সঙ্গে পরিচয়ে প্রাপ্ত বলিয়া মনে 
হয় না। : 


বুগাস্ত ১৮৭ 


অধিকাংশ সংঘাতই ধর্মের আবরণ গ্রহণ করিবে তাহা আবার ধলা 
, নিশ্রয়োজন | মধ্যযুগের বনু সামস্ত-বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত এক 
মূক জনতা-_যাহারা তখনো নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই। 
বিশেষত, বণিকশক্তি তখনো মোটেই আত্মসচেতন নয়। কিন্তু সাধারণ 
মান্নষের প্রাণের আসল বিদ্রোহ রূপ লাভ করিয়াছে তখনকার অধ্যাত্ব- 
বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে__কবীরের, নানকের, চৈতন্তের এবং শত শত 
ম্রমীয়া সাধকের সংঘে ও গোহী গঠনে । ইহাদের সাধনায়, সংঘে ব্যক্তি- 
মন স্বাধীনতা পাইয়াছে। ছুর্বলও পৃথিবীতে এক-আধটুকু স্বস্তি ন| 
পাইয়াছে তাহ! নয়। সেদিনের গণকর্মীদেব পক্ষে ইহার বেশি কিছু 
করা ছিল স্বপ্নাতীত। মৃঘল রাজত্বের শেষদিকে অবশ্য মারাঠা রাজপুত, 
শিখ পতনাকী প্রভৃতি প্রধান বিদ্রোহীরা নিজেরাই রাজশক্তিন্ূপে মাথা 
তুলিয়া াঁডাইয়াছে এবং অত্যাচারও তাভাঁরা অপরের উপর করিতে 
কিছুমাত্র কুষ্িত নয়। কিন্ত ইহাদের অভ্যখানেব পশ্চাতে যে সামন্ত 
তন্বেরই অভ্যন্তরে নিশ্পেষিত জন-সমাজেব বিদ্রোহই শক্তি জোগাইয়াছে 
তাই বলিয়! তাহা বিশ্বত হইবারর কাবণ না। 


যুগান্ত 


এই শীসকশ্রেণীর ভাঁত হইতেও যখন রাজদণ খসিষা পড়িল জনগণ 
তাহাতে চমকিত হুইল ন|;ঃ ভাঁবতবর্ষও তাই আব একবার বিজেতাঁর নিকটে 
লুটাইয়৷ পিল । 

কিন্ত উল্লেখযোগ্য এই, সে বিজমী আর বাজ। নয়, একট! ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় ; আব রাজ্যও সে হস্তগত করিল তাহার বাণিজ্যের প্রয়োজনে । 
সমাগত ব্রিটিশ রাজত্বের এই প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে জ্রানাইয়া 
দিল-_ইছা'র পুর্বে ভারতবর্ষে যে সব আগন্থক শানকদল আমিয়।ছে তাভাদের 
সহিত এইখানে এই নবাগতদের একটি মৌলিক পার্থকা আছে; পৃথিবীতে 
বণিগ রাজের দিন আসিয়াছে, সামস্তযুগ শেষ হইয়াছে । এই সঙ্গেই শ্মরণীয় 
এই কথা-_ইহার পূর্বেও মৌর্য চন্ত্রপুপ্ত হইতে সমাট আকবর বা আওরংজীৰ 
পর্যন্ত অনেকেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গডিবার চেষ্টা করিয়াছেণ। নানা কারণে 
তাহাদের চেষ্টা বারে বারে নিক্ষল হইয়াছে । ব্রিটেন ভাবতবর্ষে একটা 
একছ্ছত্র সাআাজ্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্ত পূর্ববর্তী সাস্্রাজ্যগুলির সঙ্গে এই 


১৬দ সংক্কতির রূপাস্তর 


সামাজ্যের একটা গুণগত পার্থকা আছে। তাহারাও শাসন করিত, জন- 
সমাজকে শোষণ করিত ) ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীও তাহা করে। কিন্তু পার্থক্য 
এই যে, পৃববর্তী যুগের সামাজ্যের বনিয়াদ ছিল সামস্ততন্ত্, এখনকার 
“সাআ্রাজ্যবাদ” বণিকতন্ত্বের উগ্রূপ। এই কারণেই তখনকার সাম্রাজ্য দেশীয় 
হুইয়া উঠিত, 'নেশন' গড়িবার পথেও সহায়ক হইত) এখনকার সাম্রাজ্যবাদ 
এদেশকে 'উিপনিবেশ' মনে করে, নিজের শোষণের দায়েই এখানে “নেশন' 
গড়িতে দেয় না, এক্যের চেষ্টা ব্যাহত করে। 
সমাগত বণিগধুগের তরঙ্গাথাতে ভারতের সাঁমস্ততাপ্ত্রিক সমাজ ক্ষয় 
হইয়া গেল। কিন্তু ক্ষয়ের জগ নিজের অভ্যন্তরেই ভারতের সমাজও 
' ততদিন প্রস্তত হইয়! উঠিতেছিল। রাষ্ট্র যে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতে 
ছিল তাহাদের হাত তখন কাপিতেছে। সেই হাত হইতেই সেই রাজ্য 
টুক্‌র৷ টুক্রা হইয়া! গভাইয়া পড়িতেছে। স্ুবায় স্থুবায় ক্ষুদ্র শাসকের 
দল তাহারই টুকরা লইয়া নবাবী নিজামতের খেল! খেলিতেছে। মারাঠার 
শক্তি লুষ্ঠনে দস্থ্যতায় আপনার রাষ্ট্রীয় স্থুয়োগ বিনষ্ট করিতেছে! -- আর 
জনগণ এই দুর্যোগের দ্রিনে “সিং গর, শাহ গর্দী, ভাউ গর্দীর” দৌরাত্ব্যে বারে 
বারে ত্রস্ত বিপর্যস্ত হইয়া পঙিতেছে। ইহার মধ্যে কোথায় ছিল দেশীয় 
বণিক জগৎশেঠ উমিটাদের স্বস্তি? কোথায় ছিল দেশীয় অভিজাত রাজ! 
রাজবল্লভ প্রভৃতির নিশ্চিন্ততা ? কোথায় বা ছিল এই রাজা-উজীর ও 
শেঠ প্রস্তুতি রাষ্-শাসকগণের সতত বা আত্মপ্রত্যয় বা শ্রেণীগত স্বার্থবোধ ? 
মুঘল রাজত্বও জনমতের উপর প্রতিষিত ছিল না, মাঁরাঠী রাজত্ব 
জনগনের দ্িকে ফিরিয়া তাকায় নাই। উভয়েরই ভরসা ছিল এই আমীর 
ওমরাহ ও স্ববাদার জায়গীরদারের দল, তাহাদের আদায়ী খাজনা, তাহা- 
দের পৌধিত ফৌজ | যখন দেখি, এই শাসকের দল যে কোনে! উপায়ে 
নিজ নিজ লাভ লইয়া ব্যস্ত, যে কোনো কর্মচারী ঘুষের বশ, ফৌজের 
বেতন রহে বাকী, আর সকলের বিশৃঙ্খলার চাপ গিয়া! পডে অসহায় রায়- 
তের উপরে, নিরুপায় কারিগরের উপরে, তখন বুঝি এই রাষ্ট্রের আর 
কোনো আশাই নাই (17014 0৮০৮2 0৮০ 45৫65, ]. 50774) 
সপ্তদশ শতাবের শেষ দিক হইতে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব ব্যাপিয়! ভীরত- 
বর্ষের সমান্থের এইরূপ অবস্থা ছিল। শীসকশ্রেণীর এই অধোগতি পূর্বেও 
ঘটিয়াছে, নৃতন শাসকের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ বণিকের মতো 


যুগাস্ত ১৮৯ 


তাহার। কোণে! শ্রেণীবিপ্রবের ফল নর, মূলত কোনো নৃতন ব্যবস্থাও 
তাহার! প্রবত্তন করে নাই। ভারতের কৃষি-সভ্যতা, তাহ।র পল্লী-রূপ, 
তাহার গৃহ-শিল্প প্রভৃতি পূর্বে অটুট ছিল; সহজ তাবেই এই কৃষি-সমাজ 
বরাবর প্রসারিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার আয়ু ফুরাইয়! 
আসিল ঃ 
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মধ্যযুগের সেই ধুগাস্ত স্চিত হইল-_ প্রথমত, ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তনে, 
জমিদারী ও রায়তোয়ারী প্রথার প্রবর্তনে। ইহাতে পুরানে' সামস্তশ্রেণী 
লোপ পাইল, নূতন এক জমিদার তানুকদাদের দল সৃষ্টি হইল । দ্বিতীয়ত 
শীসনকার্য হইতে গোড়ার দিকে দেশীয় শাসকশ্রেণাকে বর্জন করা হয়। 
তৃতীয়ত, ব্রিটিশ বাণিজোর অবাধ প্রসারের জন্ত আবার ভারতীয় গৃহশিল্পের 
প্বংস সাধিত হয়। ফলে হৃতাকাটা, তাতবোন! লেঃপ পাইল, এতর্দিনকার 
পল্লীসমাজ যেরূপ সুস্থ, সম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল ছিল, উহা! আর সেইরূপ 
রহিল না। পুরাতন সামস্তগণ নাই; পুরাতন পল্লীসমাঁজ ভাঙিয়া যাইতেছে, 
পুরাতন আঘথিক কাঠামে! টুকরা টুকরা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবস্ত 
তখন আপনারই অজ্ঞাতে নৃতন শক্তিও সেই সমাজে সঞ্চারিত হইল-__ 
রাজকার্ষের প্রয়োজনে ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইয়া 
গেল; বিলাতের মালে বাঁজার ভরিয়া উঠিল; আর শেষে রেল, টেলি- 
গ্রাফ, স্টাম শিপ প্রন্ৃতির যোগে তারতবর্ষের এই আধুনিক ঘুগ আসিয়া 
গেল। বিলাঁতি মালের প্রয়োজনে চাই যানবাহন, যানবাহনের প্রয়োজনে 
চাই কয়লা, কয়লার পরেই লোহা । তখন আবার দেখা দিল কল-কারখানা, 
- আর বিদেশীয় পুঁজির মালিকানা । 


১৯৩ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


এইরূপে ভারতের সুদীর্ঘ মধ্যযুগ এবার ধুগান্তের মুখে আসিয়া! ঠেকিল। 
এই ধুগান্তের ন্ধ্যা বাউলা দেশেই প্রথম ঘনাইয়া উঠে) বাঙলা দেশের 
মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ ক্রমশ প্রকাশলাত করে, আর 'বাঙালার 
কাল্চার'ই, সেই বণিগ্রাজের বাস্তব ও ভাবগত প্রেরণার প্রধান প্রমাণ, 
নিদর্শন ভারতীয় সংক্কতির বর্তমান রূপের--তাহার রূপান্তরের ও 
বূপহীনতার । 


গ্রন্থপঞ্জী 


বৌদ্ধজাতক, অর্থশান্ত্র (শত, 2৭. হি, 98178 5990 ), 

অশোক অনুশীসন | 

হিউএন সং (রুয়ান চাং) এর ভ্রমণ কাহিনী (8. ড/80০15 ). 

অল বেররণীর ভারত বৃত্তান্ত প্রভৃতি। 
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রাছুল সাংকৃত্যায়নের “মানব সমাজ," 'দর্শন দিগদর্শন ও 'ভোলগাসে গঙ্গী' | 


ভ্ডাব্সতীক্স সংস্্রতিল পান্লা-_আঁখুন্িকি জপ 
বাঙলার কাল্চার-_উপনিবেশিক সংস্কৃতি 


“বাঙলার কাল্চার” কি? সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়া- 
ছিলেন £ বাঙলার কাল্চাঁর? একটা কডা পাকের সন্দেশে ও একটা 
ভালো পাকের পেড়া দাও দিকিনি কোনে! তামিলকে ) থেয়ে বল্লেন, 
“বোথ! আর ইকুয়েলি সুইট্রা+, ছুইই সমান মিষ্টি। ঠিক কথাই)_-অনেক 
কালের কাল্চার থাকলে বোঝা যায় সব মিষ্টিই এক নয় 1” রসজ্ঞ 
অধ্যাপক মহাশয়ের মতে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশও সায় দিবে বাঙলার 
কাল্চারের সর্বাপেক্ষা! বড় প্রতিনিধি আব কিছু নয-_রসগোল্পা ও সন্দেশ । 

পৃথিবীতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়! নাম রাখিতে পারা কম কথা নয়, 
ইতরজনের! অনেক দিন পর্যস্ত মনে রাখে--এমনি দেখা যাইতেছে অধ্যাপ- 
কেরাঁও কেহ কেহ তৃপ্ত হন। কিন্তু ণান! অধ্যাপকের নানা মত। শিল্পকলার 
অধ্যপক শাহিদ সুরহাবর্দি বিলাতে নাকি তাহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেশ £ 
“বাঙলার বৈশিষ্ট্য ? পুথিবীতে য; আর কাকর নেই--তার নাম আড্ডা”। 
-মনে হয়, এমন সত্া কথা আর কখনো বলা হয় নাই। ক্লাব, পার্টি, 
সভা-সমিতি, ব্যবপাপত্র--সবই আমাদের টিলে-ঢালা__আড্ডা না হইলে 
চলে না। কিন্তু জানি, অধ্যাপকেরা একমত নহে। নাম করিতে সাহস 
করি না, আর একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন £ “বাওলার বাইরে ভর্জলোক” 
নেই-_এ্যারিষ্টোক্র্যাসি আছে, আর আছে “কিসান' ; কিন্তু এমন “ভদ্রলোকের 
সমাজ” দেখেছ মেড়ে। পাঞ্জাবীর দেশে ?” 

তিনি একবারে মৃঘল ধুগের পূর্ব হইতে প্রমাণ লইয়! উপস্থিত হইবেন) 
দেখাইবেন,_-সদ্‌-বৌদ্ধ-করণ-কায়ন্থঠাকুরঁ মহাশয়ের কেমন করিয়! 
মানসিংহ, তোছরমল, মুশিদ কুলি খা প্রভৃতিদের ঘুদ্ধে ভিম-সম খাওয়াইয়াছেন, 
ক্রমাবন্দির হিসাবপত্রে সকলকে সর্ষে ফুল দেখাইয়াছেন, অবশেষে ক্লাইভ- 
হেষ্টিংস-এর দিনে রাজ্যে-বাণিজ্যেও আপনাদের আসন পাকা করিয়া 
লইয়াছেন। 

এই দাবীতে অবশ্ত ইতিহাস কতটা! সাঁয় দিবে তাহ! জানি না । তবে 


১৯২ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


আমরা সবাই ম্বীকার করিব যে,_বাঁওল! দেশের বাহিরে ভদ্রলোক নাই । 
প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বারে বারে, অবাঙালীদের না পারিলেও, 
আমাদের মনে করাইয়! দেয়__আমর।ই অবাঙালীর দেশে মশাল জালিয়াছি, 
আর আমাদের সাহিত]) আছে। 

এই সত্যটা কিন্তু কাহারও উভাইয়! দিবার উপায় নাই। দেশী 
অধ্যাপকেবা যা*ন, একজন ইংরেজ অধ্যাপকও বলিয়াছেন £ পত্রিটিশ সামরাজে 
ইংরেজী ছাডা আব একটিমাত্র ভাষায় এপর্যন্ত সাহিত্য হুষ্টি হইয়াছে, সে 
ভাষ! বাঙল।।” সমাজের নুতন সংস্করণ কমনওয়েল্থ, সম্বন্ধেও এই কথা 
সত্য। 

ভাষা ও সাহিত্য অবন্তই মানস-সংস্কতির প্রধান বাহন। কিন্ত সাহিত্যই 
কাল্চারের এক ব! অদ্বিতীয় মানদণ্ডও শয়। এবং সকল জাতিব মানস- 
সম্পদের প্রকাশও সাহিত্যে হয় না। কাহাবও বা সে জীবন রূপ লাভ 
করে কাব্যে-সাহিত্যে, কাহারও বা! সঙ্গীতে-গ।নে, কাহারও শিল্লে-চারু- 
কলায়, আবাব কাহারও বা অপূর্ব কারু-নৈপুণ্যে। মোটামুটি ভাবে তবু 
কথাট! গ্রহণ কবা যায় যে, যে জাতির সত্যই একটা সাহিত্য আছে সে 
কাল্চাব অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ব্রিটিশ সাআাজ্যে অথবা ভারতবর্ষে 
বাঙালীর যদি এই দাবী থাকে, তবে সেই দাবী তুলিবেনা কেন? 

একট] তর্ক উঠিতে পারে-_ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথাটা আর না পাঁড়িলেই 
বা ক্ষতি কি? আর সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কি বাঙলা ভাষায়ই সাহিত্য 
রচিত হুইয়াছে? অন্য ভাষায় হয় নাই? হিন্দীর সাহিত্য-সংসার সুবিশাল; 
উদর জগৎ সুমাজিত ও সুসংস্কত; মারাঠীর সাহিত্য সুদঢ ও সবল? 
গুজরাতীর সাহিত্যও সচেতন। ইহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে পাঁচশত 
হইতে হাজার বৎসরের ইতিহাস । শুধু বাঙলার কথ! বলিয়া লাভ কি? 

কিন্তু কি হিসেবে কথাটা! বলা হইয়াছে পে হিসাব মিথ্যা! নয--সত্যই 
আধুনিক বাঙল। সাহিত্যের সহিত এঁ সব সাহিতোর তুলনা হয় না। এই 
হিসাবে ছাড়াও আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সংস্কৃতির 
স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বাঙালার সাহিত্যকে মোটের উপর মানদণ্ড হিসাবে 
গ্রহণ করা যায়। সেই মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপটিও 
নিরূপণ কর! চলে ; দেখিতে পাই-_ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির 
কি রূপান্তর ঘটিল.! সামজ্যবাদের পরিবেশে অধ” পামস্তের যুগে--পরাধীন 


বাঙলার সংস্কৃতি ১৯৩ 


জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে--ভারতীয় সংস্কৃতি কোন্‌ পরিণতি লাত করিয়াছে 
বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে হুনিয়াব্যাপী গণ-বিপ্লবের পরিবেশে 
ডোমিনিয়নী কালচারের গতি কোন্‌ মুখে? | 

এই হিসাবেই বাঙলার কাল্চার একবার বুঝিয়া দেখিবার মতো-_সন্দেশ 
রসগোল্লা হইতে একেবারে কলিকাতাব চায়ের দোকানের “ডবল ডিমের 
মাম্লেট' পর্যস্ত সব কিছুই এই কাল্চারের পরিচয় দেয়। কারণ, বাঙলায় 
শুধু এই ঘুগে সাহিত্যই জন্মে নাই, আরও অন্যাস্ত জিনিসেরও উদ্ভব 
হইয়াছে। 

এই যুগে বাঙালী একটা নৃতন চিত্রকলা আবিফাব করিয়াছে, নূতন 
বৃত্যকলার উদ্বোধন করিয়ছে, এক নুতন সঙ্গীত-শৈলী রচন! করিয়াছে। 
বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, প্রত্বতত্দবে তাহার তীক্ষ বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাত 
করিয়াছে । বাঙলার এই নবজাগবণ রূপ লাঁভ কবিয়াছে ধর্মান্দোলনে, 
সমাজসংস্কারে ; আর শেষে বাঁডালীর সেই আবেগময় প্রেরণ! জন্ম দিয়াছে 
প্রবলতম বিপ্লবী প্রয়াসকে। বাঙলার কালচারের সর্বাপেক্ষা মহৎ হৃষ্টি 
মানসক্ষেত্রে সাহিত্য ; কর্মক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দৌোলন। জীবনে এত এশ্ব্য 
আর ভারতবর্ষের অগ্ঠ কোনো! জাতি দাবী করিতে পারে কি? 

“ভারতায় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ” মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায় এই 
“বাঙালীর কাল্চারে |” 


বাঙলার সংস্কৃতি 


বাঙালীর এই “কাল্চার' অবশ্ত আধুনিক কালের জিনিস--এত অভিনব 
যে ইহাকে “বাঙলার সংস্কৃতি” বলিতে যেন বাধে। বাঙলার কৃষ্টি” 
বলিয়াও ইহার অনুবাদ করিতে পারি না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির 
ষে ধারা বাঙলা দেশেও বহিয়া আসিতেছিল-_-এখনও মৃতপ্রায় বহিতেছে, 
একেবারে থামিয়া যায় নাই-_বাঙুলার কাল্চার যেন এই আধুনিক কালে 
(ইংরেজ আমলে ) তাহার সহিত যোগস্ত্র হারাইয়া৷ ফেলিয়াছে, আর 
তাহা খু'জিয়াও পায় না। অন্যদিকে “কৃষ্টি, বলিতে আমরা যদি উহার হুলগত 
কষ ধাতু ও কৃষির উপর জোর দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি-_বাঙুলার 
কাল্চার” কৃবি বা কৃষকের সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না-_ইহ! বাবুদের 
জিনিস, “বাবু কাল্চার”। এই জন্তই আমর! “বাঙলার কাল্চার' বলিলেই 


১৩ 


১৯৪ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


বুঝি ভদ্রলোকের জিনিস; এই কথ! মনে মনে বুঝি বলিয়াই বলি, অন্ত 
প্রদেশে 'ভন্রলোক' নাই। ্‌ 

“বাঙলার কাল্চার" নূতন জিনিস, প্বাঙলার সংক্কতি” কিন্ত বহুদিনের | 
আমাদের যে সাহিত্য, যে সঙ্গীত, যে নৃত্যকল! ও শিল্পকল! লইয়া আমাদের 
এই যুগের গর্ব_এমন কি যে “ভদ্রলোক” শ্রেণী লইয়া আমাদের সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সমস্তা--তাহার জন্ম বেশি দিন হয় নাই। সে জন্মিয্লাছে 
ইংরেজের বাঙল! জয়ের পর, সাম্রাজ্যবাদের আওতায়, প্রায় ইংরেজের 
তৈয়ারী কলিকাতা শহরে । কিন্তু “বাঙলার সংস্কৃতি”__বাঙলার মাটি, 
বাঙলার জল ও বাগালার জন-জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়! উঠিয়াছিল 
হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কতির কোলে (দ্রষ্টব্য 17150) ০ 
72121) ড০1 19 109008. [012155151 )। 

প্রায় হাজার বৎসর আগে “পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালী 
সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহা'র মূল সুর বাধ! হইল ।” তাহার পূর্বেকার 
ও পরেকার কাহিনী আমাদের জানাই আছে-_তাহা৷ ভারতীয় ইতিহাসের 
বড় জোর একটি গর্ভাঙ্ক মাত্র। অবশ্য পাল বুগে মোটামুটি বাঙালী নিজের 
একটা স্থান সেই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়! ফেলিয়াছিল। তখন সংস্কতে 
তাহার *গোড়ী রীতি” গৃহীত হইল ; তাহার ধীমন ও বীতপাল নূতন মৃত্তি- 
শিল্পের প্রচলন করিল ) বৌদ্ধগুরুদের হাতে মহাযান নূতন রূপ পাইল এবং 
সিদ্ধাচার্যর। দেশীয় ভাষায় গান রচনা করিয়া গেলেন (চর্যাপদ )। এইরূপে 
প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা ভাবার জন্ম হইল। সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল 
বাঙালী জাতি। তারপর মধ্যধুগে তুঁকীঁবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের 
দিনে বাঙলার সংস্কৃতি ক্রমেই সেই ভাষার ভিত্তিতে আপনার রূপ আবিষ্কার 
করিতে লাগিল। বাঙলার সংস্কৃতির সেই মধ্যব্পও মধ্যযুগের ভারতীয় 
সংস্কতির একটি অনুচ্ছেদমাত্র_-তখনও কৃষি-সমাজের সুদীর্ঘ মধ্যাহ্ছ। তাই 
বাঙলায়ও তখন দেখা যায়-_তেমনি স্থুযোৌগ ও সমন্বয়, সেই আউলিয়া, বাউল, 
নুফী, দরবেশ ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়া দল, সেই মুসলমান শাসক, 
ব্রাহ্মণমের পৌরাণিক ধর্মগ্রচার, বৈষ্ণব মহাজনদের চেষ্টায় বাঙলা সাহিত্যের 
বিকাশ, আর তেমনি ব্রাঙ্গণ্যধর্মের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচন৷ 
মঙগলকাব্য। বৈষ্ণব প্রেরণায় সেই সংস্কতিতে একটা প্রবল শ্রোত বহিয়া 
যায়-_বাঙলা সাহিত্য, বাঙুল। জীবনযাত্র! একট! নিজস্বতা লাভ করে। 


বাঙলার সংস্কৃতি ১৯৫ 


প্রধানত ইহার কেন্দ্র ছিল পল্লী। বাঙলার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্যজীবনকে 
অবলম্বন করিয়াই পুষ্টিলাত করিয়াছিল ।” প্রাচীন তারতে নগর ও নাগরিক 
রীতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ কম পাই না (বিশেষত বাৎস্তায়নে বা 
ব! নুচ্ছকটিকাদির মত সাহিত্যে); কিন্তু ভারতীয় সমাজ যে মুখ্যত ছিল 
পল্লীসমাজ, তাহা! আমরা জানি। বাঙলী সমাজের সম্বন্ধে এই কথা আরও 
অধিকতর সত্য-_-এই দেশে নগর ব। রাজধানী বলিয়া যাহা সচরাচর উল্লেখিত 
হইয়াছে আসলে তাহ! গ্রামেরই চিন্িত (হয়ত বা কল্পিত) সংস্করণ। ভারতীয় 
প্রধান প্রধান জীবনকেন্ত্র হইতে দুরে অবস্থিত হইয়া বলিয়া এই গ্রাম্যসভ্যতা 
নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে আরও বেশি নিজের ধারায় নিজের নিয়মে নিজ নিজ 
বিচিত্র ও বহুবিসূত আচার বিচার চিন্তা ধারণা লইয়৷ চলিতে পারিয়াছে-_ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্ত “মুঘল সাআজ্যেব অস্তভূক্তি হওয়ায় হিন্দুযুগের 
অবদানের পরে বাঙালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ভী প্রথমে কাটাইয়া নিখিল 
ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড স্থযোগ পাইল।” কিন্তু তখনো 
একদিকে ঢাকা মুর্শিদাবাদের মুসলমান দরবার, অন্য দিকে বিষুপুরের রাজসতা 
_ ইহার বাহিরে মধ্যযুগের সেই মাজিত সংস্কতিব অন্ধশীলনের নিদর্শনই ব৷ 
বেশি আমরা পাই কোথায়? (দ্রষ্টব্য 171509 ০ 81891 ৬০1], 
[02008 [01015151 )। 

প্রায় এক হাজার বৎসর হইল বাঙলা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে_এ 
সময়ে ভারতীয় অগ্ান্ত প্রধান প্রধান ভাষাও জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। তাই 
ভাবতীয় এই সব জাতিদের সংস্কৃতির (হিন্দী, মহাঁরাস্্ী প্রভৃতির ) নিজস্ব 
ভীবনও প্রায় হাজার বৎসরের, তাহার পূর্বে তাহার! ছিল ভারতীয় সংগ্কতির 
জঠরে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া। কাজেই জন্মিল যখন তখন বাঙালী সংস্কৃতি, 
মহারাষ্ীয় সংস্কৃতি প্রতৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কতি জশ্মিল এতদিনকার 
(গ্রাক্-মুসলিম্‌) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া-_বাঙালী সংস্কৃতি উহার 
মগধ-মগ্ডলের রূপ ও ধ্রতিহ্ের বিশেষভাবে অংশীদার হয়) তাহার সঙ্গে অন্য 
বড় অংশীদার অবশ ছিল মৈথিল, আর প্রান সেই সময়েই ( ১০০০, ১২০০ 
শতকের) পৃথক হইয়া অংশীদার হইয়া উঠিল ওড়িয়া, এবং একটু পরেই 
(চতুর্ঘশ শতাববী হইতেই)অসমিয়া প্রভৃতি বাঙলা তাষার নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। 
কাজেই বাঙালী সংস্কতির আদি যুগে ( আনুমানিক ত্রীঃ ১,০০০-১,২০০ শতক ) 
ও মধ্য যুগে (নাধারণ ভাবে মুসলমান আমলে ) মোটামুটি এই সংস্কৃতির যে 


১৯৬ সংস্কৃতির রূপাস্তবর 


ভিদ্তি ও যে গঠন ছিল প্রীচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংদ্কতির আলোচন 
স্বত্রেই আমরা তাহার পরিচয় লইয়াছি-_শুধু পূর্বপ্রত্যন্তবাসী বলিয়া 
বাঙলার অধিবাসীরা! ছিল উত্তর ভারতের বা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের 
প্রধান প্রধান সংস্কতিকেন্ত্র হইতে আরও বিচ্ছিন্ন, এ সব সংগ্কতি দ্বারা ক্রম- 
প্রভাবিত, এবং এ সব উন্নাসিক শাসক ও শাস্ত্রকারদের চক্ষে (বেদ ও 
আরণ্যকের যুগ হইতেই ) একটু অবজ্ঞাত ; আচার-বিচারে শিথিল, ধ্যান- 
ধারণায় 'পাষণ্তী (15:0০), ভাষায় স্ৃষ্টিতেও হয়ত অনিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্র 
সংগঠনেও কেন্ত্রান্রগ নয়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র 
প্রভৃতি বিবিধ অঞ্চলে অনেকাংশে স্বতন্ত্র, আবার উহারই মধ্যে আদিম বা 
অতি প্রাচীন পজাতিক (1৪1) কৌম-বন্ধন ও রাষ্ট্র-বন্ধনের অথবা ভারতীয় 
সমাজের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, শ্রেণীভেদের মধ্যে একেবারে তলাইয়৷ যায় 
নাই-_ব্রাঙ্গণ বৈগ্ঠ কায়স্থের সমাজ চাপিয়া বসিয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা (যেমন 
কর্ণাটাগত সেনের! ) উহার মধ্যে মিলাইয়! গিয়াছে ; কৈবর্ত, বাগদী, ডোম, 
ও ব্যাধ, নিষাদ জাতিরা বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তুচ্ছ নয়। বাঙলার কাল্চারকে 
বুঝিবার জগ্ত তাই বাঙলারও আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির কয়েকটি 
প্রধান বিষয় প্মরণ রাখা প্রয়োজন । 

প্রথমত, মোটামুটি উৎপাদন-শক্তির ও উৎপাদ্ন-পদ্ধতির কোনো 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই; তাই উৎপাদ্দন-সম্পর্কেরও পরিব€্ন 
প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লব ঘটে নাই) ঘটিয়াছে রাজা- 
রাজ্যের পতন-অভ্যতথান, শাসক-শ্রেণীর কোনো এক বংশের পতন, ও, 
তাহার পরিবর্তে অন্ত এক বংশের উত্থান। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া এখানে 
তাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে অব্যাহত রহিয়াছে “ভারতীয় সামস্ততন্ত্রের 
ধারা”--উহার প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিই মুসলমান আমলে আরও ুদুঢ় হয় । 
আকবরের পরে (জাহাঙ্গীরের , সময়ে ) সেই জাম্গীরদারী প্রথা 
-বিলোপের চেষ্টা হয়, তাহ] হুর্বল হুইয়! পড়ে। অগন্তদিকে ইউরোপীয় 
বণিকর্দের বাণিজ্যবিস্তারে ক্রমে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও মুস্ত্রীমলক বিনিময়ের 
( 2001055% €০020205 ) প্রসার ঘটিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বণিগবযুগের প্রথম 
সুচনা হয়) সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল একদিকে তাহার 
সামন্ত, অন্দিকে বণিক-ব্যাঙ্কারদের (ক্লাইভ, উমিাদ, জগৎশেঠ ) চক্রান্ত । 

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকাল এখানে যে সামস্ততন্ত্রচলে তাহার রূপ কি? ভারতের 


বাঙলার সংস্কৃতি ১৯৭ 


অগ্ঠ প্রদেশের অপেক্ষাও বাঙুলীতে অধিক ছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য- 
জীষন, তাহার স্বয়ংসম্পূর্ণ আধিক জীবন, সেই ভারতীয় ক্ৃিপ্রধান সমাজ, 
গ্রামের কারিগর, বৃত্তিধারীদের গ্রামের শন্তে জীবনযাপন; গ্রামের 
তন্তবায়, কুম্তকার, রঞজ্জক, নাপিতের কাজে গ্রামের অভাব পূরণ ) কৃষি- 
সমাজে ভূমির অধিকার ও উহার তারতম্য দিয়া সামস্তকালীন পীঠিকা- 
(5৪09) নির্ণয়-_ভূমিহীন কারিগর, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির শৃদ্র অনাচরনীয় 
জাতিতে (০৪56) পরিণতি) দখলী স্বত্ববান কষকদের 'আচরণীয়' 
(তুলনীয় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত; ধোবা ও চাষা ধোবা ) নবর্শাখ 
জাতিতে শ্থানলাভ ; উচ্চবর্ণের জাতিদের সামন্ত ভৌমিকত্ব তোগ, আর 
ভূমির সর্ধ স্বামিত্ব রাঞজজার একচেটিয়া! অধিকার। ইহার পরিবর্ভন থটে 
নাই ঃ কিন্ত ইহার মধ্যে প্রকান্তে বা প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়াছে বিরোধ । 

' তৃতীয়ত, এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে শ্রেবী-বিপ্লব না ঘটিলেও শ্রেণী- 
সংঘাত ছিল, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে 
আপোষের মধ্য দিয়া, সংস্কারের মধ দিয়া। সেই শ্রেণীবিরোধের প্রমাণ 
রহিয়াছে কোথাও অর্ধপ্রকাশিত কোথাও প্রচ্ছন্ন । প্রধানত সেই শ্রেণী- 
বিরোধ (ক) মধ্যযুগের সাধারণ নিয়মে রূপ লইভ ধর্ম বা সম্প্রদায়গত 
প্রতিদ্বন্িতার বা বিরোধের আড়ালে (বৌদ্ধ ও হিন্দু; কিংবা! বৈষ্ণব ও 
শাক্ত, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতির মধ্যে এই মুলন্ত্র লক্ষ্য করা যায়)। 
€(খ) ধর্মমত ও দেবদেবীর পৃদ্ধা লইয়া এই শ্রেণীবিরোধ অত্যান্ত প্রচ্ছন্ন 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, যেমন, ধর্মমতের ক্ষেত্রে ব্রা্গণ্যবাদীর পৌরাণিক 
অবতারবাদ (রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি ) ও সাধারণ শ্রেণীর লৌকিক গুরুবাজ 
("নাথ গুরুদের হইতে একেবারে আউল-বাউলের ও কর্তীভজাদের গুরু- 
বাদ পর্যন্ত) এবং নির্বাণ ও মুক্তির আদর্শেও লৌকিক মহাম্থখধাদ ; এবং 
বৈদিক যজ্ঞ ও সংস্কারকর্ম এবং লৌকিক পূজা ও তন্ত্র (বৌদ্ধ বঞ্জ সান, 
সহঞ্জ যান, শৈব, সহক্তিয়া ও শাক্ত তন্ব পর্যস্ত) ইহার মধ্যে রহিয়াছে 
মতাদর্শের বিরোধ । এই বিরোধের মধ্যখানে একটা আপোবপথ বৈষ্ঠব 
অবতারবাদ ও গুরুবাদ এবং বৈষ্ণব সদাচার, দয়িত সম্পর্ক, পরকীয়া তত্ব 
ও সাধনা নির্ধাণ করে। আবার অন্যদিকে দেবদেবীর ব্যাপারে 
সাধারণ লোক পৌরাণিক দেবদেবীদের গ্রহণ করিলেও গ্রহণ করিল 
নিজেদের শ্রেণীজীবন ও ধারণ! অনুযায়ী ( ভাগবতের শ্রীরুষ্ণ ও ধামালির 
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শরকষ্ণ) পৌরাণিক শিব ও চাষী শিব ও গাজনের শিব; চণ্ডী ও বনমেবী 
চ্ভী ) ছুর্গা ও অন্নপূর্ণ ); কখনো বা লৌকিক দেবদেবীর! উচ্চ দেবদেবীর 
বিরোধ সত্ত্বেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেন (যেমন মনসা ), কখনো বিনা 
বাধায় তাহারা প্রতিষ্টিত হয় ( যেন, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, কিংবা ধুন বা 
কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুর )। (গ) ভারতীয় ব্রাঙ্গণ্যবাদের বিশেষ স্থষ্টি যে- 
জাতিভেদ (0935) সেই জাতিগত (৪36 ) দ্বন্, বৈষম্য, প্রভৃতির 
আকারে শ্রেণীসংঘাতই আসলে রূপলাত করিয়াছে (বিশেষতঃ সেন 
রাজত্বে কৌলিম্ত প্রথার সৃষ্টি ও সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বেণে বা 
বৈশ্ত সমাজের-_-সম্ভবত সন্ধর্মান্থরাগী বৌদ্ধ বলিয়া_-অধোনয়ন প্রতৃতি 
স্মরণীয় )। সেকালের বিরোধ বৈষম্যরই ফলে বাঙলায় বৌদ্ধ নাই এবং 
মুসলমান এত সংখ্যাধিক্য এবং বৈষ্ঞবধর্ম এত বিস্তৃত | 

বাঙলার এই সামাজিক ও রাষ্ত্ীয় পরিব্নের ধারা হইতে বাঙলা সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির ধার! বিশ্লেষণ করিলে যাহা মনে জাগে তাহা এই-- 

প্রথমত, যে-বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচলন দশম শতাব্দীতেও দেখি-_ 
সে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাঙলায় মধ্যযুগে কোথায় লুপ্ত হইল? 

মোটামুটি ভাবে মৌর্য যুগ হইতে বাঙল! দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতি- 
স্থাপন আরম্ভ হয়, সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন, বৌদ্ধ ও (বৈষ্ণব) 
শ্রীরুষ্ণ উপাসনার প্রমাণ হুইতে বুঝি এই সব ধর্ম কত প্রসারিত ; পাল ও 
সেনর! বাঙলায় সেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় ( গোড়ীরীতি, পাল-সেন 
ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি ) স্ুদট করে । কিন্তু তথাপি বিজিত সাধারণ 
বাঙালী জনসমাজ সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার-নিয়ম সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া 
লইতে পারে নাই; তাহারা তাহাদের আদিম তন্ত্রমন্ত্র। যোগ প্রক্তিয়া, 
লৌকিক দেবদেবী, ছাড়ে নাই। তাই ব্রাঙ্গণ্যবাদ অপেক্ষা বাউলাদেশ 
মহাযানী তন্ত্রের (বজ্যান, সহজযান প্রভৃতির ) ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের (ইহারা 
অনেকেই ছিলেন হাড়ি, ডোম, জেলে ) প্রধান কেন্দ্র হয়-_লৌকিক ভাবায় 
(বাঙলায় ) ধর্ম প্রচার এই সিদ্ধাদেরই কীতি, ব্রাহ্গণ্যবাদীদের নয়। এই 
বাউল! রচনাই ইহাদের একটা বিদ্রোহের প্রমাণ। বলা কর্তব্য, এই লৌকিক 
ধারা, তন্ত্রের মূলস্থিত এই গুহ্সাধন ও যোগ প্রক্রিয়া হয়ত মৌর্য যুগের পূর্ব 
হইতেই আদিম জনসমাজের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল-_যদিও শান্ত্রকারর 
তাহাকে মানিত না) এবং এই লৌকিক ধারাই সিষ্কাদের বৌদ্ধতন্ত্র ও 


বাঙলার সংস্কৃতি ১৯৯ 


শৈবতন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়! শাক্ত ও বৈষ্ণবের তন্ত্রাচারের (বামাচার, 
সহজিয়৷) মধ্য দিয়া সহজিয়া, আউল-বাউল, (দেহতত্ব, কর্ভাভজ।, নান৷ 
তজন) প্রভৃতি ও রামপ্রসাদের কালী কীর্নে আসিয়া পৌছিয়াছে-_ 
চর্যাপদ হইতে বাউলের গান, দেহতত্বের গান, সুফী মারফতি গান, গীতি 
কবিতার এঁতিহ্‌ এবং লৌকিরু সঙ্গীত ও লৌকিক কাব্যের এক বিশিষ্ট 
এবং সরস ধারা । বৈষ্ণব “পদাবলী” এই ধারারই লৌকিক রস ও ভাগবত 
মধুর রসে মিশাইয়া এক অপরূপ ৃষ্টি হুইয়া উঠিয়াছে-_কীর্তন রূপে এক 
সংগীত শৈলীও দান করিয়াছে _-বাউলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার:বিবর্ভন মানস- 
সম্পদের দিক হইতে এই ভাবে ঘটিয়াছে। 

বাস্তবপক্ষে বৌদ্ধ জাতিগুলি সেন ধুগে অপমানিত ও অধিকার-বঞ্চিত 
হুইয়৷ মুসলমান বিজয়ের পবে সহজেই মুসলমান হয় (নিরঞ্জনের “ক্সা? 
ইহারই আভাস ); যাহার! তাহার পরেও বৌদ্ধ ছিল তাহার! নিত্যানন্দ ও 
গোস্বামীদের প্রয়াসে “নেড়া-নেডী" রূপে বৈষ্ব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে। 

দ্বিতীয়ত মুসলমান রাজশক্তির বিজয়লাভে হিন্দু শাসক শ্রেণী যে 
দেড় শত দুই শত বৎসরের মত (খ্রীঃ ৯২০০ - খ্রীঃ ১৪০০) মুহামান হইয়া 
যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে 'বাস্তত্যাগী' হইয়া পুঁথিপত্র, ধনজন 
লইয়া নেপালে ও বঙ্ষে আশ্রয় লয় এবং নিয়স্তরের মত উচ্চ স্তরেরও 
কিছু কিছু তখন বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুবা বৌদ্ধ নিয়বর্ণের পক্ষে 
ধর্মীস্তর গ্রহণে অবশ্ত শুধু জাতিগত ( ০7566 ) গীঠিকা (509005 ) ভাঙিয়া 
ফেল! চলিল, কিন্তু সামস্ত সমাজের শোষণ তাই বলিয়! তাহাদিগকে অব্যাহতি 
দিল না) উচ্চস্তরের পক্ষে অবন্ত শাসক-প্রতিষ্ঠ। অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু 
দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইতে হইতে দেখি-_শাসক শ্রেণীর হিন্দু ও 
মুসলমানরা নিজেদের শ্রেণাগত নৈকট্য ও শোষক স্বার্থের এক্য 
বুঝিয়া লইয়াছে-_পুরাতন হিন্দু শাসক শ্রেণী তখন মুসলমান 
্থলতান ও তীহাদের শাসকশ্রেণীর সহিত বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছে-_ 
ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, না করিলেও হিন্দু শাসকশ্রেণী 
অনেকাঁংশে আবার শাসকশ্রেণী রূপেই পরিগণিত হইয়াছে । গণেশ ও 
যছুর (সম্ভবত মুসলমান শাঁসকশ্রেণীর সমর্থনের জগ্যই 'জালানুদিন” হন ) 
পূর্বের সেনাপতি রায় রাজাধর, আচার্ধ বৃহস্পতি মিশ্র প্রভৃতিকে আমর! 
আমর। দেখিতে পাই মুসলমান গৌড়েশ্বরের সহকারীরূপে ; সনাতন-রূপ 


২৩৩ সংস্কৃতির রূপান্তর 


(ব্রাহ্মণ ), মালাধর বন্থু “গুণরাজ থা” .লন্কয় রামচন্জ্র খা (কায়স্থ), মহাকবি 
দমোদর ( বৈষ্ত ), কূলধর শুভরাজ খ! ( ঘণ্কি )--প্রভৃতির নাম স্থুপরিচিত | 
হোসেন শাহ ও নসরত শাছের সুশাসনকালে ( পঞ্চদশ শতার্বীর মধ্যতাগ 
হইতে ) এই হিন্দু-মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহযোগ নিশ্চিত হইয়া যায় 
_-কর্মচারী ও ভৌমিক পতদ্রলোক” সমাজের বিকাশ চলিতে থাকে । 
আর উহারই আওতায় একদিকে মুসলমান শাসকদের প্রয়োজনে আর 
অন্তর্দিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের স্বধর্মরক্ষার চেষ্টায় বাঙলা ভাবার 
পৌরাণিক কাব্য (রামায়ণ, মহ।ভারত, ভাগবত বা প্রীকৃষ্ককথা ও মঙ্গল- 
কাব্য প্রভৃতি) রচিত হইতে থাকে-_সামস্ত রাজাদের সভায়ও 
কোচবিহারে, রোসাঙ্গে, ভূলুয়ায়, পরাগল খা"র স্ভায় এই বাঙলা! রচনার 
ধারা উৎসাহ পাইতে থাকে-_-বলিতে গেলে মধ্য বুগের বাঙলার ব্রাহ্মণ্যবাধী 
সংক্কতিরও এক প্রধান পরিচয় বাউল! রচনায়, উহ্বারই অন্ত পরিচয় 
সংস্কৃতচর্চায়-_নবন্বীপ, শাস্তিপুর প্রভৃতির পণ্ডিত সমাজে ; বিশেষত মিথিলা 
হইতে স্তি।য়চর্চা বিদ্িত করিয়া আশণিয়া নবদ্বীপে 'নব্যনায়ের' আসন 
প্রতিষ্ঠায়, রঘুনন্বন প্রভৃতির নুতন স্থৃতি প্রণয়ণে ; ব্রাহ্গণ্যবাদী ভদ্র সমাজ 
মুপলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে দীড়ায় নাই-_মুসলমান ধর্ম হইতে হিঙ্দু 
ব্রাহ্মণ্যবাদকে রক্ষা করিতে লাগিল । 

অবশ্থ মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় এই সব শাস্ত্রে নয়,_ 
নব্য চ্াায়েও নয়, বৈষ্ণব শান্ত্েও নয়,__সেই পরিচয় বৈষুব আন্দোলনে, 
বিশেষ করিয়! বাঙলায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে, পদাবলীতে, জীবনী গ্রন্থে, 
এবং বাঙালী হিন্দু সমাজকে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের 
নূতন করিয়া সংগঠনে- বৌদ্ধ জাতিচ্যুত নেড়ানেড়ীদের দীক্ষা দান, নিপীড়িত 
স্বর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সসন্মানে স্থান লাভ) ও 
প্রবীর প্রতাপ রুদ্র ও বিষুপুরের বীর হাম্বীরের রাজ্যে বৈষ্ণব জীবন-চর্যার 
প্রতিষ্ঠা_-ইছার মধ্য দিয়া যে সত্য স্পষ্ট হয় তাহা এই ষে, হোসেন শাহ 
নসরৎ শাহের রাজত্বে আপেক্ষিক স্বস্তি লাভ করিয়া বাঙালী পণ্ডিত ও 
অতিজাত গোঠী এক ভক্তি-প্রধান ও রস-প্রধান আন্দোলনে সমাজের 
আপামর সাধারণকে 'কোল' দিতে চাহিলেন--এটি বৃদ্ধদেবের মত 
সংস্কারবাদী ( অরঞ্জনৈতিক ) প্রয়াস_-এক বাহু রাজা ও অভিজাতের দিকে 
আর বাহু লৌক-জীবনে প্রসারিত; ইহারই অনুরূপ একটি সংস্কারবাদী প্রয়াস 


বাঙলার সংশ্কাতি ৰা ২০১ 


করেন তন্তাচার্যরা--সেই লোকসমাজের আদিম তন্ত্রটারকে খানিকটা 
শোধন করিয়া, খানিকট! বৈদিক আগম-নিগম ও পৌরাণিক দেবতা 
শিব ও শক্তির সহিত সংুক্ত করিয়া । 

চতুর্থত, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও সাধারণ পল্লীজীবী বাঙালী 
মুসলমান শরিয়তি ইস্লামকে গ্রহণ করিতে থাকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতকে । তৎপূর্বে শরিয়তি জীবনযাত্রা প্রতাব বিস্তার করিতে পারিত, 
একমাত্র শহর ও রাজধানীর নিকটস্থ মুসলমানদের উপব, দর পল্লীগ্রামের 
জনতার উপর নয়। কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমান ধর্মের জ্াতিতেদহীন 
বিরাট আবেদন হিন্দুধর্ম ও সমাঁজকে প্রভাবিত করে নাই, তাছা নয় ।-- 
কবীর নানকের মত চৈতন্যেরও চেতনায় উহা নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার 
কবিয়াছিল। আবার মুসলমান বৈষ্ণব কবি পদাবলীও লিখিয়াছেন। 
এবং মুসলমান স্ফী ধর্মের আলোকে বাঙলার লৌকিক রস-প্রধান সাধনা 
যে নুতন কাব্য-সম্পদ্দ (মারফতি গান, মরশেদি গান) লাভ করিল তাহাও 
স্বরণীয় । কিন্ত মুসলমান বিজয়ের প্রধান এক ফল আরব্য রম্যন্তাম ও 
ফারসী (জিনপরী প্রস্থৃতির ) কল্পনা-কাহিনীর প্রসার ; অগ্য প্রধান লাভ 
ধ্রহিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধে কাব্যচেতনা। মুসলমান কবি পেবতার গান 
গাহেন ন1,_শুধু জিনপরীর কথা বা জঙ্গনামাও তাহার গান নয়।--তাহার 
গান মানুষের কথা-_পদ্মাবতীর ( আলাওলের ), লোরচঙ্্রানীব (দৌলত 
কাজীর) আর অনেকাংশে এই মানবীয় চেতনাই "ময়মনসিংহ গাথার 
মত গাথা-সাহিত্যের ধারাকেও পুষ্ট করে| বলা বাহুল্য, লৌকিক কাব্যেরই 
একটি ধারা এই গাথ।র মধ্যে প্রবাহিত-_-আব বাঙলা সাহিত্যে “ময়মনসিংহ 
গীতিকার, তুলনা নাই । “চর্যাপদ”, 'শ্্ীরুষ্ণকীর্তন+, রামায়ণ ও মহাভারতের 
চিরনৃতন কাহিনী, কবিকঙ্কণের চরিক্র-চিত্রণের সার্থকতা, এবং পরম মধুর 
বৈষ্ণব পদ্দাবলী ও ভাব-গন্ভীর 'শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত', শেষে রাঁমপ্রসাদের 
ও কলানিপুণ ভারতচঞ্জের কাব্য-_উচ্চ গোতীর স্তায় ও স্থৃতি আর সংস্কৃতি, 
কাব্য রচনা কিংবা পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য প্রচার,-ইহা কম নয়। কিন্ত 
ইহা সত্তেও যনে হয়, আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংশ্কৃতি বড বৈচিত্র্যহীন/- 
এক ঘেয়ে, প্রায়ই বিষয়বস্ত এক ; রাম, প্রীরুষ্চ, কিংবা চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি 
দেব-দেবীর মাহাত্ব্য বর্ণনা। প্রায়ই কাব্যকল! বৈশিষ্ট্যহীন, নিরর্থক 
পদ মিলানো, অধিকাংশ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। বলা বাহুল্য, এই বৈচিত্র্যহীনতা 


২০২ ষ্কতির রূপাত্বর 


ও একঘেয়েমি বাঙলার সমতল ক্ষেত্রের প্রতিলিপি নয়। (শ্রীধুক্ত স্থনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহারই আভাস. একস্থলে দেখিয়াছেন ), উহা অতি- 
দীর্ঘায়িত সামন্ত ষুগের মস্থরতার প্রতিলিপি ও অতি-বিচ্ছিন্ন এক পল্লী- 
প্রধান কৃষি-সভ্যতার বর্ণহীনতার প্রতিচ্ছবি । আর ইহার মধ্যেও যাহা 
প্রধান কীতি, তাহা লৌকিক প্রেরণার, লৌকিক সংযোগে প্রবুদ্ধ 
এক সংস্কারপন্থী লৌকিক ধর্মান্দোলনের | 

কিন্তু যে বাঙালী সংস্কৃতি এই হাজার বৎসর ধরিয়৷ চলিয়া! আসিয়াছে, 
ক্রমশ নানাদিকে বিকশিত হইয়াছে, সেই পল্লীগ্রধান বাঙালী সংস্কৃতি 
আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এখনো তাহা লুগ্ড হয় নাই, কিন্তু অত্যন্ত 
পরিচিত বলিয়াই আমরা তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে 
আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া ভাবিতেও যেন কু্ঠিত হুই। 
কিন্ত তথাপি ছুই এক জন সংস্কৃতির সন্ধানী বাস্তবঘৃষ্টিতে উহার এই রূপ 
দেখিতে অগ্রসর হন। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
অগ্ততম। তিনি অবশ্ত মোটেই বস্তবাদী নহেন, কিন্তু তাহার দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ ; 
সেই হিসাবেই তাহার বিবরণ বস্তবাদীর পক্ষে আরও মূল্যবান্‌। তাহার 
কথিত বাঙালার সংস্কতির দিগর্শনীটি তাই আমরা উদ্ধত করিতেছি - আদি 
ও মধ্যযুগের বাউলার সংস্কতিকে আমর! কি কি সৃষ্টিতে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে 
এখনো দেখিতে পাই, ইহা হইতে তাহা সংক্ষেপে জানিতে পারি। 


বাঙলার লোক-সংস্কৃতির রূপ 


“ ১] বাঙলার বাস্তব সভ্যতা-_বাঙলার খড়ের চালের কুটার, পূর্ববঙ্গের 
বেতের ও বাশের কাজ (লুগুগ্রায় ); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ) 
ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খু'টী, চালের বাত। প্রভৃতিতে নান! চিত্র 
খোদাই করা ( এই কাষ্ঠি-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা৷ প্রাচীন হিন্দু যুগের 
কাষ্ের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্ষের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল )) 
ইটের মন্দির) পোড়ামাটির ভাক্র্__ইটের উপরে নানারকমের খোদাই 
(মন্দির ও ইটে খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ 
শতকের বিষুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অগ্তম প্রধান কেন্দ্রত্বরূপ 
উল্লেখ করিতে হয় )--ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তবিদ্তা এখন প্রায় 
অবলুপ্ত। 


বাঙলার লোক-সংস্কতির রূপ ২৪৩ 


চিত্রবিদ্তা-_পুথির পাটা (নুণ্ড), ঘেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় 
লুপ্ত), এবং অন্তপ্রকীরের খাঁটি বাঙালী চিত্র-পন্ধতি, যথা পশ্চিমবঙ্গের 
পটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরায় ছবি জীকা-_ 
ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্তঃ মাটার ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র 
আঁকা, মাটার সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র-_ইহাই আমাদের 
বাধিক পুঁজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে) রঙ্গীন মাটার 
পুতুল, কাঠের পুতুল, গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে অন্তম শিল্প-জাপানী 
সেবুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে 
পারিতেছেন!। 

দাইছাট কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবযূ্তিশিল্প ও অন্ত তাক্ষর্যঃ 
মু্িদাবাদ ও কলিকাতার তাস্করদের হাতীর দাতের কাজ__ম্ৃতি, চুড়ি, কৌটা 
প্রভৃতি (বাঙলার হাতীর তের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অনৃতসর পথস্ত 
পনুছিয়াছে ); ঝিঞ্ুপুর ও ঢাঁকার শখের কাজ--শীখে খোদাই, আধুনিক 
মিহি কাজের শখের সরু চুডি ইত্যাদি । সারা বাঙলায় সোলার কাঁজ-_ 
খেলনা, ঠাকুরের সাজ, ডাঁকের সাজ । 

এতত্তিক্ল ঢাকার রূপার তারের কাজ (1876৫ ০ )) কলিকাতার 
রূপার নকাশীতোলা কাজ (15900536 ০] )) কলিকাতার স্বর্ণকারদের 
অলঙ্কারশিল্প, এতে বিলা'তী ধরণের মীনার কাজ--এগুলির প্রতাব বাগুলার 
বাহিরেও গিয়াছে । 

বাঙলার পিতল-কাসার' বাসন, যুশিদীবাদ-থাগড়ার কীসার বাসন, 
বিষ্ুপুরের পিতল কীসা ও ভরণের বাসন, দীইহাট কাটোয়ার, বলপাস 
বানের এবং ঢাক! গ্রভৃতি পূর্ব-বঙ্গের নাঁনাস্বানের পিতলের বাসন; 
কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রাহ, নবদ্ধীপের মুর্তি ঢালাই, 
শাসপুর কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ । 

বাঙলার খাগ্চদ্রব্য-_বাঙলাদেশের বিশিষ্ট শীকশুক্তানি ঘণ্ট প্রভৃতি, 
নিরামিষ ব্যপ্তরন ও তরকারী; বাঙলার বিশেষত পূর্ব-বের মত্ত ও মাংস 
পাকের বিশেষ রীতি , বাঙলার কাস্মুন্দী, ছড়ার্তেতুল, আচার, খেজুরে গড, 
পাটালী, মুড়ী, মুড়কী, চালের গুডা নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা 


২৪ সং্কতির রপাস্তর 


পিষ্টক ও মিষ্টান্ন) বারখস্তী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদান! 
ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী খিষ্টান্ন, বাউলার নিজস্ব মিষ্টাক্ল, নানীপ্রকারের 
সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা ৷ 

বাঙুলার পরিধেয়-_মিহি মল্মল্‌, টাকার জামর্দানী ( ফুলতোলা কাপড় ), 
টাঙ্জাইল, শাস্তিপুর, চঞ্জকোণা, ফরাসডাঙ্গা ( চ্দনগর ) প্রভৃতি স্থানের ধৃতি 
ও শাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ী, মুশিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর, 
বীরভূম বাকুড়া বিষ্পপুরের রেশম, রাজশাহীর মট্কা) বীরভূম তাতিপাড়ীর 
কড়িধার তসর বিষুরপুরের রেশম-__-কেটে, চেলী, নকশাদার ও বুটিদার লাড়ী) 
অধুনা বিলুপ্ত মুশিদাবাদের বানুচরের সাড়ী? হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমী 
কল ) অধূন! প্রচলিত বাঙলার ছাপা! রেশমের সাড়ী। 

মেদিনীপুরের সুঙ্ষম মাছুর ; কুমিল্লা, নওয়াখালি ও শ্রীহট্রের শীতল পাটি; 
বাঙলার নিজন্ব কৃষি-শিল্প--নানাপ্রকারের ধান, পান, পাট) বাঙলার 
মাছের চাষ। 

বাঙলার নৌ শিল্প-__বিভিন্ন প্রকারের নৌকা ( এই নৌ শিল্প এখন প্রায় 
অবলুপ্ত ); বীরভূমের বুহিতাল এবং চট্টগ্রাম প্রত্ৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক 
উন্নতিলাত করিয়াছিল । 

[২] বাঙলার অস্থষ্ঠান-মূলক সংস্কতি-_-বাঙলার সামাজিক বিধি ও 
ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙলার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি-_ 
্লায়তাগ ; বাঙলার সাঁমাজিকতা-_বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদ্দিতে উৎসব ও মিলনের 
রীতি এবং জ্ঞাতি, কুটুঘ ও মিত্রসম্মেলনের বিশেষ রীতি? বাঙলার পুজা, 
_ ছুর্নাপুজা* কালীপৃজা, জগন্ধাত্রীপৃজা, দোল, রাস,সরম্বতী পুজা, সত্যনারায়ণ 
পৃজা, বিশ্বকর্ষা পৃজা প্রভৃতি বিশেধত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ এবং বিশেষ 
করিয়া বাঙালীর জীবনে হুর্গাপুজা ; মেয়েদের মধ্যে গ্রচলিত বালিকাবত; 
পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলঙ্ধন করিয়া নানা উৎসব-- 
আটকৌড়ে, অর প্রাশন, তাইফৌটা, জামাই ষ্ঠী, পৌষপার্বণ, নবার, অরন্ধন, 
নৃতন খাতা প্রভৃতি 

মেয়েদের আলিপন৷ আকা, কাথা সেলাই ও অগ্যাষ্ঠ গৃহ-শিল্প | 

বাঙলার লাঠিখেল৷ ও অগ্ঠ ক্রীড়া-কসরৎ; রাষবেশে নাচ; পুজার 
সময় ঢাকী-্ঢুলীদের নাচ? পূর্ববঙ্গের আরতি নৃত্য ) মেয়েদের ব্রতনৃত্য ; 
অগ্ঠ নানাগ্রকারের নৃত্য 


বাঙলার লোক-সংস্কতির ব্ূপ ২০৫ 


বাঙলার মু্ললমীনদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ 
মার্দারের অনুষ্ঠান ; ও নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ। 

[৩] বাঙলার মাঁনসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কতি--টোল চতুষ্পাী ; 
বাঙলার সংস্কত বিষ্তা_্য়দেব হইতে আরম্ত করিয়া বাঙলার সংস্কৃত কবি, 
দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীতি ) বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, 
বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেনের 
সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পবা) নৈয়াযিক ও ন্মাতগণ ). কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্গণ) মধুহ্দন সরস্বতী প্রমুখ 
বৈদাস্তিকগণ; বাঙলার আধ্যক্মিক পদ ; বৌদ্ধ চর্যাপদ; বড, চত্তীদাস । 
প্রীচৈতগ্ঠদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতগ্ঠ চরিতামূত ; ব্রজবুলী 
তাঁধার সৃষ্টি ও ব্রজবুলী সাহিত্য; বৈষ্ণব পদকতগণ, শাক্তপদ- রাম 
প্রসাদ; রামায়ণ মহাভারতের বাউলা রূপ; দেশে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর 
বিশিষ্ট অভিব্যক্তি) শান্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান-_ 
বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্পরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা, লাউসেন 
কথা (অধুনা কম প্রচলিত); পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপুজা ; বাঙলার কথকতা ; 
কীর্তন গান-_কীর্তনের অতিব্যক্তি_গডেরহাটি বা গরাণছাটি, মনোহরশাহী, 
রাণীহাটি প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীত্ন) বাউল ও ভাটিয়াল গান) 
বাঙলার শ্লোক-পড়ার সুর? কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রীম্যগীতি ) 
পাঁচালী, বাঙলার যাত্রা, জারিগান ; মুসলমান মারফতী গান, মঙ্গিয়! 
গানঃ বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান পুথিপড়ার সুর, বাঙলার পয়ার। 
পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দীগানের বাঙলায় প্রচার-__বাউলার ধপদ, থেয়াল, টগ্লা, 
ঠুমরী, ঢপ, খেমটা। 

বাঙলার সাহিত্য--্রীরুষ্ণকীতন, চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র 
বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী সাহিত্য, প্রাচীন বাঙালীর কাব্যাবলী ( মঙ্গল কাব্য ) 
ইত্যার্দি; ভারতচন্ত্র রামপ্রসাদ, বাউল! সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্ত--গীতি-কবিতা। 

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া ইংরাজদের আগমন 
পর্ধস্ত বাঙলার নিজশ্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।” (“্জাতি, সংস্কতি 
ও সাহিত্য” -শ্রীস্থনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়-_পৃঃ ৩৯৪৩ )। 

এই হিসাষ সর্বাংশে সম্পূর্ণ না হোক, মোটামুটি বেশ বিশদ । কিন্ত 
লক্ষ্য করিবার মত কথ| এই যে, ইহাতে মানস-সম্পদ্দের উল্লেখ আছে, 


২০৬ নংক্কতির রূপান্তর 


পণ্যেরও উল্লেখ আছে) উল্লেখ লাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন 
প্রথার, সমাজ-সংস্থানের। তাই এই সংস্কতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের 
সহায়ে আমর] কিছুট! ধারণা করিতে পারি, কিন্তু সর্বাংশে বুঝিতে পারি না । 


সংস্কৃতি বনাম “কাল্চার 


তথাপি অবনত বুঝি, যাহাকে আজ আমরা 'বাঙলার কাল্চার” বলি 
তাহা নিশ্চয়ই এইসব ভ্তিনিস লইয়া নয়। সেই 'কাল্চারের' দৃষ্টিতে 
বাঙলার এই জীবনযাত্রা মনে হইবে সেকেলে" এবং 'পাড়াগেঁয়ে' তাহাতে 
সন্দেহমাত্ত নাই। কিন্তু মনে রাখা দরকার-_বাঙালী আধুনিক যুগেও 
গ্রামেই থাকে । শতকরা ৯৩৫ জন বাঁডালী গ্রামবাসী 3 বাঙালীর অপেক্ষ। 
তারতের অন্ঠান্ত প্রদেশের (বিহার, উডিষ্যা প্রভৃতি দ্বিতীয শ্রেণীব 
প্রদেশগুলি বাদ দিলে দেখিব ) অধিবাসীব! তাহাদের শহরে বেশি বাস 
করে। সভ্যতার “শহুরে মাপকাঠিতে” (508100910. ০1 01021715900 ) 
বাঙালী উচ্চে নয়। তাই, এই উপরের চিত্রকেই বাঙলার চিত্র, 
বাঙালার সংস্কৃতি, না বলিয়াও উপায় নাই। কিন্তু “বাঙলার কাল্চার' 
বলিতে আমরা যাহ! বুঝি, তাহাই যে এই বাঙলাব সংক্কতিকে ছাপাইয়! 
উঠিয়াছে, তাহাকে তলাইয়া দিতেছে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ মাত্র 
নাই। আর তাহাতে আমাদের ছুঃখও নাই। ছুঃখ থাকিলেও ফল 
হইত না।-কারণ “বাঙলার কালচাঁর' আধুনিক কালের বাঙলার সামাজিক 
অবস্থার ও ব্যবস্থার ফল । 


বাঙলার কাল্চার-বিলাস 


“বাঙলার কাল্চার 'সেকেলে'ও নয়, “পাঁড়াগেঁয়েও নয়। তাহ! অন্ত 
জিনিস। তাহা কি জিনিস, সে বিষয়ে অধ্যাপকগণ কিন্তু একমত নন, 
শুধু এই বিষয় তাহার একমত যে, উহ! “পাড়াগেঁয়ে? নয়, “সেকেলে+ও নয় । 
দরকার হইলে 'বাঙলার কাল্চার বলিতে অবশ্ত আমর! বৈষ্ণৰ কবিতার 
নাম করিবঃ ফ্যাশান হিসাবে কীতনের উচ্চাঙ্গতা প্রমাণ করিব; এমনকি 
রেডিওতে ভাটিয়ালী চালাইব; ডরয়িংরুমে পল্লী-সঙ্গীতের চর্চা করিব; 
পুরানো কুলা, কাথা, পিঁড়া কলিকাতায় বহিয়া আনিয়া 'বাঙলার কৃষ্টির' 
জগ্ভ প্রাণপাত রুরিঘ) আর কলম-ধরা আঙুলে আমাদের কন্তারা পর্যস্ত 


বাঙলার কাল্চারের কেন্ ২৩৭ 


কলিকাতার সিমেন্ট-বাধানে! সভাতলে আলপনা আঁকিতে বসিবেন। কিন্ত 
আমর! সকলেই জানি, উহ? আমাদের স্বাভাবিক ও ভীবস্ত অভ্যাস নহে, 
একটা 'কপ্টি-চর্চা--ইহার সহিত আমাদের যোগন্থত্র আর নাই, তাই এই 
প্রাণপাত পরিশ্রমেও সেই পল্লীপ্রাণ “বাঙলার কৃষ্টি বাচিয়া উঠিবে না। যে 
সামস্ততন্ত্র ও পল্লীসমাজে এইসব জীবন-উপাদান ও এই জীবনযাত্রা সহজ ও 
স্বাভাবিক ছিল সেই সামস্ততন্ত্র ভাঙিয়! গিয়াছে, সেই পল্লীসমাজ মিয়মান 
_কৃষি-সংস্কৃতির সেই স্তর আজ শিল্প-প্রধান সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে পরি- 
বর্তিত হইতেছে । তাই সেই স্তরে যেসব হ্ষ্টি সহজ ও সম্ভব ছিল, 
আজ তাহা সহজ ও সম্ভব নয়। জনগণও তাই প্রসব উপাদান অনুষ্ঠানকে 
সহজ রূপ দিতে পারে না, আর তাহাকে বিকাশ করিতে পারে না। 
আমরা “ভদ্রলোকেরা' ত তাহা হইতে আরও দুরে--আমরা উহাকে জীবস্ত 
রূপ দিব কি করিয়া? ফ্যাশন হিসাবে চেষ্টা করি তাই এসবকে বাচাইয়া 
তুলিবার। অবশ্ত আমাদের এইরূপ “কিষ্টি-চর্চা'ও এই “বাঙলার কাল্চারের' 
একটা অঙ্গ__যেমন, বিলাতী শিল্পীদের চক্ষে নিগ্রো আর্ট আদরণীয়, যেমন 
আমাদেরই শিল্পীদের চক্ষে সাওতাল-জীবন ও বৌদ্ধধুগ একটা রোমার্টিক 
বিষয়-বস্ত। আমাদের পুরাতন আচার অনুষ্ঠান আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর 
জীবনযাত্রার পক্ষে এতই দুরবর্তা ঠেকে যে, আজ বিদেশী অতিথিকে 
সংবর্ধণা করিবার কালে প্রথমেই মনে পড়ে আয়োজনটা “ওরিয়েপ্টাল 
হওয়া চাই। তারপর অধ্যাপকের বাড়িতে পাতি লইতে ছুটি, প্র, 
চন্দন 'ওরিয়েণ্টাল* হবে ত?” অর্থাৎ, কি আমর দেশীয়, কি আমার 
দেশীয় নয়, তাহাও ভূলিয়া' গিয়াছি) মনে শুধু একটি খাটি দেশীয় ভাবই 
তবু নিজের অজ্ঞাতে জাগিয়া আছে-্পাতি লওয়া। 

ইহাই বিংশ শতকের বাঙলার কাল্চারের পরিচিত রূপ-_উছ ৯৩'৫ 
জনের জিনিস নয়; অথচ উহা ৯৩'৫ জনের সেই পাতি লইবার মনোবৃততি 
ছাড়িতে পারে নাই ঃ উহার আসন শহর, বলিতে পারি একটিমাত্র শহর-- 
কলিকাতা ; উহার জন্মও এই শহরের সঙ্গে, অর্থাৎ ইংরেজের কর্তৃত্ব । 


বাঙলার কাল্চারের কেন্দ্র 


ভারতবর্ষে ইংরেজের অভ্যুদয় তিনটি শহরকে কেন্ত্র করিয়! আরম্ভ হয়-_ 
মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই । ইহাদের গায়ে ইংরেজ রাজত্বের তিন ষুগ, ইঙ্গ- 


২০৮ সংস্কতির ব্লপাস্তর 


ভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় সংস্কতির ভিন সুর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যস্ 
দেখিতে পাওয়া যাইত। ( লেখকের "শহরের রূপ ও স্বরূপ” আনন্দবাজার 
পত্রিকা, রবিবাসর, পৌধ, ১৩৪৮ ) লেখকের 17115009 ০ 14160125, 0810005 
11011101921 025665) ০, 9, 1940; লেখকের 907) : ৮/1126 1 
08৫5 09106) 0910865. 01010010109] 09266065 2০, 30. 1940 ; 
লেখকের 7155 0910%6 0%16,0910065 04010101091 0626006) 0, 
25, 1939 দ্রষ্টব্য | ) যেমন, মার্রীজে এখনো প্রথম ইংরেজ যুগের সেই আব- 
হাওয়! রহিয়! গিষাছিল ; নূতন শিল্পধুগের হাওয়া ঠিক বহে নাই । বোম্থাইতে 
নবজাত 'জাতীয় ধনিক-তস্ত্র (17800109] 9০081250$51 ) 'ম্বাজাত) ও 
ত্বমেশীতে (শব্দটি বিশেষ অর্থযুক্ত ) প্রথম মহাধুদ্ধের পর হইতে ক্রমশ 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। আব কলিকাতায খাটি ইংরেজ সাম্রাজ্য- 
বাদের মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও শেষ হয় নাই--বণিক ও ধনিক 
ইংরেজ পুজিপতিরূপে এক বিলাতি পুঁজির এবং ওঁপনিবেশিক জীবন- 
যাত্রার পত্তন করিয়াছে ।--দ্বিতীয় মহাধুদ্ধকালে তাহাতে দেশী মাভোয়ারী 
তাটিয়া ভাগীদার জুটিতে থাকে । মোটের উপর ইংরেজের প্রথম উদয় 
বাঙলায় £ তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠা বাঙলায়। ইংরেজের রাজত্বের 
ফলেই বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে “আধুনিক যুগ” আরম্ভ হয়। ইংরেজ যুগের 
ভার্তীয় সংস্কতিব সর্বোচ্চ নিদর্শনও এই বাঙলার কাল্চার”) “আধুনিক 
যুগের” প্রথম গীঠস্থানও তাই ইংরেজের শহর এই কলিকাতা । এখান 
হইতেই আধুনিক ভারতীয় রাস্তায় ও সামাজিক আন্দোলনের স্ুত্রপাত 
হইত, প্রধানত বাঙলাতেই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ লাভ করে, 
তারপর অন্ুরূপ ঢেউ অগ্যান্ত প্রমেশে ছড়াইয়া যায়। 

ইংরেজি আমলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আপন-আপন চেতন! ইংরেজ 
রাজত্বে যাহা জাগিয়া উঠিতেছিল, প্রাগ্গামী বাঙলার জীবন ও চিত্ত 
হইতে তাহা প্রেরণ! সঞ্চয় করে, তাহারই অবশ্ত “আপন-আপন' ছাদে, 
তঙ্কিতে-_-আধুনিক হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতীতাষী জাতিগুলি আপনাদের 
অনুরূপ কালচারও শ্ষ্টি করিতে যত্বপর হয়। এই আধুনিক কালের 
ভারতীয় সংস্কতির মুখ) প্রতিনিধি “বাঙলার কাল্চার”। যাহা বাঙলার 
কাল্চার লম্বদ্ধে প্রধানতম সত্য, তাহা এ সব অশধুনিক 
তারতীয় কালচার নন্বদ্ধেও প্রধানতম সত্য ১--গৌণ বিষয়ে পার্থক্য, 


বাঙলার কাল্চারের পর্ববিভাগ ২০৯ 


অবশ্য সুবিদিত। ভারতীয় সংস্কৃতিকে যে পূর্বধুগের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ 
মাত্র বলিলে চলিবে না, তাহা! আমর! দেখিতেছি। তাহার কারণ, 
এই সময়ের মধে) ভারতীয় জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন আরম্ত 
হইয়াছে । প্ররুতপক্ষে, ইংরেজের ভারত আগমনও সেই পুৃথিবীব্যাপী 
পরিবর্তনের পরিচয় দেয়__তাহা! হইতেই সভ্যজগতে সামস্তযুগের অবসান 
ও বনিগ রাজের অত্যদয় বুঝিতে পারা যায়। আর সেই বণিকৃতন্ত্রের 
বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন ভারতবর্ষে ইংবেজ বণিকের রাজত্ব 
লাভ হইল, তেমনি প্রধানত ভারতের ত্রশ্বর্যো থিলাতে বিটেনের শিল্পধুগের 
পত্তন হইল। আবাব ভারতেও সেই শিল্পযুগেব আক্রমণ ফলে লোপ 
পাইল কৃষি-সমাজের গৃহশিল্প ও পল্লী-সমাঞ্জের পুরানো ছাচ; এই 
কারণেই সেই পুরানো জন-সংস্কৃতির পুবানো ধারা আজ শুকাইয়! 
উঠিতেছে ; জন-জীবনও নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে-_কিস্ত তাহার 
একালের উপযোগী বূপঠিক আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না । 
জন-সংস্কতির এই সঙ্কটের সুচন হয় সাম্রাজ্যবাদের বণিকতন্ত্রেব আবিভাবে 
আমাদের পুবাতন শিল্প ও কারুশিলের ধংসে। তখন দেখা দিল নূতন 
শাসক ও তাহ্ণর তাবেদার আমল] দালালেব দল; দেশীয় সামন্ত রাজ, 
জমিদার ও তালুকদার, ফডে, ব্যবসায়ী ও উপজীবিকাবলম্বী “মধ্যশ্রেণী | 
ইহা শুধু বাঙল] নয়, ভারতীয় জীবনের প্রধান সত্য; ইহার সম্মেলন-ফলে 
ফুটিয়া উঠিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে, বিশেষ বাঁউল। দেশে, এক নুতন 
“ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা ; উহ্বারই শ্রেষ্ঠ কীতি “বাঙলার কালুচার”। 


বাঙলার কাল্চারের পর্ববিভাগ 


এই কাল্চারেরও অবশ্য পব বিভাগ করা হয়। যেমন, প্রথম পর্ব, 
“রামমোহনী পর্ব ( ১৮০০-১৮৪০ )। রামমোহনের যুক্তিবাদ (90101911577) 
সেদিনকার ইউরোপীয় সত্যতার সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপন করিতে 
পারিল ; কারণ তখন ফরাসী বিপ্লবের পরস্তরে ইউরোপে রাস্ত্রীর় গণ- 
তন্ত্রের (00510001805), ব্যক্তি-স্বাধীনতার (]11015100811577) ও জাতীয়তার 
( [৪0909115 ) বোধন চলিয়াছে। পতীদাহ নিষেধ, একেশ্বরবাদ্দিতা, 
সত্রীশিক্ষা, ইংরেদ্ি শিক্ষ। প্রচলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন ইংরেজের 


সহায়তা লাভ করেন। তীহার চোখে ইংরেজের সংগ্কতি এক নূতন 
৯৪ 
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সম্ভাবনার বাহন রূপে দেখা দিল; ইহাই রামমোহনের যুগাবতার গণ্য 
হইবার শ্রেষ্ঠ দাবী এবং উহা একমাত্র দাবীও। ইউরোপের সভ্যতা! 
যে ধুগাস্তরকারী হইবে তাহা! তিনি বুঝিয়ািলেন-_-ইহার অপেক্ষা বড় 
তাহার প্রতিভার প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না। কারণ, ইংরেজি 
শিক্ষার অর্থ তখনকার বধিষু বুর্জোয়া বা বনিকতন্ত্রের শিক্ষ(র ফল লাত 
করা। পৃথিবীতে তখন পর্যস্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা উন্নত শিক্ষা। উহার 
সংস্পর্শে আসিলে ভারতীয়গণের পৌরাণিক ও সামস্ততান্ত্রিক চিন্তা ও দৃষ্টি 
পরিবত্তিত হইবেঃ যে সব সংস্কার রামমোহন প্রবর্তিত করিতে চাহেন, 
ইংরেজি শিক্ষায় তাহা ধর্মে, চিন্তায়, আচরণে, অনুষ্ঠানে আসিতে বাধ্য, ইহা 
তিনি বুঝিয়াছিলেন। মেকলে ও লর্ড বেোর্টিংকের প্রথম শিক্ষা প্রস্তাবে 
ও নানা সংস্কারে এই রামমোহনী পর্ধের জয় ও অবসান ঘটে ১৮৪০এর 
পূর্বেই । দ্বিতীয় পর্বে আদিল ফোর্ট উইলিয়মের শিক্ষিত আমাদের “ইয়ং 
বেলের পর্ব । ইহার! এক্কেবারে ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষায় ঝাপাইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে নিজেরাই ডুূবিয়া গেলেন, দেশকে নোলর-ছাঁড়াও 
করিতে পারিলেন না। কারণ, তাহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় নাই-_ 
ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজি সমাজে উপকরণ ইংরেজের সমাঁজ-সম্পর্ক 
ও জীবনযাত্রা হইতে উঠিয়াছে। আর এই দেশের সমাজ, ইহার জীবনের 
উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইংরেজের রাজ্যাধিকারে ভাঙ্ষিতেছে বটে, 
কিন্তু বাস্তব জীবনে ইংরেজ ধনিকতন্ত্বের ছঁচে গঠিত হইতেছে না।_গঠিত 
হইতেছে “ওপনিবেশিক” (০০102191) ছণচে। এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ হইল 
ওয়েলেস্লি ডালহৌসির সময়ে-_-যখন বণিকের রাজত্ব রেল লাইন পাতিয়া 
ব্যবসায় ফাঁদিতে ও বাড়াইতে আরম্তু করিল। একবার যেখানে রেল 
লাইন বসিল, সেখানে আর শিল্পযুগের আবি9ভাব ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব 
হইল না--বিশেযত যখন আবার সেই দেশে সন্ত! মজুর, প্রচুর লৌহ ও 
কয়লা (1:96615- ৪12 21001008515 )। অতএব, তৃতীয় পর্বে দেখা 
দিল ভারতীয় সমাজের সত্যকার সামাজিক পরিবর্তন; এবং দেখা 
দিলেন মধুন্ঘন, বঙ্কিম, কেশব, ( দয়ানন্দ ), ও সর্বশেষে সেই পর্বের সর্বপ্রধান 
ভারতীয় নেতা বিবেকানন্দ । রেল ও শিক্ষা সংযোগের ফলে প্রথম তারতীয় 
স্বাজাত্যের আরম্ভ আর সিপাহী বিশ্বোহের ফলে খাঁটি সামস্ততন্ত্রের অবসানও 
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই' সময়েই দেখা দিল। তাহার পর চতুর্থ পর্বে 
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তারতের চক্ষে বিংশশতাবীর উদ্বোধন ঘটে বুয়ার যুদ্ধে ও রুশ-জাপানী 
যুদ্ধে। তাহার স্বরূপ ক্রমপরিস্ফুট হুইয়া উঠে বিগত সাম্রাজ্যবাদী বৃদ্ধে ও 
তাহার পরে গত ১৯২৯এর পৃথিবীজোড়া! অর্থনৈতিক হূর্ভাগ্যে) সঙ্গে লঙ্গে 
সোবিয়েতের জন্মে ও ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। আর গৃহমধ্যে বন্ধিমের 
মধ্যে (১৮৮৪) সে প্রেরণা আসিয়া পৌছায়, (তিলক )-অরবিন্দ রবীন্ত্রনাথে 
(১৯০৫) উত্তীর্ণ হয়, (গান্ধী )-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথে (১৯২০-৩০) মৃত্ঠ 
হয় এবং সর্বশেষে ১৯৩০এর পরে তাহাই আর এক নুতন পর্বের দিকে 
( পঞ্চম?) অগ্রসর হয়--একরপে স্থভাষচন্ত্রের মধ্যে, ( অস্পষ্টত পণ্ডিত 
জহরল[লেও ), অন্তরূপে প্রধানত সাম্যবাদী চিন্তায় । 

রষ্টব্য এই যে, ইহাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। ভারতীয় 
মুসলিম জীবনযাত্র! শহুরে ) মুঘল পাম্রাজ্যের পতনে ও সিপাহী বিদ্রোহের 
আঘাতে সেই শাসকের সংস্কৃতি মুচ্ছিত হুইয়া পড়িল-_যেমন তুর্কী আগমনে 
হিন্ুশাসকের সংস্কৃতি একদিন যুচ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙলার মুসল- 
মানের সংস্কৃতি পলীগত অর্থাৎ জনগণের জিনিস। আমাদের শহুরে 
কাল্চারের উদ্বোধনে সেই পল্লীকেন্্রিত জনসমাজের কেহই আহত হন 
নাই। তাহাদের মধ্যে সবে নূতন কাল্চারের শিহরণ জাগিতেছে। ১ 

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই চার পাঁচ পর্বের “বাঙলার কাল্চার*কে প্রায় 
আধুনিক ভারতীয় কাল্চারও বলিতে পারা যায়, বন্ধনী মধ্যস্থ নাম 
কয়টি শুধু অবাঙালীর। এই কাল্চার যতই অগ্রসর হইতেছে ততই 
অবাঙালী সেই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রাধান্য পুনলণভ করিতেছে। প্রথম 


১ বাঙীলর নুতন জাগ্রত মুসলিম শিক্ষিতদের পক্ষে সত্যসতাযই বাঙলার 
নিজস্ব জনসংস্কৃতির বাহন হওয়া তাই সহজতর-_কারণ তাহারা! এখনো! জন-জীবনের 
সঙ্গে সম্পর্ক হারায় নাই। অবশ্য তাহার অর্থ--তাহাদিগকে বাঙলার এই যুগের 
জন-আীবনকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার যুগোপযোগী রূপ অধিকার করিতে 
হইবে। তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রথমত শরিয়তি ইস্লাম কথিত সমাজ ও সভ্যতা! 
গড়িবার মোহ্‌--অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্ীর আরব সভ্যতাকে বাঙল। দেশে বিংশ শতাবে 
প্রবর্তিত করিবার মোহ--ত্যাগ করিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, এই নুতন মুস্লিম চেতনারও 
পঁচাত্তর বছর আগেকার হিন্দুচেতনার মত ভুল করিলে চলিবে না। নোকরশাহীর 
আওতায় হিন্দুদের বাঙলার কাল্চার চাকরের কাল্চার হইয়াছে । তাই মুসলযান.চেতনাও 
যদি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমার্জে আবদ্ধ থাকে, তীহার। যেরূপ চাকুরী ও মধ্যবিত্ত 
জীবনযাত্রার লোভে মাতিয়! উঠিয়াছেন তাহাতে তাহাদের প্রয়াসও চাকরের কাল্চার 
হইয়া! থাকিতে পারে। “বাবু কাল্চারের' পার্থে বাওলাদেশ তাহা হইলে দেখিবে 
এক “মিএ] কাল্চারের' উত্তব। 
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দিকে এই প্রাধান্ বাঙালীরই ছিল,_-.কেন ছিল তাহার এ্রতিহাসিক কারণই 
আমাদের বেশি অন্থুসন্ধানের বস্ত। তাহাই আসলে বাঙলার কাল্চারের স্বরূপ, 
অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ, আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া দিবে । 


বাঙলার কাল্চারের দশদিক 


তাহ,র পূর্বে এই বাঙলার কাল্চারের নান! দিক কয়টি আবার একবার 
এক নিমেষে আমর! দেখিয়া লই (“জাতি সংক্তি ও সাহিত্য, দ্রষ্টব্য । ) 
ভারতবর্ষে বণিক ইংরেজ রাজা! হইলেন ১৭৫৭ হইতে । তারপর কালচারের 
নানাপর্বের মধ্যে আমরা দেখি--(১) ব্রাঙ্গধর্মের বিকাশ £_ ইহার 
প্রবক্তা রামমোহন হইতে স্বর্গীয় শিবনাথ শান্জী পর্যস্ত। ইহার সহিত 
তুলনীয় ইউরোপের [২৪001090020 ও 71015908170970--যেদেশে উহাতে 
এক হিসাবে ইউরোপীয় বনিকতন্ত্রের অঙ্কুরোদগম হয় বলা চলে। (২) হিন্দু 
জাগরণ £--বঙ্কিম, বিবেকানন্দ হইতে রামরুষ্জ মিশন ও হিন্দু মহাসভা পর্যস্ত 
এই শ্রোত বহিয়া৷ আসিয়াছে । ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় ক্যাথোলিক 
ধর্মের 0০00661-161017786101. (৩) সংস্কৃত চর্চা--রামমোহনের বেদাস্ত 
অন্থুশীলন, তন্ববোধিনী সভার প্রয়াস, বাচম্পতির অভিধান, মহাঙারতের 
অনুবাদ হইতে এই ধারা একেবারে বঙ্গবাসীর শান্ত্প্রকাশের অধ্যায় পার 
হইয়া একালে জীবিত পণ্ডিতদের মধ্যে আসিয়। ঠেকিয়াছে। ইহার সহিত 
তুলনীয় ইউরোপীয় রেনেসটাস ও তৎকালীন গ্ীকচর্চা। কিন্তু ক্মরণীয় এই যে, 
সত্যকারের রেনে্গাস বাঙল! দেশে যদ্দি হইয়া থাকে, সংস্কত চর্চায় হয় নাই, 
হইয়াছে ইংরেজি শিক্ষায় মানে, বুর্জোয়া শিক্ষার্দীক্ষায়। (8) সমাজ- 
সংস্কার £__রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে কেশবচন্ত্র, বিবেকানন্দ ইহার 
প্রবক্তা । বর্তমানে ইহার এ্রতিহা ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্ধ-সমাজ ও হিন্দুমহাসভার 
সম্বল। কিন্তু সাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নাই, বৈপ্লবিক সংগঠনের 
বুগ আসিয়াছে । এই দিকে শিল্পপ্রবতক ও সাম্যবাদাবলম্বী জনসমাজই সেই 
প্রেরণার উত্তরাধিকারী । (৫) সাহিত্য £-_ঈশ্বরচন্ত্র ( শিক্ষ।-প্রবর্তক ), 
মধুহদন ও বন্ধিম প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষিতদেরই ইহা সর্বাংশে কীতি। ইহার 
সহিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা! মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যের সম্পর্ক সাহিত্য 
হিসাবে প্রীয় নাই। বরং ইহার প্রেরণা-_-ইহার সহিত তুলনীয়ও-_যোড়শ 
শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে যে সাহিত্য জন্মে তাহাই । নব শিল্প-পন্ধতি :-_- 
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অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল হইতে স্বদেশী যুগের পরে ইহার জন্ম। ইহার সহিত 
তারতীয় প্রাচীন শিল্পধারার বা! বাংলার পটুয়াদের ধারার যোগন্যত্র অবাধ 
ছিল না-_-যোগস্ত্র আছে নিবেদিতার, ওকাকুরার, হাভেলের এবং কুমার- 
স্বামীর সহিত । (৭) সঙ্গীত £--ওস্তাদদের আসরে বাঙালীর স্থান ছিল 
গৌণ; তাই এইখানে যে নূতন সঙ্গীতের ধার! রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন তাছা 
নৃতন। উহাতে কথ! ও স্থুরের সমন্বয় স্থাপিত হয়। ইহার রহস্তটুকু 
বুঝিবার মত। লোক-সঙ্গীত সাধারণত কথাপ্রধান। বাঙলার লোক- 
সঙ্গীতও তাহাই । বাঙলার কীর্তন এই জন-সমুদ্র হইতে জন্মে। রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গীতে সেই কথার সঙ্গে স্থরের নৃতন সমন্বয়ে ইহা এক!লের বাঙলায় জনপ্রিয় 
হইয়াছে । কিন্তু ঠিক এই বিশেষ একটি ভাষার কথার জন্যই মনে হয় তাহা 
এক নিখিল তারতীয় সঙ্গীত-শৈলীরূণে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ । "রবীন্দ্র 
সঙ্গীত” ছাড়াও একট! বাঙালী সঙ্গীত-ধার! ক্রমশ বিকাশ লাত করিতেছে, কৰি 
নজরুলের দানও সেই দিকে স্মরণীয়। (৮) নাট্য ও নৃত্যকল! এবং 
“টলিউডী' সবাকৃচিত্র £__বলাবাহুল্য ইহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক, ইহার 
প্রেরণা ও আদর্শ প্রথমত আধুনিক ইংরেজী ও ইউরোগীয় সংগ্কতির, ও 
তাহার মাকিণ বিকৃতির । এই সিনেমাশিল্লের নিকট সোভিয়েট সিনেমা- 
শিল্লের আদর্শ বা টেকনিক আশা করা যায় না। ইহারও সেদিকে কোনোরূপ 
দৃষ্টি নাই । মুনাফাই এই শিল্পের লক্ষ্য, শিল্প-সথষ্টি বা মাস্থষের জীবনকে 
বূপায়িত কর! সে হিসাবে ইহার গৌণ আদর্শ । (৯) সাংঙ্কতিক গবেষণা £_- 
ইতিহাসে, পুরাতত্ত্ে, ভাষাতত্ত্ে, নৃতন্বে বাঙালীর দান আদর লা 
করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণই 
ভারতীয় গবেষকের দ্বার মুক্ত করেন। (১০) রাজনৈতিক আনোলন £-- 
উহার উদ্বোধন প্রধানত ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা হয়, আর উহার ছুইটি 
ধার! অন্তত আছে । যেমন, একদিকে ডক্লিও-সি-ব্যনাজি (নামেই তাহার 
স্বাজাত্যের আদর্শ পরিস্ফুট ), আনন্দমোহন বনু, সবরেন্্রনাথ হইতে একালের 
হ্যাশানালিষ্টরা; আরদিকে বস্কিম-অরবিন্দের প্রেরণাপ্রস্থত বাঙলার নিয়্- 
মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ধারা,:আজ ধাহার| বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক চিন্তায় ও 
সামাজিক কর্মক্রমে বিশ্বাসী, ও গণবিপ্লবের দিকে ধাহারা অগ্রসর হইতে 
চাহিতেছেন, মোটামুটি ধাহার! সাম্যবাদের পক্ষপাতী । 


বল! হয়ত প্রয়োজন ষে, যাহাকে আমর! “বাঙলার কাল্চার' বলি 
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প্রধানত তাহ সম্ভব হইয়াছে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার জগ্য £--উহা 
ইংরেজ অধিকারেরই অবশ্ত ফল। কাজেই এ শিক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা! অবস্ত তখনকার 'বুর্জোয়” শিক্ষা- 
পদ্ধতি ১ তাহার ফলে আমরা গণতন্ত্র, ব্যক্তিম্বা তন্ত্র, স্ত্রীশিক্ষা সংবাদপত্র, 
সতাসমিতির মূল্য বুঝিব, ইহা না বলিলেও চলে । দ্বিতীয় একটি কথা, এই 
বাঙলার কাল্চারের দিক কয়টির মধ্যে মানসিক সম্পদগুলিরই হিসাব লওয়া 
হইয়াছে--পাট, কয়লা, চা প্রভৃতির কথা নাই। “বাঙলার কাল্চার'- 
বাদীদের চোখে কাল্চারের সেই হিসাব গৌণ। 
বাঙলার কাল্চারের বনিয়াদ 


মোটামুটি এই যে নানাদিকে বাঙলার কাল্চার বিকাশ লাভ করিল 
তাহার মূল কোথায়, আর সমস্ত জডাইয়া তাহার কোন্‌ রূপটি প্রকাশিত 
হইল-_অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি---এইবার সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতে 
বোধ হয় অসুবিধা নাই। পুনরুক্তির দোষ ঘটিলেও বলিতে হইবে_-(১) 
ইহা ৯৩৫ জনের কালৃচাব নয়) (২) ইহা পুরাতন সংক্কতির ক্রমবিকাশ 
নয়; (৩) ইহ! কৃষি-প্রধান পল্লী জীবনের সংস্কৃতি নয়) (8) হহা মাত্র 
মধ্যবিত্ত ও ইংরেজি শিক্ষিতদের স্থষ্টি ( এবং যেহেতু ইহারা অধিকাংশেই 
প্রায় হিন্দু, অতএব মুসলমানগণ ইহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই ); (৫) ইহা! শহরে জাত এবং শহরেই প্রায় সমাসীন ; (৬) ইহা! 
বাহিরের বণিক সংস্কতির আঘাতে আমাদেব ক্রম-পরাস্ত কৃষি-সংস্কৃতি হইতে 
ফুটিয়। উঠিয়াছে ; (৭) ইহা প্রধানত বাঙীলীর মানস সংস্কৃতির ইতিহাস 
বহন করে, এবং তাহার আধিক জীবনকে ভূলিয়া থাঁকিতে চায় বা অবজ্ঞা 
করে; (৮) এবং সর্বশেষে, ইহা মাত্র সামান্তাংশে আভাস দেয় সমাজগত 
পরিবর্তনের ( রাষ্ট্রকর্মে ও সামাজিক সংস্কারে ) আর জীবিকাগত বা বাস্তব 
উপকরণগত সংস্কৃতির (যাহা ৯৩৫ জনের কিংবা শহরের বাকী জনগণের, 
মজুরের, ফেরিওয়ালার, দৌকানীর, পশারির, জীবনযাত্রা, জীবন-দৃষ্টি, এই 
সবের ) প্রায় খোজই রাখিতে চায় না। 


ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন 
মানস-সংদ্কতির উপর যে এত বেশি জোর পড়িল, এবং উহার যে এরূপ 
অসাধারণ বিকাশ ঘ্লটিল.তাহার কারণ প্ীতিহামিক। ইংরেজ বণিক রাজা 
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হইলেন। ১৭৬৫ সালে তাহারা দেওয়ানী লাভ করিলেন। ১৭৯৩তে 
দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন এবং তাহাই পরে জমিদারী প্রথায় “চিরস্থায়ী 
রূপ লাভ করিল। অর্থাৎ ১৪০০ খ্রীষটাব্বের মধ্যেই বাঙ্গালার তূমি-ব্যবস্থার 
এত বড় একটা পরিবর্তনের হুত্রপাত হুইল যাা' পূর্ব পূর্ব যুগে আর কখনো 
ঘটে নাই। প্রথমত, বিলাতী কায়দায় খাজনা (07) ধার্ধ করা হইল, 
শহ্তের পরিবতে “মুদ্রা কর' প্রবর্তনের চেষ্টা চলিল। পূর্বে রাজস্ব অজন্মা-অনা- 
বৃষ্টিতে বাড়িত-কমিত, কৃষকের উহাতে সুবিধা ছিল। মুদ্রা কর' সেই অবস্থার, 
হিসাব রাখে না, জমির উপর 'খাজনা” দিতে হইবে--এই তাহার হিসাব । 
উহ! পূর্বেকার মত 'রাজস্ব* উৎপাদনে রাজার অংশ, বলিয়া পরিগণিত হয় 
ন|। দ্বিতীয়ত জমির মালিকানা আর কৃষকের কিংবা পল্লী-গোঠীর রহিল না । 
ইংরেজী থিওরি মত, উহা] রাজার হইল । ইহাই বিলাতী নীতি-_এই নীতি 
অনুযায়ী কৃষক খাজনা না দিলেই উৎখাত হয়। তৃতীয়ত, বণিক রাজ। 
আবার মালিকানা! ইজারা দিয়া দিলেন নানা খাজনা-জোগানদারদের হাতে__ 
ইহাঁরাই জমিদার । কার্ধত জমির মালিক আজ ইহারাই। ১ সত্য বটে, 
আজ প্রজার খাজনা প্রায় ১৮ কোটি টাকা (আব ওয়াব কয় কোটি টাকা 
তাহা! না বলিলেও চলে), আব সরকার পান ৩ কোটিরও কম? বাদবাকী 
জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য । কিন্তু ১৭৯৩এর বন্দোবস্ত অন্সারে 
কথা ছিলি সরকারী পাঁওনার (যেমন এখনকার হিসাবে ৩ কোটির ) এক 
দশমাংশের (অর্থীৎ এখনকার হিসাবে ৩০ লক্ষের) বেশি জমিদারের! প্রজাদের 
নিকট হইতে আদায় করিবেন না। কিন্তু আজ জমিদারের নিজ আদায় 
মোট ৯ কোটির কম নয়+-কাহারো। কাহারো মতে ১৭১৮ কোটি। অতএব 
'জমিদারী' যে দেশের সম্পন্নদের নিকট একট! প্রকাণ্ড লাভের ও লোভের 
জিনিস হইয়! রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আজ মনে হইবে, 
জমিদারী প্রথায় ইংরেজ বণিগ্রাজের বুঝি লাভ ছিল না। কিন্তু ১৭৬৫এর 
পরে দেশে যে খাজনা নিলামের" অত্যাচার চলে আজও তাহার স্থতি 
যান্ষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। “ভিয়াত্তরের মন্বস্তর” এই দেশের 


১ ভারতবর্ষের যেখানে “তালুকদারী' ও রায়তোয়ারী প্রথা! প্রবাতিত হয়. সেখানেও 
“মুক্রা কর" প্রবতণনে কৃষক নিঃস্ব হইল। সেখানেও মধ্যস্বত্বভোগীর উত্তব হইল। সেখানেও 
ক্রমশ গৃহশিল্পের বিনাশে শিল্পীরা আসিয়া কৃষকের সংখ্যা বাড়াইল। কিন্তু রায়তোয়ারী 
প্রদেশে “জমি' মুনাফার এতবড় বস্তু হইল না; ব্যবসায়ীরাও তাই জমিদার হইতৈ 
চাহিল দ1। 


২১৬ সংস্কতিয রূপান্তর 


1319015 [9696 1 ১৭৯৩ তেও ইংরেজ বণিক লাভের অঙ্ক কিছু মাত্র কষাইয়া 
এই তূমি-ব্যবস্থা করে নাই। তাহাদের হিসাব মতে মৃঘল রাজত্বের শেষদিকে 
১৭৬৪-৬৫এ রাজস্ব ছিল ৮১৮,০০০ পাঁউওড ; কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার 
সঙ্গে ১৭৬৫-৬৬তে উহ! বাড়িল ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ডে ; আর ১৭৯৩ সালের 
বন্দোবস্ত অন্থযায়ী সেই সরকারী তৃমি-রাজস্ব স্থির হইল ৩০,৯১,০০০ 
পাউও। আর যাহাই হউক, বণিকের! মুনাফ1 ছাড়িয়া দেয় নাই, ইহা না 
বলিলেও চলে। 

তাহা ছাডা, কয়েকটি প্রধান কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হয়-- 
প্রথমত, বংসরে বৎসরে বন্দোবস্ত যাহারা লইত তাহারা রায়তের উপর শত 
অত্যাচার করিয়াও সেইন্ধপ উচ্চহারে খাজনা আদায় করিয়া উঠিতে পারিত 
না। কাজেই সরকারী বাজেটের আদায়ী খাজনা বাকী পড়িত। দ্বিতীয়ত, 
কর্ণওয়ালিস্‌ স্পষ্ট ভাঁষাযই বলিয়াছেন, তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেশে 
ইংলগ্ডের অন্থকরণে একদল ভারতীয় ভূক্বামী (15110101051 ) গঠন 
করিবেন। ইহার এক কারণ তাহারা জমির উন্নতি করিবে_ জমিদারেরা 
অবশ্ত ইহার কিছুমাত্র করিলেন না। কর্ণওষালিস্‌ চাহিয়াছিলেন-_এইভাবে 
জমিদারদের ঘাডে ভারতবর্ষে চিরদিন যাহ! রাজার কর্তব্য ছিল-_যেমন কৃষির 
প্রয়োজনে বড বড থালবিল খনন ও সংরক্ষণ, জল নিষ্ষাশনের ব্যবস্থা, পথঘাট 
প্রভৃতি--তাহা চাপাইয়া দিবেন, কোম্পানি শুধু জমির মালিকানা ও রাজস্ব 
ভোগ করিবে । ইহার ফলে ছুইশত বৎসরে এসব জিনিস একেবারে ধ্বংস 
হইল, নদীনাল! বন্ধ হইল, রাজা বা জমিদার কেহই ছকপাত করিল না 
(2৮170 ১/0715 চ৮11770712) 917 &1000: 0০0০0 1854 ও 82782] 
171722001 (017171022 15101 19930 দ্রব্য )| এই ভূম্বামী স্থট্টি করার 
তৃতীয় কারণ-_কর্ণওয়ালিস বুঝিয়াভিলেন, তাহার! সরকারের নৃতন প্রতিষ্ঠিত 
শাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইবে । পরে লর্ড উইলিয়ম বের্টিংক আবার এই কথাই 
মনে করাইয়া দেন £ (7,010 ভ111192 13217011001--97066017 01 ০৬. 
৪, 1829 ; 0005৫. £0100 916601065 011৫. 12000761165 01; 11,211 1১01109, 
০1. 1,179. 215, 790. 4, 9, 516 দ্রষ্টব্য । ) “চিরস্থায়ী বল্দোবস্তের মধ্যে 
নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্রটি আছে সত্য; তবু ইহার দ্বার! জনগণের উপর পূর্ণ 
ক্ৃ্বশালী বড় একদল ধনী তুম্বামী সম্প্রধায় তৈয়ারী হয়। ইহাতে এই 
একটি বিরাট স্থবিধা হইয়াছে যে--যদ্ি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে 


ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ২১৭ 


শাসনকার্ধের নিবিঙ্গতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিজেদের 
স্বার্থে বিটিশ শাসন বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকিবে ।” 

পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনে কিন্ত কষি-সমাজের পরিবর্তন অবশ্থাস্তাবী 
হইল। কারণ (১) মৃঘল রাজত্বের শেষদিকে জায়গীরদাররা প্রায় আধা- 
স্বাধীন সামন্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন--সেই সব বনিয়াদী বংশের এইবার পতন 
হইল। (২) টাকাওয়াল! 'দেওয়ান+ 'গোমস্তারা' কোম্পানির প্রতৃদের কৃপাস়্ 
এই মুনাফার ব্যবসায়ের মালিক হইয়! নৃতন জমিদার গোর্ঠীর পত্তন করিলেন। 
ইহাদের অর্থলোত স্বভাবতই ছিল অপরিমিত। কারণ অনেকেই ছিলেন 
কোম্পানির সাহেব সুবার অন্ুচর, দালাল, বেনিয়ন, মুৎসুদ্দি ঃ বাজারে বন্দরে 
সেদিন ইহারা ভাগ্যান্বেবণে জুটিয়াছিলেন। সেদিনকার ইংরেজি “কুঠি'র 
কাঞ্চন মাঁনদণ্ডই ছিল ইহাদের নিকট প্রধান। তাবতীয় অভিজাত শ্রেণীর 
পদবীতে উন্নীত হইবার আশা তাহাদের ছিল না, সেই আভিজাত্যের মান- 
দণ্ডও তাহার! গ্রহণ করেন নাই। শোতারাম বসাক, রতু সরকার, গোবিন্দ 
মিত্র প্রভৃতি (১৭৫৭) প্রধানগণ পোষ্য অন্থুচর ও বাইজীর নামে টাকা মারিতে 
দ্বিধা করিতেন না-_তাহাদের নীতিজ্ঞানে উহা! দ্োবাবহ ছিল না। (10 
98120001, 1011, 015216০0105 ০7 0৮6 0০৮৫1117010 ০, 254-358 ও 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্জ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। কিন্ত 
কর্ণওয়ালিসের কপায় একবারে সেই অভিজাত পর্যায়েই এই শ্রেণীর স্থান 
পাইবার স্বযোগ হইল জমিদার রূপে, অথচ মুনাফার হিসাবেও জমিদারী 
তাহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয় রহিল। 

ইহারও আবার ফল যাহ দাড়াইল তাহা বুঝিবার মত। প্রথমত যে সব 
পুরানো ঘর পুরানো সমাজ ও বাস্তব সংস্কৃতি পোষণ করিতেন তাহারা লোপ 
পাইলেন। নূতন জমিদারেরা শিক্ষায় ( অথবা উহ্নার অভাবে), কুচিতে 
€ উহারও অভাবে ) সেই পক্মী সংস্কৃতিকে পালন করিতে পারিলেন না। 
ধালবিল, নদীনালা মজিয়! চলিল, পথঘাট, জল সংরক্ষণের ও নিষ্কাশনের নালা- 
গুলি, এই সবের দায়িত্ব তাহার৷ গ্রহণ করিলেন না। তাহারা শহরের মাস্থষ, 
কাঁজেই পল্লীসংক্কতির সমাদর বুঝিতেনও না। তাহাদের মধ্যে ধাঙ্ারা দূরে 
দূরে গ্রামে জমিদারীর মধ্যে বাস করিতেন-_যেমন বরেক্্র ভূমির জমিদারেরা 
_ তীহাদেরও ক্রমেই €চাখ পড়িল সাছেবদের ও কোম্পানীর কায়দার দিকে। 
সর্বত্রই কৃষিসংস্কতির ক্রমশ হুর্দিন আসিল। কারণ, প্রথমত ছিল নূতন নিষ্ঠুর 


২১৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


করভার, দ্বিতীয়ত, পুর্ভাতাবে রুষির অব্াবস্থা । তৃতীয়ত, কষকের সহিত 
ব্যবহারে নূতন জমিদারেরা কোনো পুরাতন সম্পর্কের মর্যাদা রাখিলেন না৷ 
'থাজন! দেও, নজরানা দেও, আব ওয়াব দেও, না হইলে উৎসন্বে বাও+__অর্থাৎ 
বিলাতী বণিকরাজের যেমনিতর নীতি, তেমনিতর তাহাদের দ্বালাল দেশীয় 
জমিদার বেনিয়নদেরও নীতি হইয়া উঠিল। পরবর্তীকালে ইহাদের 
উত্তরাধিকারিগণ অবশ্থ আবার পূর্বপুরুষের সেই দালালী-মনোবৃত্তি ছাড়িয়া 
নৃতন আভিজাত্যের চর্1 করেন। ফলে তাহারা আবার দেশে নানা পর্যায়ের 
তালুকদার, জোৎ্দার প্রভৃতি মধ্যন্বত্বভোগীর ও মধ্যবিত্ত সমাজের শ্যাি 
করিলেন। কিন্তু ইংরাজ যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় ১৮০০ সনের পৃর্বেই যে আঘাত 
পল্লীকেঞ্জিক কুষি-সমাজ লাভ করিল তাহা প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য 
নয়-_-আর কাহারও সে ইচ্ছাও ছিল না। 

এই সঙ্গেই এই ভূযি-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলটিও উল্লেখযোগ্য £ কোম্পানীর 
এই বেনিয়ন, মুন্সী, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান-_ই'হারা দেশের নূতন ব্যবসায়ীরূপে 
দড়াইতেছিলেন। ইহারাই স্বাভাবিক বিকাশের পথ পাইলে বাঁণিজ্যে- 
ব্যবসায়ে লক্ষীলাভ করিতেন_-বণিকে পরিণত হুইতেন। পূর্ব 
যুগের সওদাগরী পুঁজি ইহাদেরই চেষ্টায় “বণিক পুজি” হইবার কথা। কিন্তু 
বিদেশী বণিকরাজের আওতায় ইহারা প্রথমত রহিলেন দালাল শ্রেণীর 
ব্যবসায়ী হইয়া । তারপর দেখিলেন- দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে 
কোম্পানির একচেটিয়া, দেশীয়দের পক্ষে উহ নিবিদ্ধ ; অথচ বহির্বাণিজ্যেই 
আসল লাভ। অন্যদিকে অন্তর্বাণিজ্যে, অর্থাৎ ব্যবসায়পত্রেও তাহার! আবার 
দেখিলেন, কোম্পানির রাজত্বে তাহার জুলুমবাঁজ সাছেব কর্মচারীরা খড় ব্ড় 
দিকগুলি দখল করিয়া লইতেছেন। অতএব, বাধ্য হইয়াই দেশীয় ব্যব- 
সায়ীরাঁ অনেকটা ব্যবসায়পত্র ছাড়িয়া বাড়িঘর, জমিজমায় টাকা 
খাটাইতে লাগিলেন। পরের দিকে কোম্পানির কাগজও তাই ইহাদের 
নিকট একটা লোভের জিনিস হইল। এমনি অবস্থায় যখন “চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত' তাহাদের একই কালে মুনাফ! ও আভিজাত্যের পথ করিয়া 
দিল তখন দেব, মিত্র, সিংহ, বসাক, শেঠ, মপ্লিক, শীল দকলেই জমিদার 
হইতে চলিলেন | ইহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিলি ও সাহা 
ব্যবসায়ীরাও পরবর্তী সময়ে 'জমিদারবাবু, হইতে লাগিলেন। 'অন্থদিকে 
প্রদ্দেশাস্তরের ব্যবদায়ীর৷ ধীরে ধীরে বাঙলার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 


পঙ্লী-শিল্লের ধবংস ২১৯ 


প্রতিষ্ঠা লীভ করিলেন ; তীহাদেরও ছুই চারিজন অবশ্ত জমিদার হইলেন। 
বাঙলার ব্যবসাপন্র আজ এই তিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে । সেই ব্যবসা 
ক্ষেত্র হইতেই অস্তান্য প্রদেশের মতো! এখানকার সেই অবাঙালী ধনবান্‌ 
ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে শিল্পপতি ও পুঁজিপতি হইতে চলিয়াছেন-_অন্ত দিকে 
বাঙলার জমিদ্দার-শ্েণীর পক্ষে আজ তছপযোগী শিক্ষাও নাই, পুঁজিও নাই। 

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি-ব্যবস্থায় দেড়শত বৎসরে বাঙালী 
ব্যবসায়ী আর রহিল না, বাঙলার ভাগাবান্‌ ও ভাগ্যান্বেবীরা__বাঙালী 
হাইকোর্টের জজ হইতে বাঙালী পশ্চিমের কমিসেরিয়েটের জোগানদার এবং 
পূর্ববাঙলার ব্যবসায়ী মহাজন সকলে-_শিল্প-প্রচেষ্টা হইতে নিরন্ত হইয়া 
রহিলেন। বাঙালী "্বদেশী” আন্দোলন করে, "্বদেশী* শিল্প গড়িতে পারে না 
_-ইহাঁও 'জমিদারী প্রথার ফল। 

নৃতন ভূমি-ব্যবস্থার ফল একটু বিশদ করিয়াই বলা হইল। বাঙালীর 
পক্ষে তাহা অন্যায় নয়। কারণ, ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা জমিদার হইল, 
বাণিজ্যের ও শিল্পের পথে পাও বাডাইল না; অর্ধ-সামস্ত জমিদারের 
সৃষ্টিতে পুরাতন কৃষি-সম্পর্ক পরিবর্তিত হইল, স্থষ্টি হইল মধ্যস্বত্বের । আর 
করভারে ও নদীনালার অভাবে, বাঙালার কষক-সাধারণ একটা চরম ছুর্দশার 
দিকে চলিল। তাহারই ফলে আবার প্রভাবশালী হইল মহাজন বা সাউকার 
ও মহাজন*জমিদার শ্রেণী ) উহাদেরও টাকা ব্যবসায়ে খাটে না, খাটে শেষ 
পর্যস্ত জমিতে বা জমির উপস্বত্বভোগীদের মধ্যে । 


_ পল্লী-শিল্পের ধ্বংস 


এক কথায় জমি ছাড়! টাকা খাটাইবার আর কোনে! উপায়ই ইংরেজ 
বণিগ রাজ দেশীয় বিত্তবান লোকদের হাতে রাখিলেন না। উহাই সাম্রাজ্য- 
বাদের সনাতন নিয়ম । ইহার সঙ্গে আবার স্মরণীয় আরও ভয়ঙ্কর কথা_ 
জমি ছাড়া দেশীয় শ্রমজীবীদের জীবিকারও আর কোনো পথ তাহারা উন্মুক্ত 
রাখিলেন না। ১৮০০ খ্রীষ্টাবের পূর্ব হইতেই বণিগ-রাক্ত এখানকার শিল্পীদের 
ধংস-সাধন করিতে আরম্ভ করেন। এই দিকে তাহাদের তখন পর্যস্ত সহায় 
ছিল--নিজেদের সংগঠনশক্তি এবং নবলব্ধ রাষ্ট্রশক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদ আরম্ভ হইতেই বিলাতের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিলাতের ব্যবসায়ীদের 
তাড়নায় শিল্পযন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিল ; সেই পাদ উত্তীর্ণ না হইতেই 


২২০ সংস্কৃতির. রূপান্তর 


বিলাতের “শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হইল। 'ৰণিগরাজ তখন ধনিকরান্ধ রূপে 
ভারত-সাস্তাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন-রাষ্ট্রশক্তি ও যন্ত্রশক্তির যুগপৎ প্রয়োগে 
আমাদের কৃষি-সমাজের পল্লী-শিল্প দেখিতে না দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল। এই 
কাহিনী আজ এতই সুপরিচিত যে বাড়াইয়া বলিয়া লাভ নাই। এই দেশের 
শতসহম্র নিপুণ শিল্পী দেখিতে না দেখিতে জ্রীবিকা হারাইল -_ পুরানো! শ্রিল্প- 
কেন্ত্র শ্বশান হইল-_শিল্পীর দল গ্রামে গিয়! কৃষি সম্বল করিল, জনগণের 
জীবিকার পক্ষে একমাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল--কৃষি। আর সেই কৃবিও রাজা ও 
জমিদারের অবহেলায় ক্রমশই চরম ছূর্দশায় পৌছিতে লাগিল, তাহাও 
আমরা জানি। 

এইবূপে জমির নৃতন ব্যবস্থায় ও শিল্প-বিপ্লবে--এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের 
আবির্ভাবে--কষি-সমাজ বিনষ্ট হইতে লাগিল, অথচ এদেশে বণিক-সমাজ 
গড়িয়! উঠিতে পারিল না। 


মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ 


গড়িয়া উঠিল যাহ! তাহারই নাম বাঙলার ভদ্রলোক”। তাহাদের 
জম্ম ও ইতিহাসই প্বাঙলার কালচারে”র জন্ম ও ইতিহাস। পূর্বে তাহাদের 
শিকড় ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গীরদার ও রাজাদের সতায় এবং 
আসরে । এইবার তাহাদের নূতন শিকভ আকভাইয়া ধরিল নূতন মুনিবের 
নূতন সৌভাগ্যকে ;_কুঠিতে, কাছারিতে, আপিসে, আদালতে এবং 
জমিদারিতে বা জমিদারের অধীনে নানা মধ্যন্বত্বে উহার আঁশা ও 
আশ্রয় মিলিল। চোখের উপর যখন কোম্পানির রাজত্ব জাকিয়। বসিল, 
তখন পূর্বেকার আমলা-কর্মচাবীরা ফারসী ছাডিয়া নূতন ভাবা ও কায়দা- 
দস্তর শিখিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। কোম্পানিরও প্রয়োজন ছিল 
এই কর্ষচারীদের । এত বড় দেশ বিলাতী কেরানীতে চলিবে না; তাই 
মেকলে না বলিলেও সৃষ্টি করিতে হইত নূতন বাঙালী কেরানী। অর্থাৎ 
ইংরেজি শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত ভাগ্যান্বেধীদের জন্ত উন্মুক্ত হইল। আর 
'যেতাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাদ-প্রার্থার৷ “বাবুগ্রূপে জাকিয়া বপিয়াছিলেন, 
তাহা দেখিয়াই দেশের তাগ্যান্বেধীর! বুঝিতে পারিলেন-_-উন্নতির পথ ইংরেজের 
কুঠি ও কাছারির আঁনাচে-কানাচে ; উন্নতির উপায় যে করিয়াই হউক 
ইংরেজের প্রসাদল্লাত,আর উনার একটা সহায় ইংরেজি বাথ, ইংরেজি কায়দ। 


অবকাশের বিলাস ২২১ 


অবকাশের বিলাস 


একদিকে বাবুর ধুগ ও অন্তিকে অবকাশরঞ্রনের প্রয়াস, উহহাই “বাঙলার 
কাল্চারের” প্রাথমিক নমুনা । বেনিয়ন-যুত্সদ্দির যুগট! তাহার অবতরণিকা 
স্বরূপ। সে পর্ধের ইতিহাস বিশদ বর্ণনা করা নিশ্রয়োজন। “ময়না, 
বুলবুল", 'আখডাই গান', আর সর্বশেষে 'কানন ভোজন, ইহাই বাবুদের 
বিলাস; আর তাহাদের উপজীব্য ব্যবসায় কিংবা চাকুরি কিংবা শহরের 
জীবিকার নানা রকমের সুরঙ্গ-পথ,__বাঙালার “ছু্প্রাপ্য গ্রস্থমার্লা, আজ সেই 
সব সকলের গোচর করিয়। দিয়াছে । “সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য শ্রীযুক্ত 
ব্রজেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাহার চিত্র তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের জঙগ্য 
“বাবুর যুগ” চিরস্থায়ী হইয়া আছে “নববাবুবিলাসে (১৮২১-২৩), ফিলিকাতা 
কমলালয়ে' (১৮২৩ ) আর বাঙলার সাহিত্যের চিরগৌরব 'হুতোম প্যাচার 
নক্সায়” (১৮৬১-৬৪ ; ইহার চিত্রিত কাল একটু পূর্বেকার হইতে পারে-_ 
১৮৪৬-৬০)। রামমোহনী পর্ব ও 'ইয়ং বেঙ্গল/-পর্ব জুড়িয়াও এই বাবুদের 
দিনই চলিয়াছিল । 

তখন কেছবা কোম্পানির কর্মচারীরূপে নানাভাবে অতুল বৈভবের মালিক 
হইয়াছেন ( যেমন স্বয়ং বামমোহন ), কেহবা কোম্পানির সাহেবদের হৌসে 
বেনিয়ন হইয়া ধনে মানে বড হইয়াছেন। কিন্ত সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্র 
হইতে প্রত্যাবৃত্ হইয়াছেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধায় সকলেই জমিদারী 
জশাকাইয়া বসিয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন )--শখের ও সখের মধ্যে 
তখন তাহাদের অকর্মণ্য বৃংশধরদেব প্বাবু-বিলাস” ছাড) আর কী-ই ব৷ 
করিবার ছিল? 

অবগত বাহার! গুণবান্‌ তাহারা এই অলস দিনরাত্রি অন্যভাবে সার্থক 
না করিতেন তাহা নয়। তাহাদের “অবকাশ-রঞ্জনী, জীবনযাত্রার হিসাব 
লইলে দেখিব, উহাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন বিলাতের হুইগ গণ 
(8 )।  টাকা-কডি, বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, একটু শহরের উপকণ্ঠে 
নিভৃত নিবাস, আর নানাবিধ অবকাশ-রগ্রনী অনুশীলন, _পাল্কী, বেয়ারা। 
চোপদার, হলঘরে বড় তৈলচিত্র, ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি 
_ হারা যেন এই সব দিয়! ইংরেজ শাসকদের নিকট প্রমাণ করিতে 
বসিয়াছিলেন, "আমরা তোমাদের হুইগ, ভূম্বামীদেরই সগোত্র।' মিথ্যা নয়, 


২২২ সংগ্কতির রূপান্তর 


বিলাতের 'হুইগ্‌ অভিজাতরাও অনেকেই এমনি বণিগ্বংশের বংশধর 
ছিলেন। কিন্তু বিলাতের ভুইগ্রা ছিলেন সমাজের বিপ্লবী-শক্তি ; তাহারা 
তাহাদের সমাজে শিল্প-বিপ্রবের ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন। ধনিক 
সভ্যতায় তাহারাই ব্াক্তি-ম্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন ; সমাজে 
তাহাদের দায়িত্বও ছিল, অধিকারও ছিল। আমাদের অবকাশ-কুশল 
অভিজীতের পক্ষে ইহার কোনোটাই খাটিত ন।-_ব্যবসায় ছাড়িয়া এক 
আধাসামস্তযুগে তাহারা ঠেকিয়া গিয়াছিলেন। সাআ্াজ্যবাদের আওতায় 
হুইগৃদের অনুরূপ দায়িত্বও তীহার্দের ছিল না, অধিকারও ছিল না। এ 
শুধুই “নকলের নাকাল । 

অথচ অবরুদ্ধ জীবন-চেতনা অবকাশ ক্ষেপণের আর কোনো! পথই 
পাইল না-_হয় 'বাবু-বিলাস+, নয় “অবকাশ-বিলাস।” এই অবরোধের 
পীড়ায়ও কিন্তু ইহার! শ্বদেশ-শ্রীতিতে উদ্বদ্ধ হন নাই। কারণ ইহাদের 
নিকট ব্রিটিশ শাসনই সৌভাগ্যের মূল, __কর্ণওয়ালিসের আশা তাই সফল 
হইতেছিল ! বাঁজা রাধাকান্ত মোটের উপর রক্ষণশীল ( - "০: )) 
তিনিও “ব্রিটিশ রাজের বিশ্বস্ত প্রজা+ বলিয়া গর্ব করিতে ব্যস্ত। সিপাহী 
বিজ্বোহের দিনে ভারতের পুরাতন সামস্ত অভিজাত শ্রেণী শেষবারের মত 
আপনাদের অধিকারের জগ্ত অস্ত্রধীরণ করিয়াছেন; তখন বাঙলার এই 
ইংরেজ-ন্থষ্ট নৃতন অভিজাত দল গোলাপ মল্লিকের বাড়িতে সভ1 করিয়৷ 
বলিতেছেন-__অবস্থ হুতোমের” ভাষায়--আমরা! 'ম্যাডা বাঙালী", আমেরিকান 
হইতে চাই না। 


পাশ্চাত্য মানস-সম্পদ 


জীবনে যাহ তাহারা হারাইয়াছেন--যে সামঞ্ন্তহীন জীবনের মধ্যে 
তাহারা আবদ্ধ হুইয়! গিয়াছেন-_সাম্রাজ্যবাদের সেই দেহ-প্রাণ-বিনাশী 
পীড়া এই অবকাশ-বিলাসীদের বুঝাও সম্ভব হয় নাই, আর তাহা তাহারা 
বুঝিলেনও না। বুঝিল তীহারাই ধাহাদের মেকলে হৃষ্টি করিতে 
চাহিয়াছিলেন, ধাঁহাদ্দের কোম্পানি নিজের কেরানীশালার তাগিদেই 
তৈয়ারী ঝরিতেছিল। ইহারাই “ভদ্রলোক” ও "শিক্ষিত সমাজ' ? ইহারাই 
শহরের এই বদ্ধজলের “বিলাস'কে একবারের মত বিকাশের ক্ষেব্রে 
পরিণত করেন.। আর ইছান্দের সে প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধা 


পা গাত্য মানপ-সম্পদ ২২৩ 


দিয়া__যে শিক্ষা এই দেশের সংস্কতির সহিত সম্পর্কিত নহে, যাহা ইউরোপীয় 
বিকাশশীল ধনিকতান্ত্রিক জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভৃত। 

যাহাকে আমরা “পাশ্চাত্য শিক্ষা' বলি, তাহা আসলে বণিকতন্ত্রের দ্বারা 
পরিশোধিত শিক্ষা-_পশ্চিমের “বুর্জোয়া” সভ্যতার প্রণয়ণ। আমাদের 
দেশে বাস্তবত অধসামস্ত যুগ কায়েম হুইয়া আছে, বুর্জোয়া-ধুগ বিকাশের 
ন্ুযোগ পাইতেছে না ।__-তগাপি পশ্চিমের সংস্পর্শে আসাতে এই সময়ে 
আমাদের লাভ হুইল এই পাশ্চাত্য শিক্ষা। ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই ; আর ইহার প্রবর্তনের জন্ত প্রধান কৃতিত্ব মেকলে ও রামযোহনের | 
ইহার একমাত্র বাস্তব তাড়না! ছিল-_সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে কেরানী 
প্রয়োজন ; আর আমাদের পক্ষে প্রয়োজন--জীবনে জীবিকা-_বিষয়, বিত্ত, 
মান। 

সম্পন্ন ঘরের ব্যক্তিমাত্রহ ততদিনে বুঝিয়াছে -_জীবনে উন্নতি করিতে 
হইলে ইংরেজি শিখিতে হইবে। “ইয়ং বেঙ্গলের বিতীষিকা মোটেই 
তাহাদের সেই বৈষয়িক উন্নতির আশাকে দাবাইয়! দিল না। তাই, বাস্তব 
ক্ষেত্রে যে ধনিকতন্ত্রের দিকে আমাদের “প্রবেশ নিষেধ" ছিল, শিক্ষার মধ্য দিয় 
আমরা সেই ধনিকতন্ত্রেরই মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলাম । 
আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত এই শিক্ষার কোনে! নিকট সম্বপ্ধ ছিল না। 
তথাপি এই শিক্ষায়, এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির রসাম্বাদনে আমর! মাতিয়। 
উঠিলাম। শুধু মাতিয়! উঠিলাম না,যেন একেবারে জীবনকে আবিষ্কার করিয়া 
ফেলিলাম, আমাদের মন যেন ইউরোপীয় বুর্জোয়া-মনের সঙ্গে একেবারে 
অভিন্ন হইয়া গেল। আমরা সৃষ্টিতে উদ্ব্ধ হইলাম_-জন্মিল “বাঙলার 
কাল্চার'। ১ 

১ বাগুলার মুসলমানদের ও ভারতবর্ষের অন্য মুসলমানদের মনোভাব কিন্ত একরূপ 
ছিল না__এই কথাটি এই ক্ষেত্রে আলোচন। কর! হয় নাই, কারণ বাঙলার কাল্চারে 
প্রধানত তাহাদের দান গৌণ বলিয়া । কিন্তু হিন্দুরা যেমন ইংরেজ রাজাকে পাঠান-মৃঘল 
রাজার বদলে সহজে মানিয়া লইতে পারিল, মুসলমান ভারতবাদী তাহা পারিল না। 
তাহার! শুধু দুরে বসিয়া রহিল না? যথাসাধ্য ইংরেজের বিরোধিতা করিল, ইংরেজের 
আনীত পাশ্চাত্য শিক্ষারদীক্ষাঞ্ষে চু'ইতেও চাহিল না। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া 
উত্তরাপথে ওহাবী 29116995 এর বিভ্রোহ ও প্রভাব থাকে--উহা! শেষ হয় হার সৈয়দ- 
আহমদের অভ্যুত্থানের পরে। বাগুলীয়ও ওহাবী আন্দোলন প্রবল ছ্িল। তাহারা 


এখানেও বিদ্রোহ করিয়াছে, সন্ত্রাসবাদের পথ তখন গ্রহণ.করিয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
যাহা বড় কথা-_ইস্লামের আসল প্রভাব তখনই বিগত হইয়াছে জনগণের মধ্যে। 


২২৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


এই বাঙলার কাল্চারের পর্বগুলি 'নানাদিক দিয়া আবার মনে করিবার 
মরকার নাই। পৃবাপর ইহার অসামঞ্জস্তটা এখন সহজেই আমর! বুঝিতে 
পারি। যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়া আহরণ করিয়াছি, জীবনক্ষেত্র হইতে 
গ্রহণ করিতে পারিলাম না,__যে সংস্কৃতির প্রেরণা শুধুই মানস-গত, বস্তগত 


বাঙলার যুসলমীন-সাধারণ+ বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমান, ওহাবী আন্দোলনে, উহার' 

প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় ছুই ভাবেই, বিশেষ রকমে শরিয়তনিষ্ঠ মুসলমান হইয়। উঠেন। 
তাহার ফলে তাহাদের ধর্মান্বরাগ বাড়িয়াছে, মান্ত্রাসা, মক্তব ও তাহাতে কোরাণ হাদিসের 
চর্চা বাড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মুসলমান জনসাধারণ নিজেদের জন-সংস্কৃতির 
কোনে! কোনে! রূপকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যদিকে, পার্ববর্তা হিন্দুদের 
মত পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণেও উদ্যোগী হন নাই। অবশ্য একটি কথ! ভূলিবার নয়__ 
বাঙালী মুনলমান পল্লীবাসী, উত্তরাপথের মুসলমানের মত শহরে থাকে না । এখানে 
উত্তরভারতের মত কোনে। দরবারী কায়দা-কান্ুন, আদব-আচার, শিক্ষা-দীক্ষা (ঢাকা! ও 
মুশিদাবাদ ছাড়া অন্যত্র ) গড়িয়া! উঠা সম্ভব ছিল না। কাজেই সাধারণভাবে, সাধারণ 
বাঙালী মুসলমান উত্তর ভারতের মুসলমানের মত ইংরাজ রাজ। হইলে কোনো একটা 
দরবারী সংস্কৃতি হারাইয়াছিল, তাহা বলা বোধহয ঠিক নয়। তবু নিশ্চয়ই তাহারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল-_যখন তাহাদের 'আয়ামা' সম্পত্তি বাতিল হয়, উহার দ্বার পালিত 
মস্জিদ-মাপ্রাসা অচল হয়.। আর, যতই দিন গিযাছে ততই নবাবী আমলকে নিশ্চয়ই 
তাহারা বেশি আপনার বলিয়! মনে মনে ধারণা করিয়া লইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের 
শিক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকার আসল কারণ, লেখকের বিবেচনায় অত্যন্ত বাস্তব ঃ তীহার। 
অধিক দরিদ্র, _-বরাবরই.তীহার]। দরিদ্র ছিলেন। কারণ তাহার! অধিকাংশই শোহিত 
শ্রেণীর লোক । মুসলমান হুইয়। মুসলমান আমলে "কতকগুলি ধর্মগত অত্যাচার হইতে 
তাহার মুক্ত হন, কিন্তু জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা শৌধিতই রহিয়। যান। কাজেই» 
দরিদ্র তাহার। বরাবর ছিলেন। তাহার উপর তাহার। ছিলেন পল্লীবাসী। ইস্কুল কলেজ 
থাকিত শহরে । এই কারণেও ভীহীরা আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার স্বযোগ গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই-_ঠিক যেমন এরূপ শিক্ষা-দীক্ষার স্বযোগ এখনে গ্রহণ করিতে পারেন না 
ভারতের হিন্ুপ্রধান প্রদেশের হিন্দুরা মুসলমানদের,তুলনায় সেখানে তাহার] .অনগ্রসর। 
এই কারণেই বাঙলার মুসলমান-সাধারণ পাশ্চাতা .শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। গ্রামে-গ্রামে 
মস্জিদ-মাত্রীসায় তবু তাহারা! ইসলামী শিক্ষা বেশি লইয়াছেন, আর তাহাতে আবার; 
ইংরেজি শিক্ষার আরও বিরোধিতা করিয়াছেন। যেমুষ্টিমেয় বাঙালী মুসলমামা জনকয় 
অভিজাতদের বংশধর বা বড় সওদাগর বণিকের বংশধর ছিলেন তাহাদের অবশ্য বরাবরই 
আদর্শ 'মবাবী'-_মানে, মুত সামন্ততন্ত্রের আদব কায়দা গোলাম-বীদী,বেগম-জেনান। লইয়। 
তাহারা এমনই একটা জীবনষাত্রা অবলম্বন করিয়া! বসেন ষাহাতে পাশ্চাতা শিক্ষা ও 
উহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। ইহাকে “ওহাবি প্রতিবাদ' 
বলিয়া ভুল কর! ঠিক নয়। মোটামুটি তবু এই 'ওহাবি প্রতিবাদ" “নবাবী আয়েস' ও 
দার্িত্ এবং গ্রা্মীণতার ফলে বাঙল। মুসলমানের মধ্য হইতে তেষন “মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
শ্রেণী তখন উঠিতে পারে নাই। আজ তাহার উত্থান ঘটটিতেছে-_নান। ন্ুবিধা লাভে 
তাড়াতাড়িই এই উত্থান ঘটটিতেছে। দেই নুতন মুসলনান মধ্যবিত্ত এই 'বাঙলার 
কাল্চারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইতেছেন (দ্রষ্টব্য মৌঃ মুজিবর রহমান খা ও আবুল 
অন্স্রর আহ্যদ সাহেবদেক্স 'পাঁকিস্তান রেণেসী সোসাইটির" অভিভাষণ ), তীহারা “মিঞা 
কাল্চারের' ভুল না করিয়া বসিলেই ভালে। 
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নয়__তাহার স্বরূপ সহজেই অন্্মেয়। একট! আত্মবিরোধ তাহাতে রহিয়াই 
গিয়াছে । প্রেরণা হিসাবে ইহ] সত্যই আস্তরিক, কিন্তু ইহার গোড়ায় মাটি 
নাই। সেই গোড়ায় একট! প্রাগ -ধনিক দিনের বালুর চড়া পড়িয়াছিল-_ 
তাহা হইতেও আমরা রস সংগ্রহ করিতে চাহিলাম, নৃতন 'জাতীয়তাবোধে, 
( প্রথম হিন্দু এবং পরে মুসলমান ) এতিহাকে পুনরুদ্ধার করিতে গেলাম, 
কিন্ত রসের আসল উৎস ছিল শুধু মনে। প্রাণবন্‌ মনীষা! যেন তাই এই 
জীবনযাত্রায় আর কিছুতেই শ্বস্তি পায় না। বিবেকানন্দ তাহারই আঘাতে 
দরিদ্র নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করিলেন। প্বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল 
অসন্তোষে, জীবনে গভীর অতৃপ্রিতে, ধর্মের সুচনা হয়।” %[২6112192 
10657105 100 ৪ 00610061700905 015520351900101 910 11556100 36906 
06 (17165) জ0 001 115695-**৮ (৮15518129005 01 তাই সেদিন 
ধর্মের পথই ছিল প্রাণবান্‌ পুরুষের পথ। কেশবচন্ত্র উহারই মধ্য হইতে 
একদিকে সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধ ঘোবণা করিলেন, আর দিকে সামস্ততস্ত্রের 
নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন-__সমসাময়িক বাঙালী কাল্চারের শ্রেষ্ঠ 
গ্রতিলিপি ইহাই। সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজও এই বিলাতী পিউরিটান সংস্কৃতিকে 
সেই ধর্মের পথ দিয়াই বাহিত করিয়া দিল। আর পরবর্তী হিন্দুসমাজ 
পাশ্চাত্যশিক্ষ! লাত করিয়! করিয়া ভিক্টোরীয় যুগের যুক্তিব'দ ও স্বাজাত্যবোধ 
এবং বিবেকানন্দের প্রেরণ! প্রভৃতিকে সম্বল করিয়৷ এই ব্রাহ্ম-সমাজের আসল 
দাবীই অঙ্গীকার কৃরিয়। ফেলিল। 
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একবার বাঙলার কাল্চারের নানাদিককার রথীমহারথীদের নামগুলি 
স্মরণ করিলেই এবার বুঝিতে পারিব__ইহ্থা তাহাদেরই কাল্চার যাহার! 
ইংরেজী বুর্জোয়! শিক্ষার রসাস্বাদন করিল; আর তাহাদের আসনও 
আমাদের বাঙলার অধপ্পামস্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই; আর এই মানসিক 
্রশ্বর্ষের জন্তই এই অধ-সামস্ততান্ত্রক সমাজে তাহাদের স্থান ছইল সেই 
সম্মানিত পংক্তিতে। মধুস্দন পাইকপাড়া ও জোড়ারাকোর জমিদারদের 
সমকক্ষ বলিয়। গণ্য হুইয়াছেন। হেমচন্দরেরও সে মর্যাদালাভ ঘটিয়াছে। 
বঙ্চিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য । আর রবীন্দ্রনাথের কথা ত উঠেই 
না। জীবনে ইহার! কেহ ডিপুটি, কেহ উকীল, কেহ ব্যারিষ্টার,_ছুই একজন 
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মাত্র জমিদার শ্রেণীর ;--মোটের উপর. মধ্যবিত্তের উপজীবিকা ইহাদের 
প্রধান সম্বল। তথাপি এই বুর্জোয়া-প্রেরণাকে বাঙালী মধ্যবিত্ত আপনার 
করিয়া লইলেন আপনাদের মানসিক চেষ্টায়। বাঙলার বিশ্ববিগ্ভালয়, 
বাঙলার সাহিত্য পরিষদ, বাঙলার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেবণাগার, কলেজ, 
হাসপাতাল সব কিছুই সেই উপজীবিকালম্বী বাঙালী উকীল-ব্যারিষ্টার ও ছুই 
একজন অধণ্সামস্ত জমিদারের স্থষ্টি। বাঙল।র শিল্পপতির! সাহেব, তাহারা 
সৃষ্টি করিয়াছেন বিলাতের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। তাই বাঙালীর এই কাল্চার, 
এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণ! পর্যস্ত মানসিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । 

কিন্তু তথন পর্যপ্ত বাঙালী শিক্ষিত সমাজের বাস্তব বিকাঁশ-পথ এত 
রুদ্ধ হয় নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অন্যদিকে 
ভারতীয় এ্রতিহ্ের মানসিক সম্পদ এবং তৃতীয়ত আপন পারিবারিক 
ধারারও তদঙুর্ূপ দ্ান_-এই সকলের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল রবীন্্নাথে। 
তাই তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্তর্যের যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ মানবধর্মী কবি 
_ব্যক্তি-সত্তার শ্রেষ্ঠ মহিমা তাঁহাঁরই কে উদ্গীত হইল। কিন্তু তবু 
তাহারই জীবনকালে স্পষ্ট হইয়া উঠে__-কত সামান্ত বনিয়াদের উপর বাঙালীর 
এই কাল্চার গাঠত। উহার গোঁড়াকাঁর “ওপনিবেশিক জীবনযাত্রার 
মৃত্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হুইয়! উঠিল। শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় 
এত বাড়িল যে কেরানীশালাঁয় স্থান হইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪-১৮) পরে বাঙালী শিক্ষিতদের শ্রেণীতে বেকার-দশ! গুরুতর হইয়া 
উঠিতে লাগিল-_ভদ্রলোকের' জীবিকায় প্রবল দাবীদার হইয়া দীড়'ইতে 
লাগিল নব্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও 
মুষ্টিমেয় নিম়বর্ণ শিক্ষিত হিন্দু), এই মধ্যবিত্তের চাকুরীর কাড়াকাড়িই 
মূলত বাড়িতে বাড়িতে দীড়াইল সাম্প্রদায়িক মারামারিতে । কিন্তু ১৯২১এর 
পর হইতে বাঙালী “ভদ্রলোকের মনে মধুহ্দন-বন্কিম যুগের সেই প্রবল 
আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায়? সবল মানসিকতা আর তখন টি'কে না-_ 
তাহার পল্লীসভ্যত৷ তথন একেবারে ভাঙিয়৷ পড়িতেছে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে, তিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার 
আদন ধ্বসিয়া যাইতেছে, এদিকে শিরক্ষেত্রে নিজের প্রবেশপথও তাহার 
অগ্পোচর। যে কালচারের গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার 
পরিবেশে সমাজগত পুষ্টি নাই,__ শুধুমাত্র একটা মানসিক আবেগকে 
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সম্বল করিয়া মাত্র জনকয় চাঁকুরের প্রয়াসে যাহা রূপ পাইয়াছিল, সেই 
বাঙলার কান্চার' কি উনিশ শত ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে 
আসিয়াই পৌছায় নাই ? 

কারণ ইতিমধ্যে তাহার 'ওপনিবেশিক জীবনযাত্রা” ও অর্থনৈতিক 
বিন্ভাসের মধ্যে এক বিদেশ-পুষ্ট শিল্পযুগের (17050191191 ) পত্তন 
হইয়াছে। ভারতবর্ষ শুধু কৃষি-প্রধান নয়, ১৯২০ এর পরে পৃথিবীতে সে 
শিল্পেও অগ্রসর দেশ হইতে চাহিল। অবপ্ত সেই শিল্পের সর্বপ্রধান 
উদ্ভোগকেন্জ্র বোস্বাই নয়, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ । এইথানেই 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্দ কোম্পানি প্রভৃতি 'লমী পুঁজি, 
( চা75105 05016591 ) শতবাহু মেলিয়! দীভডাইয়। উঠিয়াছে) এগ ইয়ুল, 
শ'-ওয়ালেস্‌, বেগ ডান্লপ, অক্টোবিষাস্‌ স্টিল প্রভৃতি ট্রাস্ট, কার্টেল 
পৃথিবীময় তাহার সম্পর্ক পাতিয়াছে। তাহার প্রসারে বাঙলার মধ্যবিত্ত 
বা বিস্তবানদের কোনো প্রসারের পথই হুইল না। এদিকে ভূমি-সমগ্তার 
ও খণতার সমস্তার জটিল আবর্তে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ মবীয়া হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহারই এক প্রকাশ দেখা দিল বাঙলার কাল্চারের বিরুদ্ধে 
«মুসলমান বাঙলার বিদ্রোহে, আর এক প্রকাশ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী 
চিন্তায়। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই বাঙলার জমিদারী যাইতে 
বসিল, মধ্যবিত্তের অৃষ্টে বেকারত্ব ছাড়া কিছুই নাই; শতকরা পঞ্চাশজন 
কৃষকের তখন জমি নাই-_-বাঙলার কাল্চারের ভবিষ্যৎ তবে কোথায়? 
পৃথিবীব্যাপী ধনিকতন্ত্রের সঙ্কটের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের এই হিংস্র অন্ধকারে 
ওপনিবেশিক জীবনযাত্রায় তৈলহীন স্তিমিত শিখা নিবিয়া আসিতেছে__ 
“গপনিবেশিক কাল্চারের' আয়ু আর কোথায়? 

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট আসিল কি বাঙলার শুধু বিরোধ ও বিভাগের 
লিপি লইয়া, _না এই মধ্যবিত্ত বাঙলার কাল্চারের মৃত্যুলিপি লইয়া? 


গ্রন্থ-পঞ্জী 


বন্ষিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী, বিশেষত, বঙজজদেশের কৃবক, সাম্য, অন্শীলন, কৃষ্চনিক্র | 
মধুস্থদনের জীবনী ( যোগীন্ত্রনাথ বস্থ ) ও মধুস্থতি ( নগেন্দ্রল্্র সোম )। 
মহুধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী । 


২২৮ সংস্তির রূপান্তর 


বক্ষিমচগ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিষেকানন্দের লেখা, বন্ধত। প্রভৃতি । 
রাজনারায়গ বস্থুর লেখ।। | 

সংবাদপত্রের সেকালের কথা--সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
ভারতে জাতীয় আন্দোলন,ভারতবর্ধ ও মার্কসবাদ-_হীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
কধি-ভারতের নগ্নরূপ- স্বৃধীগ্রধান। 

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (ইংরাজি )। 

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-নুনীতিকুম্থুর চট্টোগাধ্যায়। 

প্রার্চীন বাংলা ও বাঁঙীলী-_সুকুমার সেন । 
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ভাল্রতীস্ব সংক্কু তিল থালা 
'কালোবাজারী কাল্চার' 


৯৯৪৭ এর “পনেরই আগস্ট” ভারতবর্ষের আধুনিক জীবনে এক পর্বাস্তর 
শ্চনা করিয়াছে । পরিবর্তনটা এখনো পর্স্ত প্রধানত রাজনৈতিক । কিন্ত 
সহজ দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝা যায়, নিতান্ত এক রাজবংশের স্থলে অন্ত 
রাজবংশের ক্ষমতা লাঁত নয় ) জনগণের বিপুল ও শ্ুদীর্ঘ বিপ্লবাত্বক প্রয়াসের 
সহায়ে এক নূতন শাসক-গোষ্ঠীর র।জ্যাভিষেক ; একটা সামাজিক আলোড়নের 
রাজনৈতিক্ল প্রকাশ-_সম্পূর্ণ না হউক, ভারতীয় সামাজিক শক্তির আংশ্রিক 
প্রতিষ্ঠালাভ। বল! বাহুল্য, ইহার সামাজিক ফলও ফলিতে বাধ্য) আর 
তাই “পনেরই আগষ্টের পরিবর্তন আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে নূতন 
পর্ব স্ুচিত করিবে । আপাত দৃষ্টিতে দেখিলেও মনে হইবে--পণ্ডিত 
জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে সুর মিলাইয়। দেশের প্রায় সমস্ত 
প্রান্তের ছোট বড় সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক-- 
এমন কি পুলিশ কতৃপক্ষ ও ই'হাদের দেশপ্রাণা স্ত্রী-কন্তার! পর্যস্ত নানা 
বাণীতে, নানা উপলক্ষে অক্লান্ত তাবে দেশবাসীকে এই কথা বুঝাইতেই 
লাগিয়া গিয়াছেন--আমাঁদের “নবলন্ধ ম্বাধীনতা”য় ভারতীয় সংস্কৃতি 
(যাহার প্রতীক গান্ধীজী) এইবার জগৎ-উদ্ধারে বাহির হইতেছে--+অবশ্থয 
যদি না-_ইত্যাঁদি। সত্যই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দাঁবা-দাবি এইবার 
সম্ঞানে আরম্ত হইয়াছে, সংস্কতিবান্রাও সঙ্ঞানে মাতামাতি শুরু করিয়াছেন 
-_ হয়ত নানাবিধ দক্ষিণার আকর্ষণও এই দিকে কম নয়। কিন্তু যাহ 
তথাপি সত্য, তাহা এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছাপ 
সংস্কৃতি ক্ষেত্রে না পড়িয়া পারে না । এবং বাগ্বাহুল্য সন্ত সেই ছাপের 
মধ্যে ফুটিবে সত্যকারের রাজনৈতিক-সামাজিক বিগ্ঠাসের রূপও। 

'পনেরই আগস্টের রাজনৈতিক-সামাজিক সেই স্বরূপ কি, তাহাই 
তাই আজিকার দিনের ও কালিকার দিনের ভারতীয় সংস্কৃতির কথ] ভাবিতে 
বদিলে প্রথম ভাবিয়! দেখিতে হয়। কথাটা হয়ত এখন (১৯৪৯-এর 
জানুয়ারীতে ) আর ততটা বিতর্কমূলক নয়-_মেড় বৎসরে পনেরই আগস্টের 


॥ 
২৩০ সংস্কতির রূপান্তর 


শ্বাধীনতার' স্বরূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে! এই সত্য পরিষ্কার 
যে, “পনেরই আগস্ট” ভারত বিভাগ যতটা সম্পূর্ণ করিয়াছে, বিভক্ত ভারতের 
ছুই খণ্ডের স্বাধীনতাকে ততটা ছুনিশ্চিত করে নাই। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ 
তাহার “ভে্র-বিভেদের নীতিকে” পনেরই আগস্টের আবরণে”-বর্তমান 
ছুনিয়ায় ও নিজের বিপদে ও ভারতীয় জনগণের বিপ্লবের মুখে-যতটা 
কার্ষে পরিণত করা সম্ভব, তাহা! করিয়াছে--কিন্ত সাম্রাজ্যবাদের শেষ 
দশায়ও, ব্রিটিশ দুর্বলতার স্থুযোগে ও ভারতীয় গণ-বিপ্লবের সহায়তায় 
তারতীয় জাতীয়তাবাদীর! দেশের স্বাধীনতা যতটা আয়ত্ত করিবার তাহা) 
করিতে পারে নাই ।-_ভারতবর্ষ *্বাধীন” হয় নাই__-আধিক স্বাধীনত। 
পায় নাই ইহা সর্বন্বীকৃতঃ আর আধিক স্বাধীনতা ছাড়। রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা হয় না, ইহাও এই ঘুগে পরিষ্কার। হইলে “স্বাধীন” মিশর স্তিণ বৎসর 
আগেই "স্বাধীন হুইয়াছিল। কমন্ওয়েল্থ -অন্তৃভূক্ত স্বাধীনতা.যে কোনো 
কালেই স্বাধীনতা নয়, এই কথা নেতারা যাহাই ঘোষণ! করুক, ভারতীয় 
রাজনৈতিক চেতনায় স্বতঃ-সিদ্ধ। ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থের বাহিরে থাকাই 
যদি “বিচ্ছিন্নতা” (15018695 ) হয় তাহ! হইলে চীন জাপান হইতে ফ্রান্স- 
জার্মানি ইতালি সকলেই কেন কমন্ওয়েল্খে ঠাই নেয় না? ভারতীয় 
চিন্তায় স্বাধীনতার অর্থ শুধু শাদা! শীসক-গোষ্ীর স্থলে কালে! শাসক-গোঠীর 
অভিষেক নয়; স্বাধীনতার অর্থ--জনগণের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের বিভয়। 
আর সেই গণতান্ত্রিক বিজয় বলিতে ১৯১৭-এর পর হইতে বুঝায় সমাজতন্ত্র 
সমাজের উপযোগী বনিয়াদ রচনা। বলা বাহুল্য, কি আধিক স্বাধীনতা, 
কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট-ব্যবস্থা--সব জিনিসের 
সত্যকারের প্রতিষ্ঠা আজ সম্ভব সমাজতন্ত্রে-অস্তত তছুপযোগী নব্য 
গণতান্ত্রিক “পাদপীঠ” রচনায় । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুনাফাদারী 


জিজ্তান্ত এই, পনেরই আগস্টের রাজনৈতিক পরিব্তনের ফলে সামাজিক 
কোনো মূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি? ভারতের সুদীর্ঘ সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজ ও গত দেড়শত দুইশত বৎসরের ওপনিবেশিক অধপামস্ত যুগের অবসান 
এই সাম্রাজ্যবাদী শৌোষণেই অনিবার্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও 
সমাজ-বিপ্লৰ ভারতীয় জীবনযাত্রার মূল অভীষ্ট হুইয়! পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় 


ঘিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফাদারী ২৩১ 


মহাষুদ্ধ এই বিপ্লবী প্রয়োজন আরও ঘনাইয়া তোলে । এই মহাযুদ্ধকালে 
যে সামাজিক বিপর্যয় সংসাধিত হইয়াছে বাঙালীর পক্ষে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য 
নয়__ফুদ্ধ ও মন্বস্তরের মধ্যে পড়িয়া যে কৃষি-নির্ভর বাঙীলী সমাজ ১৯২০ 
হইতে ভাঙিয়া যাইতেছিল তাহা এই সময়ে একেবারে গুড়াইয়! যায়। 
কিন্তু দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের ভারতীয় সমীজের শ্রেণীগত বিপর্যয় য'হা৷ ঘটে তাহা 
সমগ্র ভারত জুডিয়াই ঘটে £_-প্রথম মহাবুদ্ধের পরে ষে স্বদেশী ধনিকতন্্ 
জন্মিয়াও সাম্রাজ্যবাদের চাপে সবল ও সক্রিয় হইতে পারিতেছিল না, 
এইবার দ্বিতীয় মহাধুদ্ধকালে সেই খর্বকায় ভারতীয় ধনিকতশ্ব একেবারে 
“লুঠ” পাইল । ঘুদ্ধকালে মোটের উপর ভারতীয় শিল্পের বা কলকারখানার 
যে প্রসার ঘটিল তাহ! নয়__কলকজা। নাই, বুদ্ধকালে তাহা আসেও নাই 
শিল্পের প্রপার ঘটিবে কোথা হইতে ? ( জুষ্টব্য ]57252 [05251)501 রচিত 
48 51017850019 ০1 01৮2 1:40 (0501৮025015 ঠ% 06 13115187796) 
1800 00 79556176109, 2 16), 

অবশ্ত এই হুদ্ধকালে অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়, মাকিন মুলুকের শিল্প 
দেড়গুণ হয়, ব্রিটেনের শিল্প সোয়া! গুণ হয়। ভারতে কিন্তু সত্য সত্যই 
“শিল্প-বিপ্লব' তখন ঘটে নাই; উৎপাদনশক্তি বিকাশের মত ম্থযোগ 
পায় নাই-_ঘুদ্ধ সম্পর্কিত কারখানাগুলিতে তিন শিফটে কাজ চলিয়াছে 
কিন্ত শিল্পের প্রবর্তন বেতাল! নিয়মে হইয়াছে ; “গুরু শিল্পের গোড়াপত্তনও 
হয় নাই, তাই ভারতীয় শিল্পধুগের সত্াকারের বনিয়াদও স্থাপিত 
হয় নাই। যুদ্ধকালে সমস্ত দেশ'জুড়িয়। যাহা ঘটিল তাহা! আমরা 
জানি-__যুদ্ধের মুদ্রা্ফীততি, বুদ্ধের ঠিকাদারী, পণ্যের ও খাচ্ছের মুতদারী, 
চোরা-কারবার, অকল্পনীয় চুরি ও জোচ্চ,রির বিকৃত পথে ভারতীয় ধনিক- 
তন্ত্রের মুনাঁফা-শিকাঁর অবাধে বাড়িয়া গেল। মুনাফার তৎকালীন 
হিসাব লেখাজোখা নাই-_অথবা সে হিসাব জানে শকুনি-শুগালে- দুর্ভিক্ষে 
মহামারীতে বাঙলাবই ৩০৩৫ লক্ষ নারীপুরুষ যাহাদের আহার 
জোগাইয়াছে। খাতায়-পত্রে যেইটুকু হিসাব শিল্পপতিরা রাখিয়াছে--বলা 
বাহুল্য, বধিতি আয়-কর ফাঁকি দিবার উদ্দেম্তে এই সব হিসাবেও মুনাফা 
যথাসম্ভব কম করিয়াই প্রদর্শিত হুইয়াছে-_সেই শিল্পপতিদদের অঙ্ক হইতে 
সরকারী হিসাব স্থির হইয়াছে; তাহা হইতে আমরা জানি--সমস্ত 
মুনাফার গড় হিসাবে প্রথম মহাধুদ্ধের পরে ১৯২৮এ ব্যবসাপত্র বাড়ে ও 


২৩২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


মুনাফা বাড়ে; সেই ১৯২৮এ যদি মুনাফ! ধরা হয় ১০০, তাহা হইলে 
১৯৩৯এ দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের প্রারস্তে সেই মুনাফা ছিল ৭২৪ এ) ১৯৪০এ 
তাহা ৯৯-৯,এ ফীড়ায়; তারপর ১৯৪১এ উহা চড়ে ১৩৫৪ এ; ১৯৪২এ 
তাহা বাড়িয়া ফীড়ায় ২৬৯৪ এ| কিন্তু ইহার পরেই আসিল লুঠের 
যুগ; চোরাবাজার ও কণ্টোৌলের ধাপ্পা) আর তখশকার মুনাফার 
হিসাব আর নাই। কাগজেপত্রে দেখানো মুনাফার ছুই-একটি হিসাবের 
কথ জানিতে পারা যায় £_-যেমন, তাত-শিল্লের মুনাফা ১৯৩৯এও উচ্চ 
ছিল, ১৫৪৪) ১৯৪২এ তাহা হইয়াছে ৭৬০৭। ইহার পরে . লুঠনের 
যুগ। চটকলে ১৯৩৯এ লাভ ছিল ১ হাজারে ১০৮)  ১৯৪৩-এ ১ 
হাজারে ১০০২, ইঞ্রিনীয়ারিংএ মুনাফা সর্বাপেক্ষা বেশি বাড়ে-_ 
১৯৩৯এ তাহা ছিল ১ হাজারে ৪ হাজার টাকা, ১৯৪৩এ হয় ৯ হাজার 
৬৩৭ টাকা। শিল্প হিসাবে দেখিলে দেখিব এই (১৯৩৯-৪৫) ছয় 
বৎসরে মালিকের নীটু মুনাফীর হার পাটশিলে হয় ৯ গুণ, বস্ত্রশিল্ে 
হয় ৬ গুণ, চাএ ৩ গুণ, চিনিতে ১২৫ গুণ ( জষ্টব্য সরকারী হিসাব £ 
[6021৮ 9০0০1211200101701721705 %% 17012 ; লেখকের “সোনার দেশ”, 
শতাবীর লেখা, ১৩৫৩)। ইহার উপরে চোঁরা-বাজারের ও অগ্ান্ত চুরির 
কথা মনে রাখা দরকার | 


ভারতীয় পুজির *সিদ্ধি”পথ 


স্ঙ্ষে সঙ্গে মনে রাখ! দরকার এই মুনাফা মুগয়ার মূল। প্রথমত, তখন 
শিল্লোন্নতি ঘটে নাই, কৃষিরও উন্নতি ঘটে নাই। দ্বিতীয়ত, এই মুনাফার 
বহর দেখিয়া পূর্বকার রাজা-জমিদাররাও ব্যবসায়ে নামিযাছে ; সামস্ততন্ত 
ও ধনিকতন্ত্রের মধ্যে স্বার্থগত যোগাযোগ গড়িয়া! উঠিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারতের 
এই সামস্ত-ধনিক শোষক শেণীর সহিত ব্রিটিশ ধনিক শোযক শ্রেণীরও 
তখন বুঝাঁপড়া হইতে থাকে, বিদেশীয় পুজিপতিরা অবস্থাস্তরে দেশীয় 
পুঁজিপতিদের নিজেদের অংশীদার করিয়া লইতে থাকেন (দ্রষ্টব্য অরুণ 
বসুর 7186 1712707/ 3052501516 2 ৮/০1 2৮৫ 10567/01 (01755 
নামীয় পুস্তিকা _এগুউইল ও ওক্কারমল জেঠিয়া, অক্টোবাস ইঙ্জিনীয়ারিং, 
বি. আই. পি. ও-তে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রভৃতি ; টাটা ও ইন্পীরিয়াল 
কেমিক্যাল, বিড়লা ও হ্থাফিল্ড প্রভৃতির অংশীদারীত্ব)। ইহার অবস্ত 


ভারতীয় পু'জির *সিদ্ধি”পথ ২৩৩ 


রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণ আছে £ মৃদ্ধকালে ব্রিটিশের পু'জিতন্তরে 
অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিনষ্ট হয়, ভারতীয় মহাজন হইতে তাহার! ভারতের ১৫০০ 
কোটি টাকার খাতক (টাকাটা প্রধানত বাঙালার ৩৫ লক্ষ ছু্ডিক্ষপীড়িত নর- 
নারীরই প্রাণ ও মানসন্ত্রমের বিনিময়ে ভারতবর্ষ অর্জন করিয়াছে-_যদিও 
পাওনা ষ্টালিং ব্যালান্স্‌ রূপে এখনো বাকীই পড়িয়া আছে )। দ্বিতীয়ত, 
এই বিরুত মুনাফা লাভে ভারতীয় পুঁজিপতিও যথেষ্ট সবল হইয়া উঠিয়াছে। 
ভৃতীয়ত, ভারতের প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে বিদেশী শোষণকে সংরক্ষণ 
করিতে হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আর শুধু রাজা-মহারাজার 
প্রীলালিতে” তাহা কর! সম্ভবপর নয়, ভারতীয় পুঁজিপতি ও তাহাদের 
মুখপাত্রদেরও লুণ্ঠনের বখরা দিয়া মুখ বন্ধ করিতে হয়। অতএব একদিকে 
শোষণে অংশীদারত্ব দিয়া বিদেশী ধণিকতন্্র যেমন স্বদেশী বনিয়! যাইতে 
থাকে, শাসনেও তেমনি এই '্বদেশী' মালিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
তাহারা “সাম্রাজ্যবাদের স্বদেশী বেনামদার” (০0118170:81192150 তৈয়ারী 
করিবার জন্ঠ প্রস্তুত হয়। শেষ কথা, এই মহাযুদ্ধকালে ভারতের এই 
বিকৃত ধণিকতন্ত্বের পুজিও আবার অন্যান্য দেশের ধণিকতন্ত্রের পু'জির 
মতই ক্রমশ স্ফীত ও কেন্দ্রীভূত (00119617800) 01 0801091 ) হইতে 
থাকে ; অর্থাৎ পুঁজি ক্রমশই মুষ্টিমেয় মহামালিকচক্রের ( প্লুটোক্রাটুসদের ) 
হাতে আসিয়া জমে । এতদিন ভারতবর্ষে এইরূপ প্লগ্মী পুঁজি” ( 29206 
০৪701) ছিল প্রধানত বিদেশী; শ' ওয়ালেস্‌, জাডিন স্ষিনার প্রভৃতি 
কোম্পানীও তাহাদের ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট প্রভৃতি । এখন দেখা" দিল টাটা, বিড়লা, 
ভালমিয়া, ইস্পাহানি, জে. কে. ইণ্তা্ীজ ও তাহাদের গঠিত সেপ্টণল 
ব্যান্ক, ইনপিওরেম্ন কোম্পানি, যুদ্ধকালের মুনাফায় গঠিত বড় বড অগ্য 
ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্ট, প্রভৃতি । বুদ্ধ শেষেই দেখা! যায়-_৮০০ প্রধান প্রধান ব্যবসার 
(চ]-বাগান, খনি, কারখানার ) কর্তা মাত্র ৩০টি পুজিচক্র । ৭৫ জন পুজিপতি 
নানা কোম্পানির মোট ১ হাজার ডিরেকটরি ভাগ-যোগ করিয়! লইয়াছে-_ 
ইহার মধ্যে ১৫ জন (লগ্মী পুঁজির কণা) ৬০০ ডিরেক্টরির অধিকারী । 
দ্বিতীয় মহাধুদ্ধে তাই বিরৃত পথে হইলেও ভারতীয় মালিকতন্ত্র সাবালক 
হয়, শিল্পবৃদ্ধি ছাঁড়াই মুনাফার *সিদ্ধিপথ” আবিষ্কার করে ; এবং পৃথিবীর 
নূতন পরিস্থিতিতে সাআজ্যবাদী শোষণের সে অংশীদারত্ব লাভ করে-_ 


২৩৪ সংস্কত্তির রূপান্তর 


সাম্রাজ্যবাদী ও মুনাফাতন্ত্রী শাসনের বৈনামদার স্থষ্টির উপযোগী সামাজিক 
বনিয়াদও তাই এই সময়ে রচিত হয়। 

অবশ্ঠ বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় মালিকতন্ত্রের এই এ্রক্যের পথ' 
রচিত হয় আন্তর্জাতিক কাঁরণেও-__এই মহাধুদ্ধে পৃথিবীজোড়া ধনিকতন্ত্রের 
শক্তি নাশ হয়, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হয়। শোষণের দায়ে 
মাকিণ ব্রিটিশ নেতৃত্বে পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রীদের একক্র হইবার তাগিদ বাড়িয়া 
যায়__নিজেদের স্বার্থবিরোধকে সাময়িকভাবে উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া 
লইতে সচেষ্ট হয়। 


কৃষি-বিপর্ষয় 


দ্বিতীয় মহাবুদ্ধে ভারতের ধনিকতন্ত্রের বিকাশের মতই বৃহৎ সত্য ভারতে 
বিপ্লবী শক্তির জাগরণ। এই জাগরণ প্রধানত প্সাআজ্যবাদ বিরোধী 
স্বাধীনতা আন্দোলন” রূপে প্রকাশ হইয়] উঠে ; তাহার অস্তরবস্থিত গণশক্তিকে 
সচেতন ও বেপরোয়া করিয়া তোলে মহাযুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের লুষ্ঠন-_ হুদ্রাক্ষী তি, 
চোরাবাজার, খাগ্থান্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, মন্বস্তর, মহামারী । সাআজ্যবাদী ব্যবস্থার 
কৃষিসংকট এই সময়ে কুদ্রভাবে প্রকট হয়_কধিত মোট জমির পরিমাণ 
দিনে দিনে কমিয়াছে ( ১৯২১-২২এ ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ একর জমিতে চাষ 
হইত; সেই স্থলে ১৯৪১-৪২এ ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় )১ 
উৎপন্ন থাগ্ঠশন্ত কমিয়াছে (দ্রষ্টব্য ডা. 38:85 রচিত 12011010209] 
70551001065 920৮৮ 4১8710516৮৮ 11012)) :১৯২১-২২এ খাছ্শঘ্ 
উৎপন্ন হয় ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টন? সেই স্থলে ১৯২১-২২এ খাদ্যশ্ত উৎপন্ন 
হইল ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টন)__যাহা! উৎপন্ন হয় তাহার সামান্য অংশই পায় 
উৎপাদক কৃষক, অধিকাংশই যায় খাজনায়, ট্যাকৃসে, সুদে শোবিত শ্রেণীর 
উদরে। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থায় কৃষির আর কোন উন্নতি সম্ভব নয়__ 
সেচ, সার, কৃষিষস্ত্রপাতি, বাঁজারের ব্যবস্থা, সমবায়ের রীতি প্রবর্তনের 
পরিবর্তে বরং যুদ্রাক্ষীতি, চোরাবাজার, ইত্যাদিতে মিলিয়! চলিল কৃষক- 
সংহার। যুদ্ধের কালে তাই দরিদ্র কৃষক নিঃস্ব হইযাছে। মধ্যাবস্থার 
কৃষক দরিদ্র হইয়াছে, অবস্থাপন্ন কিছু কৃষক মধ্যাবস্থায় নামিয়াছে। 
কিছু এই ছুর্দশাগ্রস্তদের জোতজমি কিনিয়া সম্পন্ন জোতদার বা “কুলাকে” 
পরিণত হইয়াছে__খাগ্ের মজুতদারী ও চোরাবাজারের সাহায্যে গ্রাম- 


শ্রমিকের ছুদশা ২৩৫ 


অঞ্চলে এই শৌবক কুলাকশ্রেণী ( পুরাতন জমিদারদের অপেক্ষাও ) ক্ষমতা- 
শালী হয়। রাষ্ট্েও তাহাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। মোটের উপর 
সামস্ততান্ত্রিক শোষণ একটু মাত্রও কমে নাই--বরং ঘুদ্ধকালীন আঘাতে 
গ্রামাঞ্চলেরও শোধক ও শোঁধিতের মধ্যে বৈষম্য অধিকতর হইয়াছে-_ 
প্রকৃতপক্ষে কৃষি-বাবস্থাও যুদ্ধের আঘাতে ভাঙিয়৷ পড়িয়াছে। তাহার অর্থ 
গ্রাম্-সমাজও আর নাই, ভারতবাসী বাধ্য হইয়াই এবার শহরমুখো। 
হইয়াছে। 


শ্রমিকের হুর্দশা 


অথচ সাধারণ শ্রমজীবীর সংখ্যা যত বেশি হউক, যন্ত্রশিল্পের প্রসার 
না ঘটায় সেই অনুপাতে কলের শ্রমিক ভারতবর্ষে বেশি বাড়ে নাই। 
বুদ্ধকালে বৃদ্ধের নানা বিভাগে ও কারখানায় তিন শিফটে কাজ চলায় 
শ্রমিকের সংখ্যা সাময়িক বৃদ্ধি পায়-অন্কুমান তাহা প্রায় ৭০ লক্ষে 
দীড়ায়; কিন্তু বুঝা যায়, কল-কারখানা না বাড়িলে যুদ্ধশেষে ইহারা 
অধিকাংশই বেকার হইবে ( হইয়াছেও )। যুদ্ধ-কারখানার মজুরদের জন্য 
যুদ্ধকালে রেশন ও মাগী ভাতার ব্যবস্থাও ছিল--অবশ্ত কোনো 
সময়েই ভ্রব্যমূল্যের অহুপাতে শ্রমিকের আয় বধিত হয় নাই। “টাকার 
বেতন” কিছুটা বেশি হইলেও শ্রমিকের “আসল মজুরী” (রিয়েল ওয়েজ) 
কোথাও প্রায় বাড়ে নাই, যুদ্ধের পুবেও অবশ্ত ভারতীয় শ্রমিকের 
'আসল মজুরী” ছিল “জীবিকা ব্যয়ের (লিভিং ওয়েজ ) তুলনায় কম। যদি 
১৯০০ সালে এই জীবিকাযোগ্য ব্যয়, "টাকার বেতন ও “আসল মজুরী” 
তিনের সমতা ছিল (আসলে ছিল না) এইরূপ ধরিয়া লইয়া হিসাব করা 
যায় (ধরিয়া লই তখন এইসব সংখ্যা ছিল ১০০২), তাহ! হইলে যুদ্ধের 
পূর্বে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় শ্রমিক সাধারণের গড়ে “টাকার 
বেতন ছিল ১৭৮২, 'জীবিকাযোগ্য ব্যয়” ১৩৯৯ কিস্ত 'আসল মজুরী” 
১২৮২ মাত্র! ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত পূর্বাপর প্রায় এই 'জীবিকা” 
যোগ্য ব্যয়ের অপেক্ষাও কম চলিয়াছে শ্রমিকের প্রকৃত আয়-_অর্থাৎ 
তখনো ভারতীয় জেলের কয়েদীরাও (অবশ্ত খাতাপত্রে ) যদি ভারতীয় 
শ্রমিক ও কৃষকের অপেক্ষা বেশি খাইতে-পরিতে পাইবার কথা 
(ভষ্টব্য িচি৫্রে্মওয রচিত পূর্বোলোখিত 1290%%  0002/0015, 


২৩৬ লংস্কতির রূপাস্তর 


5000 0০201600510 [50191 পৃহ ২৫-৪৯ )। যুন্ধকালের যুদ্রাপ্কীতিতে 
ধনিকন্ফীতি ঘটে শ্রমিককে ( এবং সাধারণ দেশবাদীকেও ) ভাত- 
কাপড়ে মারিয়া । তবু যে শ্রমিক তথনো কতকটা বাঁচিয়াছে তাহার 
কারণ সে তখন 'রেশন' পাইত, থাগ্যের জন্য চোরা-কারবারীর কবলে 
পড়ে নাই। না হইলে সমস্ত ভাতা কুড়াইয়া-কাড়িয়াও তাহার আয় 
বুদ্ধকালেও কোনো শিল্পেই টাকায় এক টাকাও বাড়ে নাই, অথচ ১২ 
টাকার দ্রব্য তথন প্রায় গড়ে ৩. ( কলিকাতায় সামান্য কম, কানপুরে 
সামান্ভ বেশি) হয়। মুনাফাখোরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রধান শিলের 
মজুরের “মূল বেতনের” (বেসিক ওয়েজ ) হিসাব লইলে দেখি £-- 

চটকলে মুনাফা হইয়াছে শতকরা ৯০০ হারে; আর চটকলের ৩০ 
লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে আধা-দক্ষ শ্রমিকের মজুরী ছিল ৩৫২; অ-দক্ষের মজুরী 
২০২) আর মাগগী ভাতা সকলের ৮২ । 

কাপড়ের কলের মৃনাফা হয় শতকরা ৬০০এর মত-_মজুরী বিভিন্ন 
কেন্দ্রে ও এলাকায় বিভিন্ন রূপ, ন্যুনতম মজুরী ৩০২, আর সর্বাধিক মজুরী 
( বোম্বাই-আহমদাবাদে ) ৬০২। 

লৌহ-ইস্পীতের কারখানায় মুনাফা হয় শতকরা ২০০ হিসাবে। 
টাটার কারখানাতেই সর্বাধিক মজুরী দেওয়া হইত, সেখানে গড়ে 
শ্রমিকের মাসিক ছিল ৩৫%০। শতকরা ২৫ জন শ্রমিকের অবশ্ঠ 
মাসিক আয় ২৫৩০২, আরও ২৫ জনের ২০২।১৫২ টাকা । 

খনির মালিকেরা লাভ করিয়াছে শতকরা ৩২৫ হিসাবে । আর 
খনির মজুরের আয় ভাতাতুদ্ধ মাসে ৩৭২ $ ইহাদের জীবন পশুর মত। 

চা-বাগানে মালিকদের আয় হয় শতকরা ৩০০ হিসাবে । ভালো 
বাগানে পুরুষের বেতন ১২২৬, মেয়েদের ৯৪০, বালকের ৪॥/০ | পুরুষ ও 
মেয়েরা সম্তা রেশন বাবদ পাইত ১৪০ | 

রেলের ও ডাকের কেরানী-কর্মচারী হইতে সাধারণ শ্রমিক-পিয়াদার 
বেতনের হিসাবও ইহারই অনুরূপ । 

এই হিপাবপত্রে শ্রমিকের জীবনযাত্রার চিত্র, অভাব ও অস্থবিধার কথা 
উল্লেখ করার প্রযোজন নাই। (যে-কেহ যুদ্ধান্তের চ২৪০ 0০281৮:9০-র 
বিভিন্ন শিল্পের অনুসন্ধান রিপোর্টের খগ্ুগুলি বা ধুদ্ধপূর্বকার লীগ, অব্‌ 
নেশন্সের 16০01 01179445070) 12501 চাচ 17002 ০০ বা আ1055 


ভারতীয় ধনিকতজ্পের রাজণীতি ২৩৭ 


002015155101-এর রিপোর্ট এই জন্য আলোচনা! করিতে পারেন )। 
কিন্ত মুনাফার বহর ও শ্রমিকের মভুরীর পারম্পরিক হিসাব হইতে 
মূল সত্য পরিফাঁর হইয়া উঠে _মুনাফাভোগী মালিকশ্রেণীর ও মুনাফা” 
র্টা মজুর শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য কত উগ্র ও কত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে 
দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের ছ্িনে। তাহা হইলে কত বেশি শ্রেণ-সচেতন হইবার 
কথ৷ ভারতের শ্রমিক শ্রেনীরও এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে। 
মোটকথা, এই দ্বিতীয় মহাবুদ্ধে অচল সাত্রাঞ্যবাদ বিকৃত ভারতীয় 
পু'জিপতিদের জন্ম দিয়াছে; অবশ্ত পলীপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গী বিনষ্ট করিয়াছে, 
শিল্পে কারখানায় মানুষের আকর্ষণ বাড়াইয়াছে, কিন্তু অচল সামস্ততন্র 
ংস করে নাই,_-বরং তাহারই অভ্যন্তরে নিংস্ব ও 'কুলাকের' বৈষম্য 
ফুটাইয়া তুলিয়াছে ; এবং সবত্রই দরিজ্রকে করিয়াছে আরও দরিজ্ত, 
ধনীকে করিয়াছে আরও বেশি ধনী) শোষণের রূপ পরিবর্তন হয় 
নাই, শোষণের মাত্রাই শুধু অনেক বাডিয়াছে। আর এই যুদ্ধবিকৃতির 
ফলে চোরা-বাজার, মুনাফাদারী, মন্বস্তর, মহামারীর আঘাতে মাহুষের 
মন হইতে সামস্ততান্ত্িক গোষ্ঠী-মমতা, মোহ, চক্ষুলজ্জ|! দূর করিয়। 
ফেলিয়াছে,_ আনিয়া দিয়াছে ধনিকতঙ্থ্রের বিকৃতির দিনে এক বিরুত 
মুনাফা-শিকারের লোভ। অবপ্ত ইহারই পার্থে স্থট্টি করিয়াছে এক 
সচেতন শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী, বিদ্রোহী নিয্নমধ্যবিত্ত। 


ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের রাজনীতি 


দ্ধান্তের বিপ্লবী আন্দোলন যখন তাই ভারতবর্ষের পথে-ঘাটে আকাশে- 
সমুদ্রে শতমুখে ফাটিয়া! পড়িল__কলিকাতায় আই-এন-এর ছাত্র ও 
শ্রমিক আন্দোলনে, রসিদ আলি দিবসের হিন্দ্-মুসলমান জনবিদ্বোছে, 
বোদ্বাইয়ের নৌবিদ্রোহনে, সমস্ত ভারতের বিমান সৈনিকের ধর্মঘটে আগুন 
জবলিতে লাগিল_-তখন ভারতের ধনিকতন্ত্র গান্ধীজীর ও জিন্না সাহেবের 
পরিচালনায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে ধাড়াইল, প্রত্যেকটি পদ- 
ক্ষেপে আপোষের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিকে? 
আর বিক্ষুন্ধ জনগণের সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়! তখন সম্মুখে 
আপিয়। দাড়ায় ভারতের শ্রমিক শক্তি ও তাহাদ্দের সহকারীরূপে ছাত্র, 
কৃষক, দরিদ্র কেরানী, কর্মচারী । 


২৩৮ সংস্কতির রূপাস্তর 


ুদ্ধান্তের রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে উল্লেখ নিরর্থক। স্মরণীয় শুধু 
সামাজিক আলোডন। 

গান্ধীজীর রাজনৈতিক সামাজিক দর্শন ও গান্ধীজীর পরিচালিত সমস্ত 
কংগ্রেসী আন্দোলনের ইতিহাসই (১৯২০-৪৭ পর্যস্ত) এই আপোঁষকাঁমী 
জাতীয়তাবাদের ইতিহান। ভারতীয় বুর্জোয়! শ্রেণী সংস্কারমূলক আন্দোলন 
ছাভিয়া কোনো সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া৷ পড়িতে চাহে নাই 
- তাহার! খিপ্লবী গণ-আন্দোলনের চাপও নিজের আয়ত্তে রাখিয়া সংস্কার- 
বাদী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে। তাহাদের এই উদ্দেশ্ত- 
সিদ্ধির পক্ষে পূর্বাপর গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃত্বেই প্রধান মুখপাত্র ছিল। 
সেই উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্যই মাঝে মাঝে, বিশেষত পণ্ডিত জওহরলালের 
মত বাক্‌-নিপুণ, ভাব-প্রবণ নেতাদের মুখে, বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের ও 
সমাজ-বিপ্নবের বক্তৃতাও ফুটিয়াছে। কিন্তু যখনি গণশক্তি বিপ্লবের জন্য 
উদ্যোগী হইয়াছে, তখন এই বিপ্লব প্রতিরোধের জন্ত ভারতীয় মালিক- 
শ্রেণী সর্বব্ূপে তৎপর হইয়াছে (দ্রষ্টব্য পামে দত্তের “'আজিকার ভাবত, )। 
প্ররূতপক্ষে ১৯৪২-এর আন্দোলনেও মালিকশ্রেণীর এই প্রতিবিপ্রবী প্রয়াস 
ফুটিয়া উঠে। ১৯৪২-এ ভারতীয় মালিকশ্রেণী ও তাহাদের মুখপাত্র কংগ্রেস 
নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধনীতি (ওয়ার পলিসি) পরিষ্কার হয়। ইহাতে প্রথম 
দেখি--ভরতীয় মালিকতন্ত্রের প্রধান অংশ তথন ফ্যাশিস্তদের সমর্থক ; হিটলার 
মুসোলিনি তোজোকেই তাহার! ছুনিয়ার মুনাফাতন্ত্রী শ্রেণীর প্রধান রক্ষাকতা 
হিসাবে আত্বীয় বলিয়! জানে, হিটলার তোজোর বিজয়েও তাহার প্রায় সম্পূর্ণ 
আস্থাশীল হয়। দ্বিতীয়ত দেখি-__ভারতীয় মালিকতন্ত্রের নেতৃত্ব তখন মনে 
করে- দ্রুত, ক্ষিগ্র ও স্বল্পস্থায়ী (“সর্ট এগ সুইফট ) আন্দোলনের চাঁপ- 
দিলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপোষ করিতে চাহিবে-সর্ট এগ স্থইফট 
ট্রাগূলের অর্থই হুইল চাপের দ্বারা আপোষ করা--বিপ্লব করা নয়। কিন্ত 
ভারতীয় মালিকতন্ত্রেরে তখন সর্বসম্মত নীতি হইল এই, যে-ই হারুক বা 
জিতুক, যত পার মুনাফ। লুঠন করো,_দেশের লোক মকরুক বাচুক, যায় 
আসে না। কার্যত এই তৃতীয় নীতিটিই সার্থক হয়। বিষ়লাল্লিশের 
আন্দোলন ব্যর্থহয়। ফ্যাশিস্তরাও পরাজিত হয়। তার ফলে ভারতীয় 
মালিকতন্ত্র দেখিতে পায়, হিটলার-তোজোহীন জগতে ব্রিটিশ সাগ্রাজ্য- 
বাদ্দের বিরুদ্ধে কোনে! মালিকতন্ত্রী আর তাহাদের সহায় নাই? ছুনিয়ায় 


উপনিবেশিক উপপু'জিবাদ ২৩৯ 


মালিকতন্ত্রের প্রধান রক্ষাকর্তা এখন ব্রিটিশ ও মার্িন সাম্রাজ্যবাদ । তাহাদের 
বিরুদ্ধে বিভ্বোহ করা মৃঢ়তা, এবং মালিকতন্ত্রের পক্ষে তাহা আত্মবিদ্রোহ £_- 
পৃথিবীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ তাহাতে স্থুপরিসর হইবে; ভারতেও 
তাহাদের মুনাফার রাজত্ব শেষ হইবে। অতএব, ১৯৪২-এর অস্ুক্ছত নীতির 
পক্ষেই মালিকতন্ত্র ও কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ও মাউণ্টব্যাটন 
প্ল্যানকে মানিয়া লইল- হুদ্ধের মুনাফা লুঠন ও সাম্রাজ্য লু্ঠনের অংশীদারত্ব 
লাভে তাহাদের সন্তোষ লাভ ঘটে। লক্ষণীয় এই, ইহাই ভারতীয় 
মালিকতন্ত্রের পূর্বাপর নীতি ; ইহাই পৃথিবীব্যাগী পুঁজিবাদী সংকটের কালে 
ধনিকতন্ত্রের পক্ষে স্বাভাবিক পথ,_ এবং এই গণবিপ্লব-বিরোধিতা মূলত 
ধনিকতন্ত্রের চিরন্তন স্বার্থ ও নীতি । এই জন্যই ইতিহাসে ধনিক শ্রেণীর 
নাম “ট্রেটর ক্লাশ' বা “বিশ্বাসঘাতক শ্রেণী”--জনগণেব চাপে নিজেদের স্বার্থ 
সিদ্ধি করিয়া ইহার! শেষে জনগণের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে। 


উপনিবেশিক উপপুজিবাদ 


কিন্তু যুদ্ধাস্তের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বপ্ধে যদি বা তর্কের অবকাশ 
থাকে,__তাহা থাকিবেও ; কারণ যেখানে এত বড় শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী- 
বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছে সেখানে রাজনীতিতে একমততা হইবে কি 
করিয়া ?-হুদ্ধান্তের সামাজিক-আথিক পররস্থিতি নন্বন্ধে তথাপি তর্কের 
স্থান বেশি নাই। সংস্কতি বিচারে উহ্বারই মূল্য অধিক। সেই পরিস্থিতি 
এখনে! জীবন্ত, এবং আরও ঘনাধ়িত। তাই এখানে এই যুদ্ধোত্তর কালের 
(১৯৪৬, জুন_-১৯৪৮, ডিসেম্বর ) আধিক পরিস্থিতির যূল লক্ষণগুলি সংক্ষেপে 
উল্লেখ করাই যথেষ্ট। 

যুদ্ধ থামিতেই বন্ধ হইল যুদ্ধের “বাজার"-ুদ্ধপণ্যের উৎপাদন থামিল ) 
অবশ্ত যুদ্ধকালের অন্নহীন, বস্ত্রহীন নরনারীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের 
প্রয়োজন রহিল, খাস, বস্ত্র, প্রভৃতির উৎপাদনে অবশ্ত কল-কারথানা পুর! 
দমে চলিতে পারে, কিন্তু তাহা! হইলে উৎপর খানের ও বস্ত্রের মুল্য হাঁস 
প্রয়োজন, না হইলে যুদ্ধকালীন দরে তাহা! সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্রয় করা 
সম্ভব নয়। কিন্তু উৎপন্ন খাগ্বস্ত প্রভৃতির মূল্য হ্বাস করিতে হইলে চোরা- 
কারবার, ঘুষ, চুরি ত বন্ধ করিতে হয়ই, যুদ্ধকালীন মুনাফা-শিকারও বন্ধ 
করিতে হয়। অবশ্থ ইহাতেও লোকের পুঞ্জিত অভাব মিটিত না-_-দরকার 


২৪০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


হইত ভূমি-সমহ্যার সমাধান ও কৃষি-সংকট দূর করার,__জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদ, কৃষককে জমির স্বত্ব দান। সামস্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান, বৈজ্ঞানিক 
কলষি-পদ্ধতির প্রয়োগ, নানারূপ “উন্নয়ন ব্যবস্থার” দ্বারা দশের সাধারণ 
স্ুখ-স্থাস্থ্যের ভিত্তি স্থাপন করা, ও দেশের পরিশ্রমক্ষম লোকদের ফলপ্রস্থ 
কার্ধে নিয়োগ করা । আর উহার সঙে সঙ্গে দরকার হইত অন্তত “জাতীয় 
প্ল্যানিং কমিটির” নিধর্ণরণান্থ্যায়ী কয়ল:, লৌহ, ইম্পাত, তাতশিল্প প্রভৃতি 
মূল শিল্পোগুলিকে মুনাফার আকর ন! রাখিয়া “জাতীয় সম্পত্তিতে” পরিণত 
করাঃ ঠালিং ব্যালান্সের আংশিক আদায় হিসাবে এদেশস্থ ব্রিটিশ কল- 
কারখান৷ প্রভৃতি (প্রায় ৮০০২ কোটি টাকার সম্পত্তির ) এঁরূপে দেশবাসীর 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা; চুক্তি করিয়া কল আনিয়৷ গুরু শিলের পত্তন 
করা, শ্রমিক সাধারণের উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে কল- 
কারখানার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালকদের সহযোগী করিয়া লওয়া ) সাধারণের 
ক্রয়শক্তি বাড়ানোর জন্য তাহাদের মজুরী ভ্রব্মূল্যের অন্থপাতে বাড়াইয়া 
দেওয়া, শ্রমিকদের চাকরির স্থিরতা, স্বাস্থ্য, বাসাবাস, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নৃনতম ট্রেড. ইউনিয়ন দাবিগুলি ত্বীকার করিয়া লওয়া) এবং 
সর্বোপরি 'জাতীয় শিল্পে” মুনাফা বন্ধ করা, আর মালিকী শিল্লেও নিয়জ্িত 
নিয়হারে মুনাফা বাধিয়! দেওয়া--ইত্যাদি। ইহা! হইত সত্যকার গণতান্ত্রিক 
শিল্প-বিপ্লবের পথ। সত্য বটে, ইহা সহজ নয়, রাতারাঁতিও ইহা! ঘটে না; 
কিন্ত কত অল্প সময়ে ইহা! ঘটান যায় তাহার প্রমাণ যুদ্ধশেষে পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলিতে এখনো মিলিতেছে। আর, এই দেশে কার্যত 
যাহা ঘটিল তাহা! একেবারেই উণ্টা দ্রিকে-_কারণ, যুনাফাদারী পথে শিল্প- 
বিপ্লব এই ধুগে আর সম্ভব নয়, এবং শিল্প-বিপ্লবের পথে ছাড়া ভারতীয় 
সমন্তার সমাধান নাই। কিন্তু ধুদ্ধকালে যে মুনাফার স্বাদ ভারতীয় 
মালিকতন্ব লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের রক্ত-পিপাসা আর তৃপ্ত 
হইবার নয়। আর সেই মালিকতন্ত্র যখন কার্যত রাষ্ট্রও প্রাধান্য 
লাভ করিল তখন তাহার এই মুনাফা শিকারে আর কোনে! বাধাই 
রহিল না। 

যুদ্ধবশেষেও মালিকতন্ত্রের প্রধান উদ্দেস্ হইল শিল্পের প্রসার ঘটুক বা না 
ঘটুক, উৎপাদন বাঁড়ুক বা কমুক, কালোবাজারে ও কালোকাছুনে অতি- 
শ্কীত মুনাফার হার অঙ্গ রাখা! হইবে । যুদ্ধের বাজার নাই, কাজেই ছু-তিন 


উপনিবেশিক উপপুঁজিবাদ সুর 


শিফটে কাঁজ বন্ধ হুইল, যুদ্ধশেষের আংশিক সংকট দেখা দিল। হাজার 
হাজারে মজুর ছাঁটাই চলিল-_অর্থাৎ সাঁধারণতাবে পণা ক্রেতার সংখ্যা 
ও পণ্য-ক্য়-শক্তি আরও কমিতে লাগিল। মুনাফার হার বজায় রাখিবার 
জন্য তখন মজজুরদের যুদ্ধকালীন ভাতা কাটার চেষ্টা চলিল, রেশন 
কাটা আরম্ভ হইল, সম্ভব হইলে মন্তুরী কাটা ও ঘণ্টা বাড়ানোরও চেষ্টা 
হইল, নূতন যন্ত্র বসাইয়! (রেশানালিজেশন ) শ্রমিকের শ্রমের তোড় (065151- 
08102) বাড়ানো গেল। আর ইহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিল (কাশ্মীর 
ও বাস্তহারার নামে) মুদ্রাক্ষীতির দ্বিগুণ জোয়ার (১৯৪৯ এর গোড়ায়ও 
তাহা চলিতেছে )। চলিতে লাগিল দ্রব্যমূল্যের দাবানলের মত আকাশম্পর্শা 
বৃদ্ধি (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ১৯৪৯এর “বাউলা বাজেটে? দেখা যায়__ 
১৯৪৭ সনে খাছামূল্যের চক সংখ্যা ছিল ২৯২২; ১৯৪৭ সনে তাহা উঠে 
৩৭৪+৭এ) আর ১৯৪৭ সনে সাধারণ ভ্রব্যমূল্যের হুচক সংখ্যা ছিল ২৯৭'৪, 
১৯৪৮এ তাহা ওঠে ৩৬৭'৭এ। মজুরের মজুরী অবশ্যই বাডে নাই। কিস্ত কত 
কমানো হইয়াছে তাহার উল্লেখ নাই । ) এই ছুমূল্যত ও মুদ্রাস্ফীতির নামেই 
১৯৪৮ হইতে শ্রমিকের মজুরীকে কমাইয়! রাখাই হইয়া উঠিয়াছে নিয়ম 
( মজুরের মজুরী বাডে মূল্যবৃদ্ধির পরে; আর সেই মজুরী বাডে যুল/বুদ্ধির 
তুলনায় কম। কাজেই মূল্য হ্রাস না করিয়া মছুরী হ্রাস হইল বিপরীত পথ). সেই 
উপ্টা দিকেই দ্বিগুণ তেজে চলিয়াছে চোরা-বাজার- চলিয়াছে 'ঘুষ, চলিয়াছে 
লুঠ, চলিয়াছে এখন উন্নয়নের স্কিমের' নামে আত্বীয় পোষণ, স্বাধীনতার 
জয়ডঙ্কা বহিবার জগ্ দেশে বিদেশে ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের নূতন নূতন 
পদলাভ, ভাঁতালাভ, কমিটি-কমিশন-বিলাস__-আর তৈল, ছ্থুন, পোষ্ট কার্ড 
গরীবের সকল জিনিসের উপর ট্যাক্স । কোনো কারণেই ধনিকের লুঠের 
মুনাফার উপর হাত দেওয়! চলিবেনা (১৯৪৬এ লিয়াকৎ আলির বাজেটের 
সময় হইতেই তাহা পরিষ্কার হয় )। কোনো কারণেই কালোবাজার বন্ধ 
করা হইবে না ( “ডিকণ্টেশলের” ছ'মাসেই তাই ১৯৪৮ সনে কাপড়ের বাবদ 
১০০ কোটি টাকা চোরা-কারবারীর! লুঠ করে, চিনির বাবদ লুঠ করে 
আরও কয়েক কোটি )। কোনে! কারণেই মালিকদের ফাকি-দেওয়া আয়- 
কর (ইহার পরিমাণ বিশেবজ্ঞদের মতে অন্যুন ৩৫০ কোটি" টাকা) 
সরকার পাইবে না । কোনো দিনই লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ (১৯৪৮ সনের “ভিভিডেও 


কণ্টোল' সত্তেও) অথবা মুনাফার উপর কোনো কর ফাকি দিবার 
১৬ 


২৪২ সংস্কৃতির প্ধুপাস্তর 


ফিকিরের অভাব হইবে না। আর প্রীভাবা শ্রীষন্মুখম্‌ থাকুন বা যান কোনো 
দিনই এই সব ফাকি বন্ধ করার যত সাহস বা ইচ্ছাও কোনো পণ্ডিত- 
পটেলের হইবে না । কোনে! দিনই ষ্টার্লিং ব্যালেন্সের বদলে ব্রিটিশ করিখান! 
হাত করা হইবে লা। মূল কারখানা 'জাতীয়করণ' হইবে না; জাতীয় 
যত প্রতিষ্ঠানও (রেল, ডাক প্রভৃতি ) চলিবে মালিক শ্রেণীর স্বার্থে, 
তাহাদের শ্রেণী-নেতৃত্বে। কোনো কালেই মুনাফাদারীর পথে আর 
শিল্পের প্রসার সম্ভব নয়-_-উৎপাঁদনহীন মুনাফার ফলে মুদ্রান্ফষীতি চোরা- 
বাজারী কমিবে না, জব্যমূল্যও কমিবে না--কারণ, মালিকেরা উহারই 
জোরে মুনাফার হার বজায় রাখিবে, সমস্ত বোঝ! চাঁপাইয়! দিবে শ্রমিকের 
ও কৃষকের মাথায়। আর দশ বৎসরের কেন, এই ব্যবস্থায় কোনে! কালেই 
তাই মূল শিল্পের 'জাতীয়করণ' হইবে না। ৃ 

বল! নিশ্রয়োজন-_সামস্ততন্ত্র ও মালিকতন্ত্রে যখন শোধণস্বার্থে জড়াইয়! 
গিয়াছে তখন সামস্ততন্বরেরে উচ্ছেদ ও কৃষিসংকটের সমাধানও এখন 
হইবে না--দেশীয় রাজ্যের রাজাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা আংশিকভাবে 
ভারত সরকার নিজেরা লাভ করিয়া নিজাম, হরিসিংদের রাজ্যে গণতন্ত্রের 
গতিরোধ করিয়াছেন__-“ইউনিয়নে অন্ততূক্তি'র নামে রাজ্যের গণতান্ত্রিক 
স্বাধীনতার দাবী চাপা দিতেছেন। জমিদারী উচ্ছেদের আইনগুলিকে 
বিটিশী আমলাতন্ত্রের নিয়মে স্ুবিবেচনা ও মুদ্রান্ফীতিব নামে চাপা দিয়া 
রাখিয়াছেন এবং জমিদাবী উচ্ছেদের নামে আসলে মৃতকল্প জমিদারদের 
দিতেছেন উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে ক্ষতিপূরণ; আর জমির মালিকানা 
কষককে না দিয়া প্জাতীয়করণের” ও “সমবায়-কৃষির নামে আসলে সেই 
জমিদার-শীসকদেরই আবার এই কৃষক-শোষণের ভার অর্পণ করিতেছেন । 
সামস্ত ও ধনিকের কুটুষ্বিতায় জমির উপর শোষণ ব্যবস্থা অনড় হইয়া আছে। 

আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই ষে, 'খাগ্যফসল বাড়াও, প্রয়াসে ভাগ্যবান্দের 
পকেট পুরিয়াছে, আর বাড়িয়াছে ক্কষক-বিব্রোহ__কমিয়াছে খাছ্িশস্য 
উৎ্পাদন। আশ্চর্য নয় যে, নিত্য-নৃতন শ্রমিক-পরিপালনের আইন পাঁশ 
করিয়াও ধর্মঘট কমানো যায় নাই-_বাঁড়ে নাই পণ্যের উৎপাদদনও | 

তথাপি উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, যৃদ্ধান্তের ভারতীয় অর্থনীতির সমন্তা 
উৎপাদনের সমস্ত! বটে, কিন্ত মুখ্যত সমন্তা ক্রয়শক্তির অভাবের__অপরিমিত 
জব্যমূল্য বৃদ্ধির সমন্তা,' মুন্রান্্ীতির সমন্তা, চৌরাবাজারী জুঠের সমন্তা, 


কালোবাজারী কাল্চারের রূপ ২৪৩ 


আজ শ্রমিক-দলনের সমন্তাও। আললে এই সমস্ত একদিকে অসম্পুর্ণ 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমন্তা, অন্য দিকে শিল্প-বিপ্লবহীন বিকৃত ধনিকতস্ত্রের 
সমস্তা-যুদ্ধান্তের অগ্যান্য দেশের তুলনায় ইহাই ভারতীয় আধিক সামাঞ্জিক 
সংকটের বিশেষত এই কালোবাজারী অর্থনীতি, আর কালাকান্ুনী শাসন। 

ুদ্ধান্তের আধিক সংকট হইতে সমগ্রভাবে পৃথিবীর ধনিকতন্ত 
মাসের পর মাস বনু কষ্টে ঠেকাইয়! চলিয়াছে প্রধানত ছুইপথে £ এক, নূতন 
যুদ্ধের জিগীর তুলিয়া তাহারা যুদ্ধোৎপাদন চাঁলাইয়! যাইতেছে ; ছুই, মার্শাল 
প্ল্যানের মত মার্কিন অতি-সাম্রাজ্যবাদের নিকট সাময়িকভাবে নিজ নিজ 
দেশের স্বার্থ বলি দিতেছে । ভারতের শাসকশ্শেণী এই সমন্তা উদ্ধারের 
আশায় বসিয়! আছে মার্কিন খণ, এশিয়ার 'মার্শাল প্ল্যান বা! বেনামীতে 
নেহরু প্ল্যান, বিদেশী পুঁজির সহায়তা, প্রভৃতি আশা করিয়া। এই 
জগ্তই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ১৯৪৭এর পরে তারতেব শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ 
করিতেছে এশিয়ায় চিয়াং-কাই-শেকের ভূয়িকা। আর জাতীয় ক্ষেত্রে 
এই শাসকবর্গের সমস্তা সমাধানের পথ কি ?--শ্রমিক আন্দোলন দমন ও 
বিচ্ছির কর, কৰক আন্দোলন চর্ণ করা, সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিনষ্ট করা 
অন্যদিকে পপুলিশী রা” কালাকাহুন, আইনের পর আইন, লাঠির পর লাঠি, 
গুলির পর গুলি। নিঃসনেহ ইহা ফ্যাশিস্ত পদ্ধতি । কিন্তু বুঝিবার মত কথা 
এই-_ধনিকতন্ত্রের সংকটের দিনে ভারতীয় পু'জিতন্ত্রের পক্ষে আর গণতান্ত্রিক 
পথে বাড়িবার বাঁচিবার সুযোগ কোথায়? দুনিয়ার ধনিকতন্ত্রীরা জানে 
__এই গণবিপ্রবের সগ্থুখে ধনিকতন্ত্র ফ্যাশিজমে পরিণত হইয়া যায়-_ 
কারণ, স্ৃষ্িক্ষমতা আজ ধনিকতস্ত্ের নাই, আছে শ্রমিক শক্তির 


কালোবাজারী কাল্চারের রূপ 


এই 'কলোনিয়াল্‌ ফ্যাশিজম্‌' বা ওপনিবেশিক ফ্যাশিতন্ত্রের যুগে আমরা 
ভারতে কোনে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রয়াস লক্ষ্য. করিতে পারিতেছি কি? 
ফ্যাশিজম্‌ ও ঠংস্কতির সন্বন্ধটা আহি-নকুলের সম্বন্ধ, কিন্ত তাই বলিয়া 
সংস্কতি বিষয়ে ফ্যাশিস্তর| নিক্রিয় নয়। কালোবাজারী কাল্চারের যুগ 
আসিয়াছে__এই দেড় বৎসরের মধ্যেও উহার প্রমাণ এই দেশে প্রচুর 
জুটিয়াছে। প্রথম প্রমাণ--সংবাদপত্র। সংবাদপত্র মালিকতত্ত্রের বিকাশে 
আজ কালোবাজারের মুখপত্র। তারতীয় পত্রিকাগুলি এখন প্রায় সম্পূর্ণন্নপে 


২৪৪ সংস্কতির রূপান্তর 


শাসকবর্গের রক্ষিতা, পর্যায়ে নামিয়। গিয়াছে । দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বিশ্ববিগ্ালয়- 
গুলি অকম্মাৎ শাসকশ্রেণীর ও কালোবাজারী ধনিক শ্রেণীর উপাধি বিতরণের 
কমিটি হইয়াছে? বহু বহু বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত, গৃহে যাহাই বনুন, শাসক শ্রেণীর 
চাটুকার বা পারিবদে পরিণত হুইয়াছে। তৃতীয়ত, অনেক শিল্প ও সাহিত্য- 
পরিষদ, উহার সভা ও অধিবেশন, আজ নিকৃষ্ট রুচির ও নিকৃষ্ট বুদ্ধির কালো- 
বাজারী ও শাসকদের বক্তৃতাগার। সাংস্কৃতিক প্রেরণায় নয়, শুধু এঁতিহাগত 
প্রতিক্রিয়ার সুযোগ লইবার জগ্তই--কথখনো কখনো শারিপুত্র মৌদগলায়নের 
অস্থি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়ে; লগ্নে দিল্লীতে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের 
প্রদর্শনী হয়। অবশ্ত ভারতীয় 'ফ্যাশিস্ত সংস্কৃতির আসল পরিচয় দেখিতে 
পাঁওয়৷ যায় তাহার রেডিওতে । সিনেমার উপরও শাঁসক-শ্রেণীর কড়া নজর 
স্বাপিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের সংগীতও ইহার নিকট সংশয়বস্ত | “ম্বদেশী' 
আমলের বিদ্রোহ্‌-চিত্র ইছার বিবেচনায় দোষাবহ। সুভাষচন্দ্রের নাম ইহার 
রেডিওতে সহজে স্থান পায় না। 

শিক্ষায় ভারতীয় সংস্কতির বিশিষ্ট ব্যবস্থা হইল__ইতরজনের জন্য 
বুনিয়াদি শিক্ষা+। শাসক শ্রেণীর জন্য অবশ্য পাব্লিক ইস্কুল চলে ও প্রতিটি 
বিশ্ববিষ্ালয়ে ডিপ্লোমেসির ক্লাশ খোলা হয়। এই মালিক-রাজের সর্বাপেক্ষা 
বড় সাংস্কৃতিক অস্ত্র হইল 'গান্ধীবাদ”। বলা বাহুল্য, এই 'গান্ধীবাদ' হইল 
প্রচারের জন্য, প্রয়োগের জন্য নয়। কারণ, কার্ধত রাষ্ট্রে লাঠি, টিয়ার গ্যাস, 
সত্রীহত্যা, ছাত্রহত্য! প্রসৃতি ফ্যাশিস্ত পদ্ধতিই শুংখল! রক্ষায় স্ুপ্রচলিত 
হইয়াছে। আথিক “বিকেন্ত্রীকরণের, পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে আধিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত কেন্দ্রীকরণের নীতি । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় মত কথা৷ এই যে, এই ফ্যাসিস্ত পদ্ধতিতে ভারতীয় 
শাসকশ্রেণী ভারতবর্ষের চিরদিনকার সাংঙ্কতিক বিকাশকেই আর স্বীকার 
করিতে পারিতেছে না। বনু ভাষা, বহু জাতি ও তাহাদ্দের সকলকার 
সাংস্কতিক দান লইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি বিকশিত হইয়াছে । ভারতীয় সংস্কৃতি 
বহুর সমাহার, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিস্তু সেই বহুজান্তিক সংস্কৃতিকে 
আজ সংগ্কত-কণ্টকিত হিন্দী (যাহার রূপ এখনো হুনিশ্চিত নয়) ও নাগরী 
বর্ণমালার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত যে কতদুর 
উৎকট ও হাম্তকর তাহারই একটি প্রমাণ বাউল! সরকারের প্রচারিত 'শাসন 
পরিভাষা । কিন্ত হিন্দীর এই 'সাত্ত্রাজ্যবাদী' প্রয়াস হইতে যাহা বুঝিতে পারি 


বিভক্ত বাঙলার সংদ্তি-সংকট ২৪৫ 


তাহা এই যে, আধুনিক ভারতীয় সংস্কতি সমূহ্র পক্ষে, বিশেষত বাঙলা 
সংস্কৃতির পক্ষে, বিপদ ঘনাইতেছে। সম্ভবত এই বিপদ-চেতন। দক্ষিণ 
দেশেও আনিয়াছে। কিন্তু দ্বিখণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাঙলায় এই বিপদ আরও 
জটিলতর আকারে দেখ! দিয়াছে । বাঙলার সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ কি-_ব্মান 
কংগ্নেপী সরকারের ভ্রুকুটি ও হিন্দীভাষীদের দাপটে আজ শিক্ষিত বাঙালী 
তাহ ভাবিয়! চিন্তান্বিত। 


বিভক্ত বাঙলার সংস্কৃতি-সংকট 


কালোবাঁজারী কাল্চার অবশ্ঠ ভারতে ও পাকিস্তানে সমান প্রবল । 
কিন্তু বাঙলার কাল্চারে আরও জটিলতর পীড়াও এখন জুটিয়াছে। কারণ, 
বাঙালীর কাল্চারের উপরে শুধু কীলোবাজার ও “কাল৷ কাম্ুনই” চাপিয়৷ 
বসে নাই, বাঙলার কাল্চারের উপরে মাউণ্টব্যাটনী খড়গাঘাতও নামিয়া 
আসিয়াছে । সেই আঘাতে পাঞ্জাব দ্বিথণ্তিত হইয়াছে এবং আত্মঘাতী 
হইয়াছে। পাঞ্জাবী আধুনিক কাল্চার ঠিকাদারী কাল্চার রূপে স্্রী অর্জন করিতে 
পারে নাই, বিলাতের দালালী বিলাস-বাহুল্যে মাতিয়! উঠিয়াছিল। পশ্চিম 
পাঞ্জাব এখন ইকবালী ইস্লাম লইয়া তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্ত পূর্ব পাঞ্জাবে 
আর 'উর্ঘপাঞ্জাবীর, কোনো প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাঙলা কিন্তু দিথত্তিত হইলেও 
বাঙলার কাল্চার এখনো দ্বিথত্ডিত হয় নাই। তথাপি পূর্ব বাঙলায় ও পশ্চিম 
বাঙলায় এই সংস্কৃতির উপর বিভাগের ও বিচ্ছেদের ছাঁয়াও কি ঘনাইয়া 
উঠিতেছে না? আধুনিক ভারতের সর্বাগ্রগণা সংস্কৃতির এই সংকট বা ভীতি 
সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন ত্াহার[ই, ধাহারা মনে করেন পশ্চিম বাঙুলাই 
সমগ্র বাঙলা ; কিংবা পূর্ব বাঙলার পক্ষে “বাঙলার কাল্চার' নিজন্ব জিনিস 
নয়, অথব! ধাহারা মনে করেন এই কালেও সংস্কৃতি বুঝি ধর্মের বা ধর্মগত 
সংস্কারের প্রতিহের উপরই গঠন করা চলে, টিকাইয়া রাখা যায়। লা 
বাহুল্য, এইরূপ নির্বোধ মনোভাব শুধু নির্বোধ লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়--. 
যে শাসক-স্বার্থের জগ্য বাল! বিতক্ত হইয়াছে, ইহাঁও সেই স্বার্থের বর্ণচোরা 
রূপ। আবার এই শ্রেণীগত বুদ্ধিকে বিশ্বাত হইলে বমান বাঙলার বিভক্ত 
সংস্কতির সমস্তাকে তাহার 'কলোনিয়াল” মূল হইতে বিচ্ছির করিয়া দেখিব) 
তাহার সন্তাব্য সমাধানেরও সন্ধান পাইব না, মধ্যবিত্ত বাঙালীর মত শুধু 
হা-ন্ৃতাশই করিব। 


২৪৬ সংঙ্কতির রূপান্তর 


বিতক্ত বাঙলায় সত্যই বাঙালী সংস্কৃতির সংকটের স্বরূপ কি?_এই 
প্রশ্ন ও তাহার বিচার একটু সুদীর্ঘ হইলেও উদ্ধত হুইল ( পরিচয়, 
কার্তিক, ৫৫ হইতে সংশোধিত )। প্রথমত, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের জীবন ও 
যুক্তির অসংগতি বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন-_ 

”এই বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই-যে ভারত- সি ন্রা কী 
অতি স্পষ্টর্ূপেই বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কতির ইতিহাসে সংকট নূতন 
রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । অত্যন্ত স্থল চক্ষেও এখন তা চোখে পড়ে। ছু" রাষ্ট্রে 
বিভক্ত হলেও কোন জাতি আপনার সত্তা হয়ত অক্ষুণ্ন রাখতে পারে-_যদি 
সে ছু" রাষ্ট্র হয় আত্মাধিকার সম্পন্ন ও আত্মীয় ভাবাপন্ন। কিন্তু বাংলা 
দেশের বিভাগ বন্ধু ভাবে হয় নি-আত্মঘাতের মধ্য দিয়ে তার বিভাগ 
ক্বীকৃত হয়েছে । পশ্চিম বাঙলারও যেমন ভারতীয় (োমিনিয়ন'-এ 
আত্মনিয়ন্বণের অধিকার নেই, পূর্ব বাঙলারও তেমন “পাকিস্তান ডোমিনিয়ন,-এ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই। বিশেষ করে, এই ছুই ডোমিনিয়নের 
পরম্পর সম্পর্ক বিরোধিতা দিয়ে সুরু হয়েছে, বিরোধিতার পথেই চলেছে 
কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি অধীমাংসিত সমস্তাগুলির মীমাংসা হলেও সে 
বিরোধ সহজে লোপ পাবে না, আর মীমাংসা না হলে তো বিরোধ বৃদ্ধিই 
পাঁবে। কাজেই 'ছুই রাষ্ট্র এক দেশ'-_বাঙালীর পক্ষে এইরূপ একটা আশা 
বা আদর্শ নিয়ে চলাঁও বতমান মুহুর্তে স্হজ নয় _জিল্লাহ সাহেবের মতে 
তেমন এ্ক্য-আদর্শ রাষ্ট্রপ্রোহ, আর জহরলালজীর মতে তেমন মিলনের স্বপ্ন 
অন্যায় ও বর্জনীয় । ছুই ডোমিনিয়নের ছুই কেন্ত্রশক্তি এই বিতক্ত বাঙালীর 
আত্মীয়তাবোধকেও সন্দেহের চোখে দেখে, একথাও সত্য। এদিকে 
প্রাদদশিকতার অপবাদ যতই দেওয়া হোক, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই পশ্চিম- 
বঙ্গের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমভাষাভাষী জনতার প্রদেশ গঠনের দাবীও 
ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালকদের নিকট এখনো অগ্রাহ্া রয়েছে। বিহার তা 
মানবে না, হয়ত পশ্চিম বঙগও এ দাবীর সমস্তটুকু সত্য মানতে ন্বীরুত নয়-_ 
--গোর্ধালি ও সাওতালী অঞ্চলের কতখানি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা পশ্চিম 
বাঙলা শ্বীকার করতে পারে তা স্পষ্ট নয়। বলা বাহুল্য, “বৃহত্তর পশ্চিম 
বলের” এ দাবী শ্বীকৃত হলেই বা৷ ভারতীয় ডোমিনিয়নে বাঙালীর কতটুকু 
বলবৃদ্ধি হয় ? জাতীয় আত্মনিয়গ্রণ না থাকলে তাহা হয় না। 

যতক্ষণ বঙ্গভূমি'বিক্ত হয়ে আছে, ততক্ষণ পশ্চিম বাঙলা ভারতীয় ডোমি- 


বিচ্ছিন্ন বাঙলার সাংক্কতিক বিচ্ছেদ ২৪৭ 


নিয়নে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র। শুধু জনসংখ্যাতেই পশ্চিম বাঙলা নগণ্য নয়, 
দৈহিক স্বাস্থ্য ও শ্রম-সম্পদেও নিঃন্ব, ভৌগলিক বিধানে একটি সীমান্ত রেখায় 
অস্তিত্ব সন্গিবিষ্ট। প্রধানত ভাগীরথী তীরে কলকাতার মত একটি সর্ব-ভারতের 
আধিক উদ্ছেগকেন্জ্রকে নিয়েই পশ্চিম বাঙলার জীবন; তার ভাবী দিনের 
(বিহারের সহযোগিতায় ) দামোদর-উদ্যোগে তার তরসা। কিন্তু বলা 
নিশ্রয়োজন, কি শ্রমক্ষেত্রে কি ধনোদ্যোগ ক্ষেত্রে, পশ্চিম বাঙলার আধিক 
জীবন বাঙালীর হাতে নেই। শুধু কৃষি-জীবনেই স্বাস্থ্যহীন বাঙালী এখনো 
টিকে আছে-কিন্ত বাংলার এই কৃষি-ব্যবস্থা যে অনেক কাল আগেই 
অচল হয়ে পড়েছে, তা গত মন্বস্তরের পর থেকে কারো! পক্ষে আর বুঝতে 
দেরী হয় না। অতএব বাঙালী সংস্কতির আধিক ভিত্তিভূমি হিসাবে পশ্চিম 
বাঙলা যে অত্যন্ত অপরিসর ভূমি,-তা যে বডই ছুর্বল ও পর-কবলিত 
ভূমি, তাতে সন্দেহ নেই। 


বিচ্ছিন্ন বাঙলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ 


এই আঘথিক ও সামাজিক কারণে পশ্চিম বাঙলার উপর হিন্দস্থানী 
ভাষীদের যতটা প্রতাঁৰ পড়েছে, পুর্ব বাঙলার ওপর উদ্ুরি ততটা প্রভাব 
এখনো! পড়েনি । তার সহজ প্রমাণ এই--উদকে একযাঞ্র সর্ব-পাকিস্তানী 
সাধারণ তাষ! হিসাবে চালাবার কথা উঠতেই পূর্ব বাঙলার হিন্দু-মুসলমান 
এখনো! তুমুল আপত্তি করে-__এমন কি,জিন্নাহ, সাহেবের সামনেই তারা 
প্রতিবাদ জানাতে সাহৃস পায়; কিন্তু হিন্দীকে (বা হিন্দৃস্তানীকে ) ওইরূপ 
একমাত্র সর্ব-ভারতীয় সাধারণ ভাবা হিসাবে চালাবার কথা উঠলেও পশ্চিম 
বাঙলার বাঙালী শিক্ষিত-সমাজ মোটেই আপত্তি করেনি-_-ভওহরলালজীর 
বা অগ্ভ কারো সামনে মুখ খুলবার সাহসও করে না। তর্ক হবে, উদ্ছ্ঁ 
বাঙল! ভাষার বেশী পর, আর হিন্দী বাঙলা! ভাঁষায় তত পর নয়। কিন্তু 
পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান বাঙালী উদ্দুকে তত পর মনে করবে কেন_- 
যখন পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিত বাঙালী উৎকট রকমে সংস্কৃত পরিভাষা 
দিয়ে আইন-আদালত ডাকঘরের চিরদিনকার পরিচিত বাঙলা কথাগুলে।কে 
অপাংক্তের় করতে এত উৎসাহী? ত) ছাড়া এই "তথাকথিত হিন্দী ও 
বাঙলার নৈকট্য দুর্বলতর পশ্চিম বাঁঙলার পক্ষে আসলে আত্ম-বিলোপের না 
হোক, আত্ম-সমর্পণের পথও মন্থণ করে তুলতে পারে-_কারণ, ভারত রাষ্ট্রে 


২৪৮ সংস্কৃতির রপাস্তর 


বাঙালী সংখ্যায়, ভৌগোলিক সপ্নিবেশে: রাষ্ট্রে, সমাজে হিন্দী-উদ্ভোক্তাদের 
তুলনায় ক্ষীণবল। কলকাতায় যত হিন্দী দৈনিক ও সাময়িক পত্র বের 
হয়, যত হিন্দী গ্রস্থাদি মুদ্রিত হয়, সম্ভবত হিন্দুস্তানের এলাহাবাদ বাণারসেও 
তত সংবাদপত্র ও প্রস্থ প্রকাশিত হয় না। এখনি কলকাতা শুধু বাঙালী 
সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, হিন্দী সংস্কৃতির প্রধান উপনিবেশ । বাঙালী সংক্কৃতিও 
পশ্চিম বাঙলায় ক্রমশই হিন্দী-খেষা-সংঙ্কতি হতে পারে । এ বিচারে তাই 
পূর্ব বাঙলার বাস্তত্যাগীরা পশ্চিম বাঙলার পক্ষে ভীতির নয়, -বরং তার 
শত্তিরও কারণ হতে পারে কালক্রমে,_-পশ্চিম বাঙলার ভীতির কারণ বরং 
পশ্চিম বাঙলায় হিন্দী-উদ্যোগীদের আধিক-রাষ্্িক প্রতৃত্ব। 

পূর্ব বাঙলার বাঙালীর পক্ষে বর্তমান বাঙালী সংস্কৃতিতে অবপ্ত কোনো বড় 
দান ক্োোগাঁনে। শীপ্বর সহজ হবে না, এরূপ ভয় আছে। তার প্রথম 
কারণ, পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মেরুদণ্ড ছুয়ে যাচ্ছে, সে আর কবে 
মাথা! তুলতে পারবে ঠিক নেই। অবসর হিন্দু নিষ্নবর্ণ ও বিত্তহীনরা সমশ্রেণীর 
মুসলমান জনতার সঙ্গে সমক্ষেত্রে জনতার অংশ হয়ে যেতে পারলে ফাড়াতে 
পারবে । অন্যদিকে বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান বাঙীলী আমাদের বাঙালী 
সংস্কৃতিতে মুখ্য বা সম্মানজনক স্থান গ্রহণ করতে ইতিপূর্বে পারেন নি। সবে 
তীর! এবার সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, বিশেষ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন পূর্ব 
বাঙলার মুসলমান, এমনি সময়ে সেখানে আস্ছে উদর উদ্ধত আক্রমণ | পাক- 
ডোমিনিয়নের রাস্ত্রীয় ও কতকাংশে সামাজিক জীবনেও পূর্ব বাঙলার স্থান এখন 
পাঞ্জাবী-শীসিত পাকিস্তানের উপনিবেশের সমতুল্য । এখনো পূর্ব বাঙলার 
মুসলিম জনশক্তি বিভ্রান্ত, আর মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুষ্টিমেয় ; তাই পূর্ব 
বাঙলার এই অনগ্রসর মুসলমান মধ্যবিত্ত তার এই “কলোনিয়ল নিয়তি” প্রথম 
দিকে মেনেও নিতে পারে | কতকটা চাকরীর প্রলোভনে, কতকট1 শাসকদের 
গীডনে, কতকটা! এতদিনকার বাঙাল; সংস্কৃতির প্রতি মমতার অভাবে, কতকটা 
পশ্চিম বাঙলার বাঙালী সংস্কৃতিধারীদের সংক্কতগন্ধী বাডাবাড়ির প্রতিক্রিয়ায়-_ 
আর সর্বোপরি তাদের "ইসলামিক রাষ্ট্র' গঠনের মোহে- পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত 
মুসলমানের পক্ষে বাঙলা ভাষার উপরে উদ্কে স্থান দেওয়া আপাতত অসম্ভব 
নয়। অবশ্ত তার ফল এই হবে,পূর্ব বাঙলার সাধারণ মুসলমান শিক্ষা-দীক্ষায় 
শাসনে রাষ্ট্র-চালনায় যে 'তিমিরে সে তিমিরেই থাকবে-_-যতক্ষণ পর্যন্ত না 
'উচ্প্রভাবিত বাঙলা. জবান তাদের রপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ব বাঙলার 


বাঙালী সংস্কৃতির ভরসা ২৪৯ 


শিক্ষিত মধ্যবিত ও উদ্্ভাযী মালিক-গোষীর সহযোগিতা সম্ভব হলে শাসন- 
বিভাগে, স্কুলকলেজে পাঠ্য-পুস্তকের ও সংবাদপত্রের সাহায্যে জনগণকে তা 
এককালে রপ্ত করানে। যেতে পারে। এ সম্ভাবন! একেবারে কাল্পনিক নয়। 
কারণ, ভাষ! পরিবর্তন-সাধ্য জিনিস। পূর্ববাঙলাতেও একট! উদ্“মেশানো 
“বাঙাল-বাঙ।ল। ভাবা' ও সেরূপ বাঙল! সাহিত্য গডে ওঠা অসম্ভব নয়; তার 
সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক, তাতে বর্তমান বাঙলা সাহিত্য অন্তত পুষ্ট হবে না। 
বিচ্ছিন্ন বাঙলার এই রাষ্ট্রীয় বিভাগ বাঙালী জাতির ও বাঙলা ভাষা ও 
সাহিত্যের বিচ্ছেদে পরিণত হওয়াও সম্ভব যদ্দি এই রাষ্্ী বিতাগ-বিরোধিতা 
দীর্ঘস্থায়ী হয়, অর্থাৎ ছু” রাষ্ট্রেই যদি এপ মালিকী-শাসন অব্যাহত থাকে, 
মালিকী স্বার্থে এখনকার মত শ।সিত হয়, বাঙালী জনগণ রাষ্ট্রে সাজে কতৃত্ব 
লাভ ন৷ করে। 


বাঙালী সংস্কৃতির ভরসা 


মধ)বিত্ত বাঙালী সংঙ্কতির এই বর্তমান সংকট ও অদূর ভবিষ্যতের কথা 
ভাবতে গেলে অগ্ত যে সব কথাও স্মরণীয় তা এই £ প্রথমত, পশ্চিম বাঙলার 
বাঙালীর চেয়েও অনেক সংখ্যাল্ল জাতি সংস্কতি ক্ষেত্রে তাদের 
কৃতিত্ব প্রমাণ দিয়েছে, এখনো দেয়। যেমন, আইরিশ জাতি। তা 
হলে পশ্চিম বাঙলাতেই বা বাঙালী সংস্কৃতির ভয় কি? এ যুক্তিরও 
অবশ্ত উত্তর আছে-_সংখ্যামাহাত্ব্য হাজার হোক জাতির শক্তির একটা 
বড় কারণ ৷ আর শুধু সখ্যাল্পতা নয়, স্বাস্থ্যে, শ্রমসাধ্য কর্ষে, রাষ্ট্রে ও 
অর্থনীতিক জীবনে ভারতরাষ্ট্রমগ্ডলে বাঙালী গৌণ স্থান নিলে সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে মুখ্য স্থান অধিকার করতে পারবে কিনা সন্দেহ__বিশেষত যখন 
পশ্চিম বাঙলা (আয়র্লগ্ডের মত ) আত্মনিয়ন্ত্রিত স্বতন্্ রাষ্ট্র নয়। 

দ্বিতীয় যুক্তি এই-__ভাষা৷ ও সাহিত্যই তো সংস্কতির সবটা! নয়; বাঙলা 
সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, আব এ বুগের সিনেমা, রেডিও, এ সব 
শিল্পকলার মধ্য দিয়ে মূলত বাঙালীর পার্থক্য অপেক্ষা অবিচ্ছিক্তারই 
কথা বেশি প্রমাণিত হবে। আর দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো পার্থক্য 
'ঘটতেই পারে না। এরও আবার উত্তর আছে £ ভাব! ও সাহিত্যের মত 
প্রবল সাংস্কৃতিক বন্ধন আর কোনোটি নয়; বিশেষত বাঙালীর পক্ষে অন্ত 
কোনে! জিনিস তার স্থান পূরণ করতে পারে না। এবং অন্য শিল্পস্্টিতে 


২৫০ স্কৃতির রূপাস্তর 


বা দর্শন বিজ্ঞানের অগ্রশীলনেই বা ছু? বাঙলা একত্র চলবে কেন-_সামাজিক ও 
রাষ্্রীয় শাসন-শক্তি কেবলই যদি একদিকে জন-জীবনকে বিভক্ত করে 
রাখে, অগ্ত দিকে ভিন্ন জীবনাদর্শে তাদের বিভ্রান্ত করে ? 
এর উত্তরেই উত্থাপন করা যেতে পারে মধ্যবিত্ত ভাববাদীর সাংস্কৃতিক 

যুক্তি-_সংস্কতি অমর, তার নিয়ম রহগ্তময় ও অপরিবর্তনীয়। তাই বাঙালী 
চিরদিনই বাঙালী থাকবে, আর বাঙলার সংস্কতিও চিরদিনই তার নিজম্ব রূপে 
বিকশিত হবে,_-তা ছোট বড় সকল বাঙালীর মেদে-মজ্জায়-গাথা বিশিষ্ট সত্তার 
প্রকাশ। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী আমরা সবাই জানি,_“সবার 
উপরে মামু সত্য ।” বলা বাহুল্য, এর উত্তরও অজান| নয়।-_মাছুষের সংস্কৃতি 
অমর বটে, কিন্ত জাতি বিশেষের সংস্কৃতি অপরিবর্তণীয় নয়। আর কোন 
সংস্কতিই অপরিবর্তনীয় নয়। তার বিকাশের নিয়মও আজ মাচ্ছষ জানতে 
পেরেছে-__-এ সত্যও উপলব্ধি করেছে যে, সংস্কৃতির অনেকাংশেই সচেতন 
ভাবে পরিকল্পনা ও সংগঠন চলে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য যেমন সত্য, তেমনি 
সত্য এই কথা যে-_সে বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হয় জাতীয় জীবনযাত্রার 
পরিব€নের সঙ্গে সঙ্গে । মানবতাবাঁদেরও উন্মেষ প্রসার হয়, আর মানবতাবাদ 
বাঙালীর একান্ত সম্পদও নয় (গ্রীক মানবতাবাদের কথা ম্মরণীয় |) 

আর যেখানে জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণী-ভেদ রয়েছে সেখানে কোনো 
সংস্কতিই সমাজের সকল শ্রেণীর সমান সম্পদ নয়, হৃষ্টিও নয়। হয়ত এ 
সত্য ততক্ষণ পর্যস্ত সমাজে অগোচর থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম 
তীব্র হয় না। কিন্তু যতই সে শ্রেণী-চেতনা স্ুম্পষ্ট হয় ততই এ সত্যও 
স্ম্পষ্ট হয় যে শোষকপক্ষের আর শোধিতপক্ষের জীবনযাত্রা ও জীবনদৃষ্টিও 
যেমন এক নয়, তেমনি তাদের স্ষ্টিও এক হতে পারে না। সমাজে যখন যে 
শ্রেণীর শক্তি প্রবল ও প্রচণ্ড, সে শ্রেণীর সংস্কৃতিই সবল এবং প্রভাব- 
শালী হবার সম্ভাবনা । কিন্তু তাই বলে তা সর্বাহীণও নয়, সার্বজনীনও 
নয়। সোভিয়েট দেশের মত যে দেশে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠছে, 
একমাত্র সে দেশেই সার্বজনীন সংস্কৃতির জন্ম হতে পারে, "জনগণের সংস্কৃতি” 
হতে পারে জনগণের বস্তু, জনগণের সম্পদ, জনগণের সৃষ্টি |” 

অন্তত পক্ষে ১৯৪৭-৪৮এ আর সংক্কতি-বিচারে এ সত্য ভূলবার উপায় 
নেই। ভুলতে চাইলেও এই ব|ঙলা দেশেও আমাদের বাঙালী সংস্কতির 
সংকটই এই সত্য মনে করিয়ে দেবে। কেন সংকট? কি ছিল বাঙলার 


বাঙালার সংস্কৃতির শ্রেণী-সন্বন্ধ ২৫১ 


সংস্কৃতির রূপ যাতে এ সংকট এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল? এ প্রশ্নের মীমাংসা 
খুঁজতে গেলেও আজ ১৯৪৭-৪৮ সালে এই সত্যের সন্তুখীন হুতে হয় যে, 
মধ্যবিত্ের পক্ষেই যেমন এ “সংকট' সত্য, তেমনি মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে এর 
সমাধানও নেই। 


বাঙলার সংস্কৃতির শ্রেণী-সম্বন্ধ 


সাধারণভাবে বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংকটকে দেখেন এরূপ ভাসা- 
ভাসা চক্ষে। কিন্তু এই সত্য কি সবখানি সত্য যে, শুধু বঙ্গতঙ্গের জন্যেই 
বাঙলার সংস্কৃতির এ সংকট? এবং শুধুমাত্র বাওলার মস্নদের অবিবেচক 
শাসকদের জন্তেই সে সংকট আজ গভীর ? 

একটি একটি করে এ প্রশ্ন ছুটি বিবেচনা! করা যাক। 

প্রথমত বঙ্গতঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালী যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ১৯০৫ সালে) 
১৯৪৭ সালে সেই বঙ্গভঙ্গ বাঙালী রাজনৈতিক পরিচালকগণ নিজের 
ইচ্ছায় দাবী করেছে, আদায় করেছে, এবং সাগ্রহে বরণ করেছে, এমন 
কি, সোহ রাবর্দী-শরৎচন্ত্রের প্রস্তাবিত এক্যবন্ধ স্বতন্ত্র বাঙল। রাষ্ট্রের কথা 
কানে তোলে নি। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, আজ যদি আবার ছুই 
বাঙলার কংগ্রেস ও লীগ কিংবা তাদের আইন সভার সদশ্তরা সেই ১৯৪৭ 
সালের মত এ বিষয়ে ভোটের দ্বার! তাদের মতামত স্থির করবার অধিকার 
পায়, তা হলেও তারা বঙ্গতঙ্গেরই স্বপক্ষে মত দেবে, দু'বাঙলার শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তও তাদের সমর্থন, করবে। অথচ বঞগতঙের স্বপক্ষে হিন্টু শিক্ষিত 
সমাজের একটা প্রধান যুক্তি ছিল এই-_বঙ্গভঙ্গ ন| হলেই “বাঙালী সংস্কৃতি” 
বিপন্ন । মুসলমান বাঙালীর হাত থেকে “বাঙলার সংস্কতি” বাচাবার কোনো 
উপাষ নেই। বলা বাহুল্য, এ যুক্তিব মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা 
পরিষার-_এই বাঙল! সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সংস্কৃতি বলে গ্রাহথা হয় 
নি, মুসলমান বাঙালীর দান তাতে নগণ্য, আর মুসলমান বাঙালীর এ 
সংস্কতির প্রতি তত দরদও গভীর বা ব্যাপক ছিল না। বাঙল!র সংস্কৃতি যে 
সকল বাঙালীর সমান সম্পদ হয় নি, এ যুক্তি থেকেই তা পরিষার। 

“বাঙলার সংস্কৃতি তবে ছিল কার সংস্কৃতি ?_-শতকর! ৫৪ জন মুসল- 
মানের নয়, শতকরা ৪8 জন হিন্দ্ুরই কি? এ বিষয়ে বড় রকমের তর্ক 
না তুলেও বল! যায় যে বাঙলার এ সংস্কতি হিন্দু ভদ্রলোকের হাতে 


২৫২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


উনবিংশ ও বিংশ শতকে গড়ে ওঠায় তার দেহে মনে হিন্দু রঙ যথেষ্ট 
লেগেছিল, অন্ত রঙ তাতে লাগবার সুযোগও হয় নি। কিন্ত তাই হলে কি ছা 
বাঙলার হিন্দু জনগণেরই সংস্কৃতি হয়েছে? আছে তাতে বাঙলার হিন্দু চাষী 
নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, বাগদী, বাউড়ি, মাঝি, মিস্টি, পোদ প্রভৃতি চিরদিনের চাষী 
আর গ্রামের গরীবের জীবনযান্র। ও জীবনদৃষ্টির পরিচয় ? না, আছে তাতে 
বাঙালী হিন্দু মুর, মিস্ত্রি, কলের কুলি, রেলের মজুর প্রভৃতি শহরের নির্বিত্ত 
শ্রেণীর পরিচয় ? তাদের পরিচয় তারা নিজেদের মত করে রাখত বাঙলার 
লোক-সংস্কতিতে__কীর্তনে, বাউলের গীতে, পুঁথিতে, পটে । এ কথা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই যে,ষে বাঙলার সংস্কৃতি নিয়ে আমরা গৌরব করি, 
--এবং সত্য সত্যই গৌরব করতেও পারি--তা হচ্ছে উনবিংশ ও বিংশ 
শতকের কৃতি ও স্থষ্টি-_অর্থাৎ প্রধানত, ত] হিন্দু ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
বাঙালী ভদ্রলোকদেরই স্থষ্টি, বিশেষ করে আবার কলকাতা-প্রভাবিত শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তদের স্থষ্টি, তাদের জীবন ও জীবনাদর্শের প্রকাশ, তাঁদের আশা- 
আকাঙ্খার, চিন্তা ও ভাবনার দ্বারা উদ্ধদ্ধ। তাঁর সঙ্গে মধ্যবাঙলার সামস্ত- 
কালীন সাহিত্য বা সঙ্গীতের সম্পর্ক নেই, তা নয়। সে সম্পর্ক ভাষার, 
অবষবের ; মনের বা আদর্শের নয়। লোকসংস্কৃতিব সঙ্গে এই নতুন বাঙালী 
সংস্কৃতির সম্পর্ক অবশ্য আরও ক্ষীণ, আরও শোৌখীন। পরিহাস করে তাই 
এই আধুনিক বাংলার সংস্কৃতিকে বলতে পারি বাবু কালচার আর তার 
ভন্ত্রলোকী জন্মক্ষেত্র মনে রেখে তাকে বলতে পারি "শিষ্ট সংস্কৃতি” কিন্ত 
তার আসল পরিচয় হল এই যে, তা ইংরেজ আমলের বাঙালী "মধ্যবিত্তের 
সংস্কৃতি? 1” | 

বাঙলার কাল্চার' প্রসঙ্গে এই সংস্কৃতির ম্বূপ আমর! দেখিয়াছি-_- 
তথাপি সেই মধ্যবিত্তের স্বরূপ আবার মনে করিতে পারি-_( পরিচয়” 
কাতিক, ১৩৫৫ হইতে উদ্ধৃত ) 


বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বরূপ 


“এই বাঙালী মধ্যবিত্তের শ্রেণী-স্বর্ূপ কি?” বাঙালী মধ্যবিত্ত আসলে 
“বুর্জোয়া” নয়। “কলোনি'র বড় চাকুরে ও কেরানি, মুখ্যত “পেটি বুর্জোয়া” 
আধা-সামস্ত, আধাবৃর্জোয়া, সমস্ত শোষণের কাজেরই সে দালাল; কিন্ত 
শেোবক-শীসক শ্রেণীতে চাইলেও সে স্থান পায় না, আর উৎপাদক শ্রমিক 


বাঙালী মধ্যবিতের দৃষি ও সৃতি ২৫৩, 


কৃষকের শ্রেণীতে সে স্থান নিতেও চায় না। বলা বান্থল্য, পেটিবুর্জোয়ার 
শ্রেণীচরিত্র সর্বত্রই এ ধরণের-€লোভ তার শাসক বর্ণে উঠে যাবার, 
কিন্তু অবস্থার চাপে প্রাণ “ত্রাহি ত্রাহি, করে শোষিত বর্গের সঙ্গে সমস্বরে । 
সত্য বটে, এই বাঙালী পেটিবুর্জোয়ার পেছনে ছিল-_-তার পরন্মক্ষেত্রে 
পুরনে। দিনের ত্রাঙ্গণ-বৈগ্য-কায়ন্থ-প্রধান পল্লী সভ্যতার ভদ্রলোক সমাজ--- 
একদিকে উচ্চবর্ণ হিসাবে তাদের উচ্চ স্থান চিরস্থায়ী করেছিল এ সমাজের 
বনু পুরাতন জাতিতেদ ও বর্ণতেদ প্রথ!) আর দিকে তাদের সে আসন 
সুদূঢ হয়েছিল সামস্ততম্ত্রের নিয়ম-নিগড়ে বাধা স্ুস্থির বিস্তাসে” তারা ছিলেন 
ভূমির উপস্বত্বতোগী ও মসীজীবী--হাঁতের কাজ” তাদের করতে নেই। 
এই জন্মক্ষেত্রেই উদ্ভূত হল বাঙালী ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ আমলে। 
বাঙলার সেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধানতম আধিক বনিয়াদ ছিল এই 
ভূমির উপস্বত্ব ও চাকরি, এবং প্রধানতম মানসিক বনিয়াদ-_ইংরেজি 
শিক্ষাদীক্ষা, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জো য় সত্যতার পরমাশ্চর্য সম্পন্দ। 

এই বনিয়ার্দের সুযোগ প্রধানত গ্রহণ করতে পারে বাঙালী হিন্দু 
তদ্রলোক-_ প্রথম দিকে কলকাতা! অঞ্চলের 'িদ্রলোকেরা” ; পরে ক্রমশ 
(প্রায় মোট পঞ্চাশ বছর পরে) তাদের ছাড়িয়ে যায় পূর্ববাঙলার 
'তদ্রলোকেরা”। কিন্তু এ স্থযোগ গ্রহণ করতে পারেনি উনবিংশ শতকের 
বাঙালী মুসলমান, উনবিংশ শতকের শেষপাণ পর্যন্ত তারা রহল বিদেশী 
শাসন ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে দূরে। কেন রইল, তাও আমরা মোটামুটি 
জানি, কিন্তু তার উল্লেখ এখানে নিশ্রয়োজন। এখানে আমাদের 
লক্ষণীয় শুধু এই-যে, কি ছিল নতুন আধিক বিন্যাস, আর কি ছিল 
মানসিক প্রেরণা যা অবলম্বন করে উনবিংশ শতকে বাঙালী মধ্যবিত্ত 
( প্রধানত 'ভদ্রলোক'দেরই দমাজ থেকে এ শ্রেণীর উত্তৰ) জন্মলাত করল 
-_ আর যার এই আবির্ভাবে বাঙালী শুধু মানসিক নবজন্ম লাভ করল 
না, জন্মলাত করল নতুন জগতে । 


বাঙালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টি ও স্যতি 


লক্ষণীয় তাই এই যে, গোড়া থেকেই এই সংস্কৃতির সামাজিক 
বনিয়াদ অতি সংকীর্ণ__তা একটি অচিরস্থায়ী শ্রেণীর সংস্কতি। এমন 
কি, তাদের জীবন থেকেও স্বাভাবিক ভাবে উথিত হয় নি, হয়েছে 


২৫৪ সংস্কতির রূপাস্তর 


বিদেশী সাম্ত্রাজাবাদীর শাসন-তগ্ত্রের চাপে | তবে যতই এ ওপনিবেশিক 
চাপ অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে অনুভূত ,হতে থাকবে, ততই এই 
নবোদ,দ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাক্ষা, স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রত্ৃৃতিতে 
সাধারণ বাঙালীর অন্তরের একটি মেটামুটি সমর্থনও থাকবে । এই খানেই 
ছিল তার প্রগতিশীল ভূমিকা । উনবিংশ ও বিংশ শতকে যা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ 
দান, তার পিহনেও দেখব আছে বাঙালী জনতার পরোক্ষ প্রেরণা, শাসক- 
শক্তির বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভের প্রতিলিপি। কিন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
সংকীর্ণ বনিয়াদে যতটুকু ও যতক্ষণ বিকাশ সম্ভব, ততটুকু ও ততক্ষণই 
এ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি বিকাশশীল থাকবে, তারপর তার সংকট, পতন, বিপর্যয় 
অনিবার্য । দ্বিতীয়ত, গোঁড়া থেকেই এ সংস্কতির অস্তরে-বাইরে গভীর অসঙ্গতি 
থেকে গেল- জীবনক্ষেত্রে যারা জমিদারীতন্ত্রে বাধা ও কলোনির কেরানি, 
মনের ক্ষেত্রে তারাই বুর্জোয়া-আদর্শের সটিতে মাতাল। 

এ জন্যই এই উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতিতে 
একই কালে যেমন ফিউডল আধারের মোহ দেখা যায় (বঙ্কিম, 
রবীন্ত্রনাথ থেকে একেবারে তারাশস্করে পর্যস্ত ; সময় সময় তা গ্ভাশগ্ভালিজমের 
প্রতারণাও বটে, যেমন, 'বনফুল'-এ ), তেমনি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি 
পাওয়া! যায় বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের, স্বাধীনতার, মানবতার জন্ত তীব্র 
আবেগ ও আকাজ্ষ।। এ হিসাবেই আমরা মধ্যযুগের চণ্ডীদাসের 
€ ধার নামে চলে ওই পদগুলি ) সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণীর মিল 
দেখি,_দেখি না গরমিল। “সবার উপরে মাঙ্ুষ সত্য'--এই পরম বাণীটিই 
ধরা যাক। একি মাঁনবতাবাদের বাণী? চণ্তীদাস কোন্‌ "মানুষকে সত্য 
বলেছেন? যে মানুষ রক্তমাংসের মাছৰ নয়, আসলে আত্মা, এবং 
পরমাত্বার' প্রতীক, সামাজিক মাঁচ্ষ সে নয়।-_সামাজিক মাছুষ তালে৷ 
মন্দে ভরা, সমাজের দশজনের সম্পর্কে বাধা, প্রেম তার নিকষিত হেম নয়-_ 
কামগন্ধে ভরাও। কিন্তু চণ্ডীদ্ণাসের মানুষ অধ্যাত্স মাছষ বলেই তার 
জাঁত নেই, কুল নেই, সব সম্পর্কাতীত, স্তদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।-_-এ মানবতাবা 
না অধ্যাত্ববাদ ? মধ্যযুগে (এবং তার আগেও) বিজ্রোহী মাস্থুষের প্রাণ 
এমনি করে অধ্যাত্ব-বিপ্রোহের পথেই শ্রেণী-পীড়নের সমাধান খুঁজত,_এ 
দেশেও খুঁজত, ইরাণ, ইউরোপেও খুঁজেছে ; অবশ্ঠ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ 
পরিচিত সাধনপথে ৷ রবীন্দ্রনাথও সেই অধ্যাত্ব-চেতনায় উদ্ুদ্ধ ভাববাদী, 


এ 


বাঙালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টি ও সৃষ্টি ২৫৫ 


কাজেই এই অধ্যাত্ব মানুষকেই তিনিও পরমমৃল্য দিতেন-_চণ্ডীদ্াসের মত। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যত। ও সত্যেরও সাধক) তাই তাঁর কাছে 
কামগন্ধহীন প্রেম, ব|। সেই বিশুদ্ধ অধ্যাত্বসত্তাই একমান্র সত্য নয়। 
সমাজের দশজনের সঙ্গে সম্পকিত ভালো-মন্দ-ভর! বিচিত্র মানব চরিত্রেরও 
শিল্পী তিনি; পৃথিবীর মাঁনব-রসের রসিক। এই বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদকেও 
(030185015 12010191515) তাই তিনি অসাধারণ শরন্ধা নিবেদন করেছেন। 
কাজেই চত্তীদীসের মানুষকে মেনেও তিনি সে মাছুষকে রূপান্তরিত করে 
উপস্থিত করেছেন। আবার, এতট। ভাববাদী তিনি যে, ব্যক্তিত্ববান্দকে 
তিনি ব্যক্তিস্বার্থবাদ থেকে (06:59281165কে 0:1586 010061 থেকে ) 
পৃথক করে দেখতেও অভিলাষী। এই জন্তেই তার মানবতাবাদে যেমন 
বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বার্থের ( 01186601001 ) স্বীকৃতি নেই, তেমনি নেই 
স্বার্থ-বিলোগী সোশ্তালিষ্ট ব্যক্তি-সংগ্রামের স্বীকৃতি-_অর্থাৎ এই বিশ্বানবতা- 
বাদী ও ব্যজি-সত্তার মহত্তম কবির কণ্ঠে সোশ্ঠালিস্ট মানবতাবাদ 
€ 990191156 [1109101510 ) বা সোম্তালিস্ট ব্যক্তিবিকাশবাদের (50০18115 
1:5012911 ) সম্বন্ধে কোনে! ঘোষণা নেই। অথচ, আজকেব দিনে “সবার 
উপরে মানুষ সত্য” এ কথা যখন আমরা আবৃত্তি করি তথন ফিউডাল-বন্ধন- 
মুক্ত অধ্যাত্বসত্তার কথা শুধু বলি না-_বলি সামাজিক মানুষের মাহাত্ব্যের 
কথ।,_পাধারণ ও অসাধারণ সকল মাচ্ুষের সমান মূল্যের কথা । এবং শুধু 
বুর্জোয়! মাহ্ুষের (ব্যক্তি বা অস্পষ্ট মাঁনব-ধর্মের) বিজয়ও আমরা এই 
বাণীতে ঘোষণ! করি না, স্বপ্ন দেখি সেই নতুন মান্ুষেরও যে-মাছুষ সমাজকে 
নতুন করে গডে আর সেই স্ত্রে নিজেকেও আবার সৃষ্টি করে। মানুষের 
চিন্তা ভাবনার জীবনাদর্শের এমনি রূপান্তর ঘটছে এবং ঘটেছে ধুগে যুগে 
ষুগান্তরে, ঘটেছে তা বাংলার সংস্কতিতেও, আবার ঘটবেও। মানবতাবাদ 
বাঙালীর রক্তের ধর্মও নয়, একেবারে পরিপৃর্ণ মানবতাবাদরূপেও এখানে 
তা দেখা দেয় নি; সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এখানেও তার রূপান্তর 
হয়েছে, হবেও | ফিউডাল ধুগের কোনে! জের (11908 ০৩?) চলে এসেছে 
দেখলে মোটেই মনে করবার কারণ নেই তা আমাদের সংস্কৃতির মৃত্যুহীন 
প্রাণ। ব্রিটেনের বুর্জোয়া সমাজেও এমন অনেক ফিউডাল ঠাট অটুট 
রয়েছে । বিশেষত আমরা আবার নিজের জোরে ধনিকযুগে পৌঁছতে পারিনি । 
আমাদের উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে বরং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় আধা- 
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ফিউডাল ব্যবস্থাই পাকা রইল। আর, সে ব্যবস্থাতেই আমরা পেলাম 
বুর্জোয়া সভ্যতারও আস্মামন-_উদ্ধদ্ধ হলাম তার মন্ত্রে। কাজেই ফিউডাল 
জের বেশীই থাক্‌বে। 

যদি কোনে! একটি সাধনায় এ উনিশ শতকের ও বিশ শতকের বাঙালীর 
__মধ্যবিত সংশ্কতির- সত্যিকারের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে তা৷ 
বাঙালীর স্বাধীনতার সাধনায় । ধার! বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস খু'ঁজবেন 
তারা জানেন, বাঙালীর সাহিত্যকে তার স্বাধীনতার প্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেখা যায় নাঃ এবং বাঙালীর স্বাধীনতার সাধনাও তার সাহিত্য- 
সাধনার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ ছু'এরই উৎস সেই বুর্জোয়৷ সভ্যতায় 
উদ্ধদ্ধ মধ্যবিত্ত মতাদর্শ ও জীবনাদর্শ; এই দিকে বাঙালী জনতারও তীর 
মুখপাত্র হয়েছিলেন অনেকাংশে । কিন্তু ধারা বলেন বাঙালীর সাহিত্য 
ছাড়া আর কিছু নেই, অথবা! বাঙালী সংস্কৃতির প্রসঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা 
উঠলেই যারা অস্বস্তি বোধ করেন, অর্থাৎ একালের আকাশচারী বা কায়েমি 
স্বার্থের সংরক্ষক হিসাবে ধার! মনে করেন, সংস্কৃতি শুধু আকাশ-কুজুম, তাদের 
মনে রেখেই এ কথা বলতে হয়_যর্দি কোনো জিনিসে বর্তমান কালের 
বাঙালীর সাধন। বিকশিত হয়ে থাকে তবে সে তার বিপ্লবী সাধনায়-_ 
সেখানেই বাঙালী জনগণের সঙ্গে একাত্ম, সমস্ত ভারতবর্ষের দীক্ষা-গুরু, 
হয়ত বা সমস্ত এশিয়ারও শ্রদ্ধার পাত্র । এই সাধনাতেই বাঙালী মধ্যবিস্ত 
শোধিত শ্রেণীর মুখপাত্র হয়। আমাদের উনিশ শতকের রিনেইসেন্স, ধর্ম 
ও সামাজিক রিফর্মেশন, আর তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য 
বরাবরই পরম্পরকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করে এসেছিল); এই তিন 
ধারা দিয়েই সেই মধ্যবিত্ত সংস্কতির পরিচয় কিন্ত ক্রমশ যখন 
একটি মুহূর্তে সেই বাঙালী সংস্কৃতি তার সংকীর্ণ ভিত্তি, তার 
আত্যন্তরীণ অসঙ্গতি সত্ত্বেও আপন প্রশ্বর্ষে বিকাশ লাভ করলে, _সে কখন ? 
-_১৯০৫ এর “্যদেশী' দিনে বিপ্লবী প্রেরণার মধ্যে । সেই অগ্রিষুগেই বাঙালী 
সংস্কৃতির মহুত্বর উদ্বোধন ঘটে-_ স্বাধীনতার সেই উদ্দীপ্ত সাধনার মধ্যে । 
তারপর আপন আত্যন্তরীণ অসামঞ্জন্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন ক্রমেই পঙ্গু 
হয়ে আসছে তথনে৷ সে তার বিপ্লবী সাধন! ত্যাগ করেনি ;-_-আর তখনো 
এই সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্র ইত্যাদিতে বাঙালী সংস্কৃতি 'কালাস্তর: 
অস্পষ্টরূপে অনুভব করেছিল। রাজভউয়ে, এমন কি গান্ধীভীর প্রভাবেও, 
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কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বাঙলার বিপ্লববাদকে অস্বীকর করেন নি, 
১৯০৫ থেকে ১৯৪০ পর্যস্ত বাঙলাব বা তারতবন্ষব সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক 
প্রয়াসের হিসাৰ নিলে তাও দ্রেখা যাবে ; দেখা যাবে গান্ধীবাদের নামেও 
"হার বিপ্লবী মতাদর্শকে কোনো শিল্পে বাঁও।লী বিসর্জন দেয় নি। 

বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান সত্য হল এই বিপ্লবী উতিহ্থা, আব তব দ্বিতীয় 
সত্য তার আবেগ-উজ্জল সাহিত্য ।--এই ছুই সত্যই মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির 
থেকে উত্তরাধিকার ক্ষত্ধে গ্রাত ভ!বী বাউলান। 


মধ্যবিত্তের আত্মঘাত 

অথচ প্রথম মহাবুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বোঝা গিয়েছিল বাঙ!লী 
সংস্কৃতির সংকীর্ণ বনিয়াদে এবার ফাটল ধরছে, নাঙালী মধাবিস্তশ্রেণী শ্রেণী 
হিসাবে ভূমি ছাড়া, শ্রেণী স্বার্থের বশে সে পবগাছা ভয়ে থ।কছে। প্রথমত, 
জমিদারীতন্ত্বের মধ্যে যতটুকু অবকাশ মধ্যবিত্তের মিলেছিল তা আর তখন 
নেই_জমিদারী, মহাজনী ও সাম্রাজ্যবাদী মিলিত শোষণে বাংলার কৃষি 
ও কৃষক চবম দুর্দশ!য় গিয়ে পৌছেচে। কুষক-বিগ্রব তখন থেকেই অবিলম্বে 
আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে_তখ5 ভূশিব উপন্বত্বভোগী মধ্যবিশুত্রেণা (ও 
জমিদার, মহাজন শ্রেণী ) তা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। দ্বিতীয়ত, সরকারী 
চাকরি ও “ভদ্র”বুত্তি (ওকালতি, মাস্গারি, প্রধানত যাতে হাতে কাজ 
করতে হয় না) প্রভৃতিতে তখন আর স্থান হচ্ছেনা; শিক্ষিত নধাবিত্তের 
সন্তান-সন্ততি বেকার থ।কতে বাঁধ্য-যি না শিল-বিগ্নব প্রারন্ধ হয়। বলা 
বাহুল্য, জমিদারতন্ত্রী ও সাঞ্্াজ্যবাদী শাসনে তা সহজ ঠিল না. সে উদ্যোগও 
বিশেষ দেখা গেল না। তাই তৃতীয দশকের সঙ্গে সঙ্গে খন বাঙালী 
মুসলমান মণধ্যবিস্তও ইংবেজি শিক্ষ| গ্রহণ করে চাকরির দাবা শিয়ে এই 
হিন্দু মধ্যবিত্তদেব ছুয়ারে হানা দিল তখন দেখতে না দেখতে 
বাঙালীর এই ছুই মধ্যবিত্ত শাখার 'নস্তবিবোধে বাঙালীর ভাবা 
ও জাতিগত প্রক্য ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সমস্ত ভারতবর্ষ জুডে মধ্যবিত্ত 
্বার্থেব এই অন্তদ্বন্্ হিন্দু-যুসলম।নেব ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যের 
সুযোগ নিয়ে তখন জাতিগত, আদর্শগত ও সংঙ্কতিগত ভেদে পরিণত হতে 
চলেছে, তাই শুধুমাত্র বাঙালী মধ্যবিত্তের চেষ্টায় সপ্তবও হত ন। তার কোনো! 


মীমাংসা (যতই দেশবন্ধু করতেন প্যান্ট আর ফজলুল হুক গড়তেন ক্ষক 
৯৭ 
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প্রজ। পার্টি)। বিশেষত যখন পাম্রাজ্যবার্দী কতৃপিক্ষ বিভেদনীতি প্রয়োগ 
করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসেই ছিল। আর, এর সমাধান মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
করতে পারে না, করতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর গণতাষ্ট্রিক নীতি । 

সাআজ্যবাদী স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশেই তাই অবশেষে এ সমস্তার 
সমাধান () হল এখন দেশ বিভাগে-_ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী মালিক-ম্বার্থের হাতে 
তুলে দিলেন ম্যাউণ্টব্যাটেন ছুই বিভক্ত দেশ--তাদেয় বিরোধ জীইয়ে 
রাখবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা রইল; আর তাই তাদের ছু'বাহুকেই বরাবরকার 
মত মাফিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত করে রাখবার মত আয়োজনও 
হল এই বিভাগের দ্বারা পাকা। 

এ বিভাঁগেরই অন্য নাম পনেরই আগস্টের “স্বাধীনতা” | এ সাআাজ্যবাদী 
প্ল্যানই পাকা করবার জন্ত ব্যবস্থা হয় দেশ বিভাগের, বিরোধের, বৈরিতার | 
দেশবাসী তা মেনে নিলে বিভ্রান্ত হয়ে) অনেকাংশে তারা মালিক-তন্ত্রের 
বিশ্বাসঘাতকত! ও নেতৃত্বের আপোন-পদ্থার বিরুদ্ধে প্রস্তত তিল ন! বলে, আর 
কতকাংশে কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাবের বীভৎস হত্যালীলায় 
দেশের মানুষ দিশাহারা হয়েছিল বলে, এবং শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব 
গ্রহণের জঙ্য স্থগঠিত হয়ে উঠতে পারে নি বলে। 


মধ্যবিত্তের পরিসমাপ্তি 


ইতিমধ্যে বাংলার সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী-হিসাবে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে । 
যুদ্ধ, দুভিক্ষ, মহামারী, চোরাকারবার ও মুনাফা-নুনের মধ্যে দিয়ে 
বাঙলার মধ্যবিত্তের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ-মাত্র ছু-একজন ব্যাংক, 
ইনসিওরেন্সের কর্তা, ছু-একজন কলকারখানার মালিক, ছু-একজন সংবাদ- 
পত্রের সত্বাধিকারী, এক-আধজন লেখক, অধ্যাপক মালিকের স্তরে উঠে 
গিয়েছেন (ভারতীয় মালিক-গোষ্ঠীতে এই বাঙালীরা এখনো “ছি'চকে' 
মালিক মাত্র), কিন্তু শতকরা নব্বইটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মাস্টার, 
প্রফেসর, উকিল, ডাক্তার, লেখক, সাংবাদিক, কেরানি, কর্মচারী--এক কথায় 
যে বুদ্ধিজীবীরা বাঙালী সংস্কৃতির মেরুদণ্ড তীরা- স্ত্রী পুরুষে নেমে গেছেন 
নিবিত্ত শুমজীবীর পর্যায়ে_-ওয়েজ আর্নার থেকে তীরা এখন পরিণত 
হচ্ছেন ওয়েজ ল্লেত'-এ অমুতবাজারের মালিক তাঁদের কাছে দাসখত চাইবেই 
তো-_মধ্যবিত্ত তে! বেতন দাস। 


মধ্যবিত্তের পরিসমাপ্তি ২৫৯ 


যে বশিয়াদের ওপর বাঙালীর মধ্যবিত্ত এতদিন কোনে! রকমে ট্রাড়িয়ে 
ছিলেন_-১৯৪০-৪৫ এর মধ্যে তা ধ্বসে গিষেছে-ধ্বসে গিয়েছে তাদের 
নীতিবোধ, ভদ্রতা, গৃহব্যবস্থা, পরিবার-বিন্তাসও | এখন তারা যেখানে 
ঠাঁড়িয়েছেন সে শ্রেণীর অনিবার্ধ নিয়মে তারা আজ ধাবিত হচ্ছেন শ্রমিক 
ধমঘটে, বিপ্লবের পথে-_কিন্তু তবু পুবদিনের ভদ্রলোক-সংস্কাব সবাংশে কি 
ঘুচে গিয়েছে? তারা বিস্তহীন, চাকুরিজীবী, তবু মধাবিত্ত বলে নিজেকে 
পরিচয় দেয়। আর, “ভদ্রলোকের মনোভাবও' তাই যায় নি। 

কিন্ত কথা হল এই, যে-মধ্যবিত্ব শ্রেণীর বনিমাদ ধ্বসে গিয়েছে, সে মধ্য- 
বিত্ত সংস্কৃতিতে সংকট এখন হঠাৎ আসে নি-__-এখন এসেছে অনিবার্য নিয়মে 
তার শেষ দিন। সংকট এসেছিল বিংশ শতকেব তৃতীয দশকে--১৯৪৭- 
এর “দেশ বিভাগে" নয়, যখন সেই দেশ বিভাগের গোডাপত্তন হয় তথন। 
মধ্যবিত্তের পরিচষ আজ বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী বলে, বেতন-দ1স বলে। তার 
চক্ষে তাই এখন এসেছে বাগালী সংক্কতিবও পালা-বদলেব দিণ-_মধ্যবিত্বের 
সেই আধা-সামস্ত আধা-বুজৌয়া জীবনাদণ ছেড়ে শ্রমিক গ্রেণাব জীবনাদর্শে 
প্রণলাভেব ডাক। আব এদট্টিতে দেখলে মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিজ্গীবী বুঝবেন 
আসলে এট! “সংকট” নষ, নবজপুন্মব ত।গিদ | 


আব একটি প্রশ্নেব উত্তর দিযে৯' সম্ভবত আমবা এহ বিভক্ত বাঙলার 
প্রসঙ্গ এখানে শেষ কবতে পানি- বাঙ্গালীর জীবন ও সংস্কন্তিব পক্ষে এই 
বিভাঁগ-জনিত সংকট কাটিয়ে ওঠবাব কি সন্যই কে[নো পথ আছে? এর 
উত্তর স্পষ্টঃ_-পথ নিশ্চয়ই আছে. কিন্ত .ম পথ মালিক-বাষ্ই গ্রভণ কক্নে পারে 
না, ফ্যাসিস্ত-বাষ্ট ত1 ববদাস্তও কণা । সে পথ হচ্ছে--যাকে স্গরোকাবে 
বলা হয “জাতিদের আত্মশিয়ন্ত্রণেব অধিকার” গ্রণ্চষ্টযয | যদিউ বা এ সুত্র 
অতীতে কোনো সমযে কংখ্েস নেত[বা আউন্ডে ণাকেন, আজ তার! আর 
তাতে কর্ণপাঁতও করবেন না। আাজ ভাবতে ও পাকিস্ত/নের মালিকতন্ন 
নিজেদের স্বার্থের জন্যই চাষ দু" দ্ব' বাষ্টেব ছোট “ভাট জাতি ও পশ্চাৎ্পদ 
গোঠীদের অবাধে শোষণ করবার অবাহত অধিকর, আর সে শোষণের যন্্ 
স্বরূপ তারা চাষ পাকিস্তানেও “সবল কেন্দ্রীর সরকাব” হিন্ুস্তানেও “সবল 
কেন্দ্রীয় সরকার”_-“শিশুরাষ্ট্র, 'বাহিরেন বিপদ", “ভিতরের শত্রু” প্রস্থৃতি 
নানা ছলনা সহজেই তাই এই ছুই রাষ্ট্র-নায়কদের মুখে জোগায়। কিন্ত সত্য 
কথা যা তা এই, জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মালিক-শ্রেণী মানতে পারে 





২৬০ সংক্কৃতির রূপান্তর 


নাঃ আর এ নীতি কার্ষে পরিণত 'করতে হলে প্রথমেই দরকার “নব্য 
গণতান্ত্রিক” বিপ্লব__কুষককে ভূমির মালিক ক'রে, ব্যাঙ্ক খনি যানবাহন 
শিল্পগুলি সাধারণের সম্পত্তি ক'রে, ঘুনাফাবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে 
মালিকের! 'জাতীয়তার' নামে জাতি-শোষণের পথ খুঁজবেই। 

বিভাগের ফলে বাংলার সংস্কৃতির যা 'মংকট” মূলত তা হচ্ছে আজকের 
বাঙালী সাধারণের পক্ষে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বচনার সমস্তা_-বিপ্রবী সংস্কৃতি, 
রচনার প্রয়োজন-_যে সমাগত বিপ্লব ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট মালিক- 
নেতৃত্বে ব্যাহত হয়েছে” _আজ শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী নেতৃত্বে 
তাঁকে আবার পুনর্গঠিত করার প্রয়োজন ।--আর এ শুধু বাংলার সমস্ত নয়, 
ভারতবর্ষেরও-_অর্থাৎ ইত্ডিয়ারও, পাকিস্তানেবও। এ প্রসঙ্গেই বিবেচনা 
করা যেতে পারে বাঙলার সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিম খাংলার বাঙালী শাসকদের 
দাঁয়িত্ব। 


কলোনির ফ্যাসিজ ম্এর রূপ 


পশ্চিম বাঙলার বতমান (১৯৪৯) মন্দ্রিমগুল কংগ্রেস-চালিত, তাদেব 
কার্ষকলাপ ব্তমান কংগ্রেসেব অভিপ্রেত, অন্থমোদিত-_মায় অভিস্তান্দ যোগে 
বিচারকে প্রহসনে পর্যবসিত কবা পধন্ত। এমন কি, এ কথাও সত্য 
যে, স্থবিবেচনা ও অবিবেচনার ব্যাপারেও তার। অন্তান্ত প্রাদেশিক সবকাবের 
সঙ্গে একই নীতির অনুসারী । মাদ্রাজ প্রদেশের কথা ছেডে দিলেও বোম্বাইতে, 
মধ্য প্রদেশে, বিহারে, ঘুক্ত প্রদেশে শাসন-ধাঁরা যে পদ্ধতিতে চলেছে, পশ্চিম 
বাংলার শাসনধাবাও ঠিক' সেই পদ্ধতিতেই চলেছে,_সবন্রহই নানা 
সংস্কতি-প্রতিষ্ঠান, সংস্কতি-অগ্থু্ঠান নিজিত হচ্ছে, পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী- 
মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য কমিউনিস্ট পার্টিকে এ প্রদেশে বে-আইনী করায়-_ 
ত৷ ছাড়া অন্ত কিছুতে নয়। এসব মন্্বীমগুল সকলেই আসলে সে নীতিতে 
চলেছে, যে নীতিতে চলেছে পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার প্যাটেলের ভারত- 
রাষ্্র। কাজেই শুধুমাত্র বিধান-নলিনী-কিরণবাবুর নেতৃত্বেই পশ্চিম রাংলার 
পুলিশ রাষ্ট্র” বাঙালী সংস্কৃতিকে পীডিত করছে-_মধাবিগু শিক্ষিতের এ কথা 
ঠিক নয়। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সর্বব্রই সেই 'পুলিশ রাষ্ট্র” অব্যাহত শক্তিতে শাসন- 
দণ্ড পরিচালিত করছে, “শিশু” রাষ্ট্র চালিত করছে । আর এ কথাও আমরা 
বুঝি--ডাঃ বিধানচন্তজ্রের স্থলে ডাঃ প্রফুল্লচন্ত্রের উদয়ে কিংবা অপর কোন 


কলোনির ফ্য।পসিজ ম্‌*মএর রূপ ২৬১ 


চন্দ্রের ভাগ্য-প্রকাশেও মূলত পশ্চিম বাংলার এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না 
_ শ্রীষনুখম্‌ চে বা শ্রীতাবার বিদায়েও যেমন ভারতরাষ্ট্রের শাসনে অবস্থাস্তর 
ঘটে নি। মালিক-শ্রেণীর কবলিত রাষ্টে মালিক-শেণীর প্রতিনিধি মাঝে 
মাঝে পরিবতিত হয় মালিকদেরই ইচ্ছায়, তাদের স্বার্থে: কিন্তু তাতে 
রাষ্ট্রের রূপ পরিবতিত হয় না। মূল নীতির পরিবর্তন হয় নৃতন শ্রেণীর 
বিজয়ে, তার নেতৃত্বে। কাজেই, সংস্কৃতির সংকট শুধু বাংলা দেশেই এ 
কারণে জটিলতর হয়ে ওঠে নি। উঠেছে ভারতবর্ষের সর্ব্র--পাকিস্তানে 
ও। এবং কারণটা শুধু প্রদেশগত বা বাক্তিগত নয়, কারণটা আসলে 
শ্রেণগত--এমন কি, আন্তর্জীতিকও | পৃথিবীধ্যাপী মাঞ্ষিন ফ্যাশিজ মের 
আবিভাবের সঙ্গেই ভারতের ছুই বিরোধী রাষ্টরেও এই 'পনিবেশিক 
ফ্যাশিজম+-এরও অপুব আবির্ভাব সম্পফিত। 

একবার পৃথিবীর দিকে তাকিসে দেখলেই বুঝব-_মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
নেতৃত্বে, পৃথিবী ছোট বড সাম্রাজ্যতগী ও ধনিকতন্ত্রীরা (আত্যন্তরীণ পপ্রাতি- 
দন্দিতা সন্তেও ) কেমন ফ্যাশিস্ত পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ__সমাজতন্নী ও গণতন্ত্রী 
শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধোষ্ঠত। ধনিকতন্ত্রকি প্রাণপণে এশিয়া-ইয়োরোপ জুডে 
আপনাঁদের ব্যহ রচনায় লেগে গিয়েছে_ জিব্রাল্টার, মিশর থেকে জাপান 
কোরিয়া পর্যস্ত-_ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে, রহ্ষে, ইরানে, প্যালে- 
স্টাইনে, গ্রীসে কেমন প্রকাশ্তভাবেই স্বাধীনতা ও গণআন্দোলন দমিয়ে স্থাপন 
কর! হচ্ছে সাাজ্যবাদীদের খাটি ও তাঁবেদার শাসন। তাদের এই প্রকাণ্ড 
সামরিক ব্যছের প্রধান সামরিক ও আধিক আশ্রয়কেন্্র যে ভারতবর্ষ ও 
পাকিস্তান এ কথা বুঝতি কষ্ট হয় না। এ কথাও তাই বোঝা উচিত-- 
ত।রতবর্ষের এই ছুই রাষ্ট্র থেকে সাম্নীজাযবাদীরা “বিদায়” নিয়ে গিয়েছে এ কথ! 
কিছুতেই সত্য নয়; বরং ছই রাষ্্রই দেশীয় মালিকতগ্রের সঙ্গে রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বন্ধনে তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে সুদৃঢ় 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, যেমন তা৷ তার! করছে গ্রীসে, বর্ষায়, 
ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, জাপানে । করছিল চীনেও। অতএব ভারতবর্ষে 
ফ্যাশিজম্‌ শুধু ভারতীয় মালিকতন্ত্েরই ইচ্ছায় গঠিত হয় নি? তার রীতি 
নীতি পদ্ধতি স্পষ্টত মার্কিন-বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী নায়কদের অভিপ্রায়াস্যায়ী 
_ তাই শিল্প জাতীয়করণ বন্ধ থাকে, বিদেশীয় পু'জিপতিদের জন্য শোষণের 
দ্বার উন্ুক্ত হয়। আর আত্যন্তরীণ গণশক্তির বিরুদ্ধে-শ্রমিক-কষকের ও 


২৬২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে, সমস্ত প্রগতিমূলক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গঠিত হয় “পুলিশ 
রাষ্ট্র- ব্যবস্থা হয় বন্দুকের, লাঠির, রেডিওতে মিথ্যা প্রচারের, সিনেমার মিথ্য। 
চিত্রের, মালিকী সংবাদপত্রের কদর্ধ মিথ্যাবিলাসের, হয়ত বা জাতীয় টি. ইউ 
সি-র মত পি. ই. এন. বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত বনিরাদী-প্রতিষ্ঠঠানের 
মারফৎ সংস্কৃতির বিকৃতির, বিভিন্ন মার্কাধারী মালিক অন্ুচরদের সাহায্যে 
গণ-সংহতি বিনাশের, সংস্কৃতিক্ষেত্রে 'রবীন্ত্-উৎসবে অডিনান্ম-রাক্ের পুলিশ- 
মন্ত্রীর পৌরছিত্যের, ভাঁভা-কর[ পণ্তিত অধ্যাপকদের ইন্ফ্রেশান নিয়ে ধাঁর- 
করা বুলি-পরামর্শের, এবং সময়ে-অসময়ে গান্ধীজীর নাম ও অহিংসা-মন্ত্ 
আবৃত্তির ; --গান্ধীবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আসে, তার সমাজতান্ত্রিক 
ব্যাখ্যা আসে, আসে শেষে তার “বৈপ্লবিক” ব্যাখ্যা পর্যস্ত-_অগ্রিবুগের 
'দাদা”দের মারফৎ। এমন কি, মূল বিশ্বপংকট থেকে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য “বাংলার সংস্কৃতির সংকট নামেই একটা কাগজী আর 
কেতাবী আন্দোলনও গড়া হতে পারে। 

তরসা৷ এই, তবু বিপ্লব হার মাঁনে না_মাঁনে না বালই পৃথিবীর এক- 
পঞ্চমাংশে ফুটে উঠছে সমাজতান্তিক জীবন ও সংস্কৃতি, আর এক পঞ্চমাংশেও 
(চীনে, পূর্ব ইউরোপে ) তার গোডাপত্তন স্সম্পন্ন, আর বাকী পৃথিবীতেই 
কি মার্শাল প্ল্যান কিংবা নেহকু গ্ল্যানের বাধ বেঁধে বিপ্লবের সেই জোয়াব রোধ 
করা যায় ? যায় না, যাবে না। কারণ এটা বিপ্লবের যুগ--১৯১৭ থেকেই বুর্জোয়া 
যুগ ও বুর্জোয়া সংস্কতির অবসান ঘোষিত হয়েছে । ১৯৪৬-৪৭এ তার আহ্বান 
পৃথিবীর সকল দেশের জনশক্তির প্রাণে গিয়ে পৌছেছে । বোঝাই যাচ্চেপৃথিবা 
আজ ১৯৩৯-এর থেকেও বেশি পরিষ্কার রূপে ছুই শিবিরে বিভক্ত । -_কিন্তু 
_ এটাও বোঝা যাচ্ছে সত্যতার সংকট আর এখন নেই ততটা, এট সভ্যতার 
বূপাস্তরেরই শুভারস্ত ; এরই সাক্ষ্য সোভিয়েট সভ্যতা । আর, এবিপ্লবের 
বুগে তারাই হবে স্ষষ্টির বাহন যারা এই বিপ্লবী ধারার অগ্রীদূত। 
সে শ্ষ্টিই হবে এখন শৃষ্টি, যাতে আছে আজকের বিপ্লবী শ্রেণীর কথা 
তার সাধনার স্বাক্ষর, আর আগামী কালের সমাজতান্ত্রিক জীবনের 
আভাস, শ্রেণীহীন সংস্কৃতির প্রতিশ্ররতি। অন্ত সবই হবে সংস্কৃতির 
বিরতি ; যত থাকুক তার হুক্তা, যত স্ুনিপুণ হোক তার রূপকর্ম, তার 
রসবিলাস,_তা সত্যহীন। কথাট৷ পরিঞার- বাঙালী সংস্কৃতির এ “সংকট' 
আসলে বিপ্লবী ঢৃষ্টিতে সংকট নয়,__বাঙালী সংস্কতির রূপান্তরের দাবী, 


কলোনির ফ্যামিজম*এর রূপ ২৬৩ 


বাঙালী মধ্যবিত্তের সংস্কতি তার বিপ্লবী দান নিয়ে বাঙালী মজুর কষক 
বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী সংস্কতি রূপে বিকাশোন্ুখ,-বিকাশোদুখ তা পৃথিবীর 
অন্যান্ত দেশের বিপ্লুবী শ্রেণীর সংস্কতির সঙ্গে মানব-মহীরুহের এই খত্তিত 
রক্তাক্ত শাখায় ।" 

এই অসমাপ্ত বিপ্লবের বিকৃতি কাটাইয় ভারতের বহু দ্বাতির মংস্কৃতি সেই 
নুসম্পূর্ণ গণবিপ্লবের মধ্য দিয়াই আবার নূতন যাত্রা আরস্ত করিবে--বিশ্ব 
সংস্কতির দিকে; হইবে--0016016 0 046 5001, [01 (0116 1১60016 
2170 0/ 016 60016- 
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অদ্ধি পত্র 


অশুদ্ধ 
শিকার করে খায' নহে 
ধাতু বিশেষে নহে, 
'কৃষি সেই প্রস্তর যুগের 
দ্বারা পুষ্ট হয় নাই' নহে, 


“প্রকল্পনীয়” নহে, 
“বাহাডালপুব” নহে, 
'মোহেন-জো-নডে।, 

এই ছুইটি নগব' নে 
“দয়ারাহ পাহাপির? নহে 
'কাশী বা কাঞ্চিতে” নে 


(২) দাসতা প্রথার 
সমাজ, (৩) এশিয়াটিক 
সামস্ত-সমাজ, উহ্বারই 
সমতুল্য' নতে 

“গ্রীস বারেজের নহে 


“দেখ! দেয়, ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে নহে 


“বেদের কাণ্ডও” নহে 
'শৃদ্রে পলিণত হইয়াছিল । 
তাহাবা' নহে 

আমরা শেতকায়, 
আমাদের নহে 

উত্ত যুগের? নহে 
সামস্ততঙ্রে ট!নিয়' নহে 


শুদ্ধদপ 

শিকার করে, খায়, হইবে। 
“ধাতুব অতাবে' হইবে । 

'কুষি সেই প্রস্তর-বুগের কাল 
হইতে গ্রচলিত হয় নাই” 
হইবে। 

“প্রকল্প” হহবে। 
'বাহাওযালপুর' হইবে। 
'মোহ্নে-জো-দডো এই দুইটি 
নগর, হইবে। 

'দয়ারাম সাহানির' হইবে। 
'-_কাশীতে বা কাঞ্চিতে” 
হইবে। 

(২) এশিয়।টিক সামন্ত সমাজ; 
(৩) দ|সত প্রথার সমাজ 
হহবে। 


'ভরীস বা রোমের' হইবে। 


“দেখা দেয় ক্ষঞ্িয় নেতৃত্বে & 
হছবে। 


'বেদেব কর্মকাণ্ডও? হইবে। 
'শুদ্দে পরিণত হইয়াছিল, 
তাহারা” হতবে। 
আমরা শবেতকায়”- আমাদের? 
হহবে। | 

গুপ্ত যুগের হইবে। 

'সামস্ততন্ত্র টিকিয়া' হইবে। 


শুদ্ধিপত্র 


১৬৫। ১৪) 'সম[জতন্ত্র টিকাইয়াঃ নহে 'দামস্ততন্ত্ব টিকাইয়। হইবে। 
১৬৬ | ২৮) “দ্বিতীয়ত ইত্যাদি নহে দ্বিতীয়ত, হইতে নৃতন প্যারা 


হইবে। 
১৬৭।৭ ) “শেষ কথা...নহে 'শেষ কথা” হইতে নৃতন প্যার 
আরম্ত হইবে । 
পৃঃ ১৬৭।১২$ “অবস্থাটা অদ্ভুত' নহে “অবস্থা হইতে উদ্ভৃত' হইবে। 
পৃঃ ১৬৭। ২৩7 “মালিকের সম্পর্ক কি “মালিকের সম্পর্ক কি ? এবং 
কি' নহে কি' হইবে । 


পৃঃ ১৬৭। ৮3১ দ্বিতীয় ফুটনোট নিম্নরূপ হইবে £ 


£11)৩ 11600 70109011051 15 11615 (1.5, 117 07601098115] ) 11) 
[90955695101 ০01 1)15 1069115 01 10109000010, 01 0106 17791651191 1210001 
০0110161015 1:60001160. 101 106 16911726101] 01 1115 12100019110 015 
19190000101. 01 1115 111521)5 01 50051561105, 176 08101155011 1119 
8.217100160165 2110 [175 10101 1109052 11100501165 00171150160 102 
1 25 21] 111061)611060. 1)1000061....40 0103: 501216  611716) 0116 
[010091 161901011 10105025551 15911 25 9 01160 15120101 
106175611 101615 2110 56159115) 509 01126 06 01160 10109011061 
15 1101 76. (0919101 ]া7া, 0 919 10010) এর গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬) 


পৃঃ ১৬৮। ৩ “কোন্‌ শ্রেণীর ইত্যাদি “কোন্‌ শ্রেণীর, _যোদ্ধশরেণীর 


'নহে অন্ত্রই বল, না, পুরোহিত- 
রাজাদের' ইত্যাদি হইবে। 
»। শেষ পংক্তি “নিবাচিত হইত না 'নিবাচনের নিয়ম ছিল না 
নহে হইবে । 


পৃঃ ১৬৯। ৩) “বিলস পণ এবং নহে “বিলাসপণ্য ; এবং হইবে । 
১৭০। ১৩  'খু'ঁজিয়া পাওয়া, নহে 'খুঁজিলেই পাওয়া যায়" হইবে। 
১৭১। ২৩  ধনিকতত্্ব ও ধনিকতন্ত্রেে “বণিকতন্থও ধনিকতন্ত্রে হইবে। 


নহে 
১৯২1 ত্র. “সমাজের নূতন সংস্করণ” সাম্রাজ্যের নূতন সংস্করণ' 
নহে হইবে। 


১৯৪ । ২৬) 'মুসলমান শাসক' নহে “মুসলমান শাসন” হইবে । 
১৯৫। ৭) "গ্রামের চিহ্নিত নহে গ্্রামেরই উন্নত” হইবে। 


শুদ্ধিপত্র ৩ 


এ. 1 ৮) অবস্থিত হইয়! বলিয়া "অবস্থিত ছিল বলিয়া+ হইবে। 


ন্‌হে 

১৯৬ | ৪-৫3 'ক্রম প্রতীবিত' নছে 'কম প্রভাবিত' হইবে। 

এ. ৯)  উহারই মধ্যে নহে উহাদের" হইবে । 

*%. 1১০$ রাহী বন্ধনের অথবা 'রাষ্ট্র বন্ধন ও সবথ।' হইবে। 
ভারতীয়" নহে 

». 1১২)  নাই- ব্রাহ্মণ নহে 'নাই; এখানে ব্রাঙ্ষণ' হইবে । 

১৯৭ | ৮ “নবশাখ' নহে 'নবশাখ' হইবে 

১৯৭ | ২৩১ নির্বাণ ও মুক্তিব 'মুক্তিব আদশেও নির্বাণ 
আদশেও' নহে হইবে। 

১৯৮ | ১১) মুসলমান এত 'মুদলমানেব এত সংখ্যাধিক্য' 
সংখ্যাঁধিকা' নহে হইবে। 

১৯৯। ৫$  'প্রতিহ্ত এবং লৌকিক '্তিহা এই লৌকিক সঙ্গীত' 
সঙীত' নহে হইবে। 

». (১৮) কিছু কিছু তখন নহে “কিছু কিছু লোক ৩খন' 

হইবে। 
২০, | ২৫-৬ ₹ “আর সংস্কৃতি, কাব্য “আব সংন্ধতে কাব্য-রচনা? 


রচনা' নহে হইবে। 


